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বিকে বাচতে হবে' সভাতাকে বাচাতে হবে অথচ অর্থনীতি ও বজনীতিব 
্টিনতাকে আশ্রণ কবে _বিজ্ঞ।নকে কলুবিত কবে মানুষ আব তব সভ্যতা 


অন্ধেব মত ছুটে চলেহে অনিবাঁধা বিন।শেব পথে । কিন্তু কেন? 


ল্যাণমন্ত্রকে উপেক্ষা কবে কেন এই মরনান্সরণ % 


কাঁবণ মানুষ হাবিয়ে ফেলেছে ভাব অত্যিকাব্র টনতিক মাঁনদগড। আর্থ ও 


ব্বথ মনে এমন কবে স্থান পাছে থে মানদত।ব গ্রবৃত গবিচিষ এপ 
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হাতে চহোহে । তাই শৈঠিক কষিপ থু যদাই ন। হনে 


জাম্যধাদের কলা ও সভ্যতাকে 21512 পাবার না রি 
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ঈভয্যুতব মলা নৈতিক মানদণ্ডে ধালা করা ছাড়া নাচন আলি পান উপ ৭ 


পুনই জব ৭ বঙ্গুলিক প্রীতি ত 9 পৰার্থপবতহ হ নততার 
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প্রকৃতরূপ। তই মহাত্মা গান্ধীর বাণী সা *ণু হাপ ৩ব 


নী শব, আণবিক মাবণবন্থ শঙ্গিত সচগ্র পৃথিপীৰ চাথক হন্। 
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টু” বমভিজত সং ভহ গে ড় কিস্ত নাপিত তব অভিজ্ঞত। 
গেক জ্লেনা৮ ভান চুল ভাল তেলবই ফল, তাহ খণ্দরের 
নকালাচ? দখণহ স প্র কব বস আপনি বোধ ভগ 
মমুক তেন সা বন) জবাবুত্ত'মব বেশষ কিন্ত সে সোজানুজি বলে, 
"আপনি নিশ্যহ জবা বন্দ মান 1 এবার আব 'বেধ হয়" নেউ। 












অশিক্পিপকি আরা ব০৩৩-০৯ পা? 
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উদ্বোধন [ হ্থবর্ধ জয়ভী--১৩৫৪ 
1910---717-- --১০2717-712--71 222 চুলও, 


হর এনেমেল্‌ 


₹৯7া০্স্নিু গুুল্ভাঁল্ুঙ্ল হিনলহিনিজেজ্ড 
স্থাপিত--১৯১৮ 


ক [০ মা ০১% "০০০ ননী ্ 
তন রিতা সিন পচ ৮ ৯ ৮1০ 
রে 





এনেমেল্নিম্মিত রান্নাঘর ও গৃহস্থালীর বাসনপন্র, ভ'সপাতালে 
ধ্যবহাপা জিনিল, প্রতিকলক, রেলগয়ে সিগন্যালের 
হাত গ্রভৃতিন প্রধ।ন প্রস্তুতকারক । 





্ রি না 
পেরি মিনিিনিিন রও ১৫ ৮১৭৬৯ ্ টি 9 চা 
? উহ 
এটির টিয়ার টিটি 


5555551075755105--1011675511551155ললললললল হেলাল 


প্রাচ্যের বৃহৎ কারখানা সকল জিনিসই কাঁচময় 
এনেমেল-মগ্ডিত 
অফিস ও কীরখান। £ টেলিগ্রাফ. ঠিকান। £ 
৯, মিড্ল রোড., এপ্টালি, সুরনামেল কলিকাতা 
| কলিকাতা! ফোন্‌ নং কলিকাতা__-৭০৩, 
্ (২ লাইন) 





॥ 


২9১55553055 ২25852804০98558588958855২05%২55 
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স্বর্ণ জয়ন্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন 
্্চীগ্পভ্ঞ 

প্রবন্ধ ও কবিত। লেখক গৃষ্ঠ। ণ 

প্রাস্তাবন। *** *** স্বামী বিবেকানন্দ "০" ১৭৮১1 

অনাদি সুযুপ্তি ও তাঁহার ভঙ্গ * * মভীমভোগাধার পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিবাজ। এমএ ৫1 

জীতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকা নন্দনিবেদিভা 

অধ্যায় **" ডুব কালিদাস নাগ, এম-এ, ডিলিট **৭ ১১ ৃ 
ঠাকুব (কবিতা) ১ | শ্রীপাঁবিতীপ্রপ্ধ চটোপাধাগ -** ১১৬ 
উদ্বোধনের আদর্শ *** হাসত্যেন্নাথ গজমদাব রর ১৭ 
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উদ্বোধন [ খুবর্ণ জয়ন্ী--১১৫৪ 
সুচীপত্র 


প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক ৮ পৃষ্ঠ 
সমতটেশ্বব শ্ীধাঁবণের কইলাঁন তা্রশাসন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সবকাবি, এম-এ, পি-মাব-এস, পিএইচডি ২১ 
ক্রমবিকাঁশ জন্মীস্তব ও সমাজ স্বামী বাঁস্ুদেবানন্দ *** ২. ২৫ 
ব্রণ ( কবিতা) *** ”* শীদিলীপকৃমাব বাঁধ *** *০০ ১০ ৩১ 
মুসলমান ও সংস্কত সাহিত্য *** ডুক্টব যতীন্বিমন চৌধুবী " ৮৯ ৩১ 
বাজা বাঁমমোহন ও ধন্মবিজ্ঞান শীগিবিজাশঞ্চব নাস চেপবী এম-এ, নি-এল **ত ৩৭ 
যোঁগততত্েব এক পবিচ্ছেদে শ্ীমতিলাল বাঁধ * **৯ 8৪১ 
কাঁশীপুবে শ্রীবামরঞ্চ (কবিভী) " শামী প্রেমেশীনন্দ ”** "38 


২5258052585585585585 58 5 515-05২9% 


হরিহর নিটিং মিলম্‌ 


৮৮০ স্পালি ০দ্যাজ্ল লাউ 
শ্যামবাজার, কলিকাতা 


দাকণ শীতে ও গ্রীষ্মে আমাদেব কোম্পানীর ন নাবকমেব মিহি ও 
মোট। স্ৃতব গেঞ্জি সকল বঘসেব সকল ছেলেমেষে 
গ।য়ে দিয়ে বীতিমত আবাম অনভ্ভব কববেন। 


বাঙালীর শ্রম, বাঙালীর জর্থ, বাঁডালীর পরিচালনায় পর্িচালিভ 


ভাতা জলসাতেযাতে 





টিটি টিসি ১25০৯5৯6১5৯ 80৯5১8585 
935৩89852২৩ 931০4585828 
দনিক্ষেল ও সাল সাছিলিস্‌ ৪৬ 


নু যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও ভাঁসপাভালের সবগ্রাম সুদ ৩দাবপনে নত 


আআ 


নত ও তৎপবতাঁর সঠিত কলা তয়। 


ইলেক্টে। টেক্নিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ 
৯৮”, স্পান্তি ঘোষ ক্্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা 





স্থতর্ণ জনকী--.১৩৫৪ 7 উদ্বোধন ৫ 


সুচীপত্র | 
প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক 1 
রৌমীয় অক্ষর *** - ডক্টর জ্যোতির্সর ঘোষ, এম-এঃ পিএইচ-ডি ১১:8৫ 
'শ্বামীজির দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান *** বিজগ্ললাল চট্রোপাধ্যায় *০* ০০:৪৮ 
বৈজ্ঞানিকের খেদ (কবিত1 ) "** শীকুমুদরঞ্জন মল্পিকঃ বি-এ -০, ২... ৫২ 
উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্তী '"' ”* সম্প।দক “৭, *+* ১ ৫৩ 
নিবেদিত $$ ৮৯, শ্লীমোভিতলাল মজুমদার 87 ৪৯ . 
বেদান্ত ও সুফী দর্শন..." 1 ডক্টর রম] চৌধুরী, ডি-ফিস্‌ **. ১. ৬৭ 
অসীমের ন্যাঁয়শান্ ৮" ,. *ছ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ::; *** ০ খত 





মে েতাততাা যয ়েতাা2 


90077০1177২ 10: 
০০0৮2 06 ৮9257 8201 11,৮25 ও. 
02104 0০5 540709২1725, 


5. 
91 
ণ 
5004152150৮: [ 
চাহাাওচা ও. 4২04 বন ও. 0০3 
৮1472২1 &1., | 

৬৮ 1,500 [07415 577২2 ৮ঞাাবাা9 

ড৬/০7৪ 0 07710, চা7বান্া ২ 

£7 ১100 087২৩ 610, হণ], ৰ 


|, 96151, পুশ বাচচা ০৪ 8০০৮ ৪ আও 
০0৮ 11577010. ণুলা9 চ8090655 2990129 
02551105915 2৮০0520তশ0 7 জা 5059 
ও 0059৭ 65৮ 555. 


3৫ 00৪. ৮1089 লা চলা ০ ০0 মু 
2758 ইএশা তাত & ৪08৮7852258 পেলেও, 


০-ল০০০০৭০০-০৯৯০৯০৮-০৯5০7০০০০৭স৯০রিও 


শক্ত পতি পলপসাত পপ পা 


০ তাত তর তত লা তিন হত লি চিহ্ন 022 


উদ্বোধন [ সুবর্ণ জযস্তী---১৩৫৪ 
সুচীপক্র 
প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক পৃষ্ঠা 
সত্যের পথ টি ৮ এস ৪সদেধ আলি, বি-এ (কেন্টাব ), বাঁর-এট্ু-ল *** ৭৬ 
শিব-রুদ্ব (কবিতা) **. '** .. কবিশেখর শ্রীকালিদাস বায়, বি-এ '.. ৭০৯ ৭৭ 
কোন্‌ পথে? তত ন্‌ স্বামী পবিত্রানন্দ :.. ৪ *১, ৮ 
চোখের জল ( কবিতা) ১০, অধ্যাপক শ্রীস্তুরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত, এম-এ "১ ৮৩), 
স্টায়কল্পতর *** *** অধ্যাপক শ্রীশীতাংশুশেথর বাঁগৃছি, এম-এ১বি-এল, সাংখ্যতীর্ঘ ৮৪ | 
আরব দর্শনের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভা অধ্যাপক শ্রীমাখন্লীল রায় চৌধুবী, শাস্থী ১৭:৯০ 
ভারতের কৃষি-সম্পদ *** ডক্টর রামগোপাঁল চট্টোপাধ্যায়, ডি-এম্‌সি ৯৪ 5 
0. ত্য তা হোতা টন 2টি) কেলি িলিটিটিছিক হে (2) 2 ঠে 
০দণ্ী সব্জী বীজ 
প্রা মাউন্সেব মুল্য 


বেগুন ১২ লঙ্ক। ২২১ উচ্ছে 1৮০, কবল। ১২, কীকুড কুটি ।০, কুমডা মিষ্ট ।০, চালিকুমড়ী 1০, 
খরমু্জ। ॥০, খেঁড়োঁ, ধিলপছন্দতিভ্তা। ১২, চিচিপ। ১1০, নিজ 1০, ঢেড়স 1, তরমুজ ॥* 
ধুনদুল 1১, পামকিন ৯॥৭, ভ্রটা 1০, লাউ 1০, শশা ॥০, স্বায়াস ২১ পলিম ৮০১ শীকাঁলু | 
নটেশাক ॥০, ডেলৌডট1 1০, পু'ইশাক |, সীম 1০, নিল। ১১ পাঁতা। ২২ 
অন্যান্য বীজ 
প্রতি মণের মূল্য 
৩০২, শুণ ৩০ , পট বীঙ্গ ১নং ৮০২ ২নং ৪০২ (পাট বীজ স্পেশাল প্রতি সের ৫২) 
এখন হইতে অগ্রিমসহ অর্ডার বুক করুন নব হতাশ হইবেন | 
গোলা০্পর কলম 
হল্যাণ্ড, বিল[ত, আঁমেরিক। প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী প্রত্যেক ফুলটা চিন্তাকর্ক ৪ 
গরগন্ধি, প্রতি শত ৭৫২ টীক।, প্রতি ভজন ১০২ টাঁকা। 


সা সপ সত ক ০০৯০ ৯৯ 


কিলঙ্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর সত্তার্িকারী | 

জ্ীঅসরনাথ রীক্ষঃ এফ, আব, এইচ, এস, (লগ্ন) প্রণীত ] 
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি পুস্তক 

১। বাংলার, সর্জী ২॥০ ৫। সরল পোণ্টী পালন ২৭ ] 

২। চাষীর ফসল ২০ ৬। সরল সারের ব্যবহার ১॥০ | 

ৃ 


৩। আদর্শ ফলকর হু ২॥০ ৭। মাছের চাষ ১০ 
৪1 পুপ্পোগ্ভান ২৭ ৮1 পশু খাছ্যের চাষ ১০ 
হাওড়া ষ্টেশনেও দৌঁকাঁন আছে--ক্যাটলগের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন_- 





ইহ! ছাড়া অন্যান্য গাছ ও বীজ পাইবেন। 


(টপস ও 0 হলেও হা) তল লিল সেন পল নিও পন শপ পিস্ল 


বীজ, গাছ ও ফুল গ্নেটব মার্শরীতেই ভাল ] 


(322 টি হিল ও চটি িিজ টি 


সুবর্ণ জয়ন্ত্র--১৩৫৪ ] উদ্বোধন এ 
সুচীপত্র 

প্রবন্ধ ও কবিত। লেখক পষ্ঠ। 
রাত্রি (কবিতা) *"*' "** স্বামী শরদ্ধানন্দ  *** ** ৭৮১৪৪ 
সেকাল ও একাল "০, টি স্বামী শর্বানন্দ *** *** “১০১ 
ভিক্ষী (কবিতা) “' -** শ্বীসৌরীন দে, এম-এ, বি-এলা ** ৪ হা 
তেজ-নিগমন টি *ণ অধ্যাপক শ্রীতাবা প্রসাদ ষ্টোর“ এমএসসি 1 ১৪৭ 
স্বামী ব্রিগুণাতীত ও ৮" অধ্যাপক শ্ীজ্ানেসর্িত্) এমএ -" ১, ১১৪ 
ব্যর্থ অর্থা (কবিতা) ৭ 2৭ ডাঃ শচীন সে গ, রঃ ০১১৭ 
উদ্বোধন -* '* অগ্ুলেশবর রকি. ৯ ১০১১৮ 





৫ ৮ পম টা সি 
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৮ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়স্তী--১৬৫৪ 
সুচীপতর 














প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক পৃষ্ঠা 
স্বাধীন ভারতে শিল্পের স্থান *** শ্রীমণীন্্ভূষ্ণ গুপ্ত "*' *** *** ১২৯ 
বাংলা সামগ্রিক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ শ্রারজেন্দনাথ রন্যোপাধ্যায় রঃ "৯২৪ 
মুললমান কবি-রচিত চৈতন্ট-বন্দন! ও 'ধ্যাপক শ্রীঘ তীঞ্ছমোহন ভট্রাচাধ্য, এম-এ, ততরত্বাকর ১২৬ 
উদ্বোধন (কবিতা) *** ১০, শ্রীচিত্বদেব '-* ** ১২৯ 
বুদ্ধ ও তীর শিষ্াগণ '** ডক্টর বেনানাধৰ বড়়য়া, এম-এ, ডি-লিট "৯৩৯ 
'অন্ধের নয়নে দাও আলো" (কবিতা) শীনকুলেখর পাল, ভি * *** ১৪২ 
রামায়ণের যুগে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন ভারতের 
শাসন-তান্ত্রিক আদর্শ ***.. আরমণাকৃমার দ্গুপ্ু, বি-এল, সাঠিত্য-র *** ১৪৩ 
তবু গেয়ে যাব ( কবিতা । ্ শীপ্রণবরগীন ঘোষ .*, রঃ ' “488৬ 
ভারতের মর্ম্বাণী *. ৮ মী তেসান ( অধ্যন্স, রামকৃষ্ণ মিশন দি ) ১৪৭ 
25190 10101710710, 05100 11028 8: 8. 3029 


11০1177011০ না|) 11০০1৪115৪9 & 5০75. 


10601615112 


17202550579 0979 10127201225, 


113, 14017077151 1025 ০1781, 
0,001. 
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(00167006015 ৫0 £ 
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সি পট প্র পপ সত সপে পিস ত (শী তোতা) লি 2 


বর্ণ জয়্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ৯ 
সূচীপত্র 


প্রবন্ধ ও কবিত। লেখক ৷ পৃষ্ঠা 

পুনর্ণব ( কবিতা ) তে *** আতীন্দ্র নাঁগ দাস ১,১৫৫ 
জীবন্ুক্তি ও জীবশুক্ত *** ০, অধ্যাপক শ্রাদিনেশ চন্থ্ গুহ, এম-এ, কাবা-্ঠায়- 

তর্ক-বেদান্ত তীর্থ, ব্ব্রভ।যাকোঁব্িদ ১০১৫৭ 

ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও মাইনরিটী সমন্ত। **. রেজাউল করিম, এমএ, ি-এল ১২ ১৬৯ 

স্বামীজীর অদ্বৈতবাদ *. ., ডক্টুর মতেন্দুনাঁথ সরকার রঃ ০,১৬৫ 

রাত্রি ও দিব! (কবি! ),, দে শাসাহাজী চর সিল ১৬৭ 


89৫2-২1-50 05550355502 ৮52 0৮521: 0+৮15৯50193 


আর 


১২,৩৮০ এ এ জে ভিত জনতা 





টা 1টি বন ্ 
রর ৃঁ 
দিযে েতে ডাক ভাল লঠা লাভা টোল উাটাভেললারাজেলা জলা 


্্ 


ডেল পু লা ডল জাতিতে ৪8 


1০1 


১৩ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়ন্তী---১৩৫৪ 


সুচীপত্র 
প্রবন্ধ ও কবিতা ৃ লেখক 

সাধন! ও প্রেম *** “৮. শ্রীঅরবিন্দ টির 28. সুভ 
বৌদ্ধধর্মের ভাঁরত-ত্যাগ "*" রি স্বামী গম্ভীরাঁনন্ধ টি 5৪০ ১৭৬ 
উদ্বোধন (কবিতা) **" '** উপুর্ণে্দু গুহরার, কাবা-্ী ১, ২০১৮০ 
ভ্রম *** ৮" *, অধাপক শ্রীমশে।ক নাথ শাস্ত্রী, এম-এ, 

পি-আর-এস, বেদীস্ততীর্থ *** ১০১৮২ 
মার্গসঙ্গীত বৈদিক টি ? ** স্বামী প্রজ্ঞানান্ন্দ *ঃ ১১ ১৮৬ 
ব্র্গীনন্দ-ম্মরাণে ** ** বি শ্াপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ, “পিএস ১৯৪ 
উদ্বোধনে" পর্গাশ বৎসর *** ১৮১৯৫ 
জগত কি হ্বগ্নবৎ ? (কবিতা ) অধাপক পা রা ৪ চিত 


ট০০০২০০এ৪ 8২০583৩5855 69৮3%২5%১5% 


শ্যামা চরণ দে 


1 2 
তি 





রঃ 
ূ 
ৰ 





জুয়েলারী কার্যের যাবতীয় যন্ত্রাদি বিক্রেতা 


১৩৩ মঢনাহর দীস চক্‌ 


সিট 5১75575866১588875875৯ 


১9 
দিত 


স্বর্ণ জয়ন্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ১১ 


সুচীপত্র 
প্রবন্ধ ও কবিতা (পখক পৃষ্ঠা 
'অপিপুরপুরাণ ৮ '**. শ্রীমনীতিকুমার চটযোপাধ্যায়, কলিকাতা বিবি্তাল় ২০১ 
ভারতীয় চিন্তাধার| . **; '** স্বামী বোঁধাত্মানন্দ **. ২১০ 
মধ্যগ (কবিতা) চন *** ব্রহ্মচারী ব্যোনকেশ “৮ ৮০, ১১, ২১৩ 
রকমারি স্বাধীনতা! ও রকমাবি সামাঁজ্য ''* * ডক্টর বিনয়কুনার সরকার ০, ১. ২১৪ 
“উদ্বোধনের জয়যাত্রী *** ৯, শ্রীকৃণুদবন্ধু সেন টি রি **০ ২১৬ 
ভবিষ্যতের দর্শনে সমঘ্বয়ের রূপ "** ডক্টর গোবিন্দ চন্ দেব, এম-এ, পিএইচডি ৮ ২২০ 
ব্যাভেরিয়ার যোগিনী *** '** স্বামী জগদীশ্বরাননদ *" তত ০ ২২৫ 
যুদ্ধের দক্ষিণা ৮ *** অধ্যাপক শ্রফণিভূষ্ণ সান্যাল, 'এম-এ ২২৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ভবন|থ '** পু বেনী টা রর টড ২৩১ 
[1-----155-86557ল-9695*5-:625756785.ললুল্ক 


(হল কন্দাল তল্ন্ষর্ডে 


“নেতাজী হভাষচন্দ্র” 
1 
ৃ 


সর্বপ্রথম জ'তীয় রেকর্ড নাট্য 
এই ধরঢণর (০2২৪) ৫রকর্ড এই প্রথম, 
অবশ্যই শুনচভ ভুলিডবন না। 
৬খানি ০রেকর্ডে সম্পুর্ণ । 
মূল্য মাত্র ২৪. টাকা) 


মেনোলা মিউজিক্যাল গ্রাক্টম্‌ কোগানী 








কলি কা তা ] 

252 লিউ হলুল্ল2লল্ ছল চ2১১৭62 8 উললললছ্ললললললল ছল) 

ললললল্ 356855952৯56762লললুলচ, *--১০----১০-৭--871577885ল্ল-ল্ল্লল্) 
. নিগ্রাম_508961২81" ফোন__কলিকাতা! ২৮৮১ 


বিনোদ এণু কোং 


না।, মাপিবার যন্ত্র সাঁজ সরঞ্ী'ম, খাত। কলম পেন্সিল, কালি, 
ফাঁউন্টেন পেন প্রভৃতি বিক্রেতা 


১৩নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, 
কঁলকাতী--১ 
(প্রবেশ পথ-মিশন বো) 


092 হল চলল ছল ছললল623898532525985555555-/5্ 5ম 2 


(01551858562 | [প্র] 2 হুল 5 ল5867338652ল  গললললল 
রিনি 


৯২ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জযস্তী--১৩৫৪ 


সুচীপত্র 


প্রব্থ ও কবিতা লেখক 
বৌধগয়] (কবিতা ) **, ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, এম-এ, ভি-লিটু 
ভাঁরতীর়গণতঙ্তরে সরকারী কর্শাচারী. -.... ডক্টর বিমনিবিহাঁরী মজ্মদার, এম-এ, রা 
পএইচ-ডি **' 
ভারতীয় আর্য সভ্যতায় নারীর স্থান .. মভামভোপাধ্ায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্্ নাথ বেদান্ততীর্থ"" 
মহাঁজ্স। গান্ধীর মহাওযণ *১* টি টি হরি ২ 
বিবিধ সংবাদ 


শ্রীরামকষ্দেরের জন্মভূমি কযা নান 


পৃষ্ঠ 


৩৭ 


85 5২5২52985585582২৩5৩% ৩ | 


সাহিত্ত্যের লুপ্ত রচত্রাদ্ধার ! 
৬ক্ষেরমৌভন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্ীমোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত 


বাহির হইল! অজ্ভন্মেন্ কল্প! মূল্য চাবি টাকা মাত্র 


প...সে কি অপুর্ন ভাষা, বুঝাইবার সে কি অপরূপ ভঙ্গী! না্গালা সাহিত্যে ইহার 
জৌড়। দেখি নাই ।”- ব্রামেক্দ্সুন্দর 

“.( প্রস্থকার ) বেদীন্তের জিজ্জাসাঁকে-অভি-প্রাটীন, বহু-বিচাঁরিত সেই পরম-তর্জুকে 
মানুষের প্রাণের-_ভাঁভার জীব-জীবনের_উৎকঠার সঙ্গে মিলাইয়। ল্ইয়াছেন; এই জন্যই, মুলে 
বেদান্ত-প্রসঙ্গ হইলেও, ইভা উৎকৃষ্ট সাঁতিভা হইয়া উঠিযাছে।”- মোহিতলাল 








কলিকা'তা-নোরাখালি-বিভার২২ প্রণীত 


স্বর্মীদপি গরীরুসী প্রতি খ প্ত ৪২ ' রা 
নীলাঙগ্ীয় (€ম সং) ৩২ গীতা ও হু ৯২ 








বরযাত্রী (৩ সং) ২॥০ বসন্তে (৯ সং) ৩১ বর্ষায় ৩. | চাল” বর সাতেন ২২ 
বিশেষ রজনী ২. দেননিন ১॥০ ক্ষণ-আন্তঃ- প্রমথ নাথ বিশী 
পুরিক! ১. 

অমলেন্দু দাঁশগুগ্ু 


নু বিভৃতিভূষণুযখোপাধযার ডাঃবজ্ঞেশ্বর ঘোৰ পিএইচ-ডি| সরোজক্মার 


টা পরিচি ভা ৩২ (২ সং)৩২ 
ট মৌহিতলাল মজুমদারের 


২২৫১ 





২৬১১ 





১2৫ 


জেনারেল প্রিশ্টাস” এগু পাব্িশাস” লিঃ--১১৯, ধর্ম্দতল। গ্রীট, কলিকাতা--১৩ 


কবিশুরু গেটে ১ম খণ্ড ৫২, খর খণ্ড ৪২, কে, জি, লালুয়ানীর- মার্সীয় অর্থশান্্র ২২ 
52 


নায় চৌধুরী 
কাপো ঘোড়া ৩২ শৃঙ্খল 
(২ সং) ২॥০ বন্ধনী (২ সং) ২২ 
শতাবকীর অভিশাপ (২সং) ২।০ 
চৈতালী ৩. শারদীন্া । ২ সং) ৩২ হৈমন্ত্রী ৩২ | বসন্তব্গনী ১৭ মনের গহনে (২ সং) ২২ 


অকুন্তল। ২॥০ যুক্তবেণী ২০ মৌচাঁকে টিল 
তভ টি.নি উ (২ম সংস্করণ) ২২ (২ সং) ২০ রবীন্ধকীব্যনির্ঝর ৩২ গল্পের 
কমল দাশগ্রপ্তের বাংল! গানের স্বরলিপি | মতো ১॥০ গালি ও গল্প ১৭ কোৌপবভী 


বাঁংলাক্প নববুগ ৪২, আঁধুনিক বাল! সাহিত্য (৩ সং) ৫১ জয়তু নেতাজী ৩২, বাংলা কবিতার ছন্দ 
টু ৪২,বিস্বরণী (৩ সং) ৪১,স্মর-গরল ( রাঁজ সং) ৫২, কাব্য-মঞ্জুষা ৩,কাজী আবদুল ওদুদের- 





ভিউ 2১67575৯5১5 86১85৯85৯55 


নুবর্ধ জয়সতী-_১৩৫৪ - উদ্বোধন ১৩ 


চিত্র-সুচী 
শ্ীপ্রীরামকুষ্জদেব পে ৬ 
স্বামী বিবেকানন্দ রি ৪ 
আ্বামী বির্জানন্দ হর নি ভর 2 ৪৮ ১৬ 
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণাঞ্জুন -** শ্রীনন্দলাল বন্থু ৪, ক 2 
শ্ীশ্্রীমাতাঠাকুরাণী টি কট সা ঠা ৪৪ 
ভগিনী নিবেদিত 4: ৮৪৯ ৯৬৬ ৪৬৯ ৫৮ 
শিব-উম! 2 ও শ্ীনন্দলাল বস্ত্র ৬৪ ৪ ৭৭ 


29/--2-ল জ লে ভে তিতা জলে ৩০৮১ জত্ 20 


ফোন বি ৰি ৫১৬৮ 


বাই মোহন মেডিক্যাল হল 


২৬নং যতীন মোহন এভিনিউ, কলিকাত|_& 
(০সন্টণীল এভিনিউ) 


| সকল রকম ওষধ ও প্রসাধনসামগ্রী 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা 


খ. ৪.--দিব। রাত্রি খোলা থাকে। 


টি 2-০৩-২/০৮৩০৮০৩::০:৪৪ 


হরি শঙ্কর দে ৃ 
গরমিদ্ব | 
স্বজন ও ৫গপা্নাক্ক ন্িিভ্েভ্ডা : 


৬এ, ভূপেকন্দ্র বস্তু এভিনিউ 
(ষ্ঠামবাজার মো) কলিকাতা-_৪ 


হে যা ভে উল ডেল লা লাভা লহ ডের 27 


ূ 
ৃ 
: 
ৃ 
ৃ 
ূ 


১৪ উদ্বোধন [ শ্ুবর্থ জয়স্তী--১৩৪৫ 
চিন্র-সুটী 


কুরুক্ষেত্র মহাঁধুদ্ধে বীব অভিমন্ধ্য ১ শ্লীনন্দলাল বন্ছু নসর ৪৪৩ ৮৮ 
কেন্দুবিধ্, জয়দেবেব মেল ৮*5 শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ৮**১5১ 
স্বামী ভ্রিগুণাতীত নিন নি ৮৪) টা ১১৪ 
স্বামী শুদ্ধানন্দ **, ৮৯৯ রা ৪ 
বোধিসত্ব ( অজন্তী-চিত্র ) রে শ্রীনন্দলাল বস্থ টা ৪ ১৩১ 
কুকক্ষেত্র মহীশ্মশানে তাই গান্ীবী *** শ্রীনন্দলাল বন্ত ঠ ০**:১৪৭ 
ত্বামী ব্রঙ্গানন *৪৪ নন ফর ১,১৯৪ 


ট69855355051903550 000 





সুধর্ণ জনবস্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ১ 


চিত্র- 

্বামী সাবদানন্দ ৪৪ 885 সুচী ইন ৪ ৪, ১৯৬ 
উদ্বোধন কাঁধ্যলিয়, ১ নং উদ্বোধন লেন , টু ৮ উর 
উদ্বোধনে সম্পার্দক-মগুলী ( ১৩১৮-১৩২৬ ) ০, রর ৯৬০ »*০ ১৯৮ 

5৪ ১9 তে ( ১৯৩২৬-১৩৫৪ ) * নাসা ৪ ৪ 888 
ভব্নাথ্‌ চটোপীখ্যারু ঠ সঃ ৮৪ “০ ২৩৬ 
বোধগয়!, মহাঁবৌধি মন্দির '** .* * * তত ই৩৭ 
মহাত্মা! গান্ধী ১৮৬ ** | “৮ ২৪৬ 
শরীশ্রীবামরুষ্ণদেবেব জন্মস্থান-_কাঁমাবপুকৃব আনন্দলান বত **" ৮০ ২৪৮ 


55558555658553552 88558928520 


প্র 


১১% 





স্পিরিট ০ভতাভ, ০কতরাঁসিঢনর আচল ও কল, ক্যান ওপনার 
ইত্যাদি প্রস্ততকারক 


শিল্পগাঠ লিযিটেড, 


ট 
সু 
রর 
সু 
টি 
টু 
নর 






স্তাপিত--১৯৩১ 
আলমবাজার--কলিকাতা 
ৃ 57111.24-27 চান, 1019 
4৯14৯1924৯৮, 
্ 


২২২২12১১2১১ 


১৬ উদ্বোধন 


শীরামকৃ্ বেদান্ত ম 


[ সুবর্ণ জয়্তী--১৩৫৪ 


দা 





১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ গ্রীট, কলিকাতা -৬ 


পুস্তক-প্রচার-বিভাগের বাংলা গ্রন্থাবলী 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 

ভারতীয় সংস্ক্কাতি ৪ ভারতেব দর্শন, 
ধর্ম, সমাজ, রাঁজনীভ্ি, শিক্ষা ও সস্ক্তিধাবা ও 
প্রাগৈতিহাসিক সিঞ্ষু-সভ্যতাঁৰ কাহিনী; মূলা £ 
চারি টাকা। 

আত্মত্ভান £ বিশ্ঞান ও ধুঁক্তব আলোকে 
উপনিষদের তত্ব আলোচিত হইয়াছে; শূণ্য £ 
ঢুই টাঁক1। 

হে।গশ্পিক্ষা£ সবপ্রকাৰ বোগ ও প্রাণা- 
যাম শিক্ষার পরিচৰ ; মুল্য ঃ ছুই টাঁক।। 

কর্স-বিত্ঞাঁন £ কমেব সসাঁবে কম 
কবিবার কৌশল ও তত আলোচিত; মুপ্যঃ 
দেড টাকা । 

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম দেশ, দশ ও 
সমাজের কল্যাণেব জন্য শিক্ষা, সমাজ ও ধম 
কিরূপ হওয়! উচিত তংসম্বন্ধে আলেচিনা; মুল্য ঃ 
আড়াই টাক1। 

হিন্দুনারী £ মূল্য £ দেড় টাক]। 

আত্সবিকাশ & ভ'রতীর অধ্যায্মপাধনার 
ধারাবাহিক পরিচয় ; মূল্য £ এক টাকা । 

ভালবাস ও ভগবব্প্রম £ ভক্তি" 
তত্ব, পাশ্চাত্য মরমীবাদ 
সাঁধকদের ভক্তিসাঁধন প্রভৃতি আলোচিত 7 মূল্য £ 
এক টাঁক|। 

স্তোত্র-রতজ্বাকর £ শ্ররামকষ্খজদেবের ও 
শ্রীমার স্তোত্র, বঙ্গীম্বাদ ও বিস্তৃত পূজীপদ্ধতি ? 
মূল্য ; এক টাঁকা চারি আন!। 


(11550101517), 


পভ্র-সংকলন ৪ শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও সমস্ত শ্রীরামরুষ্ণ-সম্তানদেব অপ্রকাশিত 
পত্রমালা ১ মুল্য ? এক টাকা। 


স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত 


জীবন-কথা (স্বামী অভেদানন্দের জীবন- 
কাহিনী ) একখপ্ডে সম্পূর্ণ । স্বামী অতেদানন্দেখ 
ডাঁধেবী ও চিঠিপত্রাদিব অবলম্বনে রচিত ও 
শবামকৃষ্*সংঘেব পরিচয় * মূল্য চারি টাঁক|। 


শ্ীরামকষ্ণ-চর্রিত ; সবল ও সাবলীল 
ভাঁধান শ্রীধামক্কষ্চ-সংঘেব সম্পূর্ণ জীবনী ; মুল্য £ 
ঢই টাঁকা। 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 


তীর্থরেঞ্ 8 স্বানী অভেদানন্দের পাতগল- 
দর্শন» গাঁতী, উপনিব২ ও বিভিন্ন প্রপঙ্গের 
ক্লীশলেকচারের অনুলিখন। তাহার দাঁশনিক 
ভাবধারা তুলনামূলক একটা বিস্তৃত আলোচনা 
সহ, ডিমাই সাইজ; মুল্য £ সাড়ে তিন টাকা। 


শ্রীদ্র্গবঃ প্রত্বতান্বিক ও এতিহীসিক 
ষ্টিভঙ্গীতে দেবী দুর্গার বিস্তৃত ও নিখুৎ 
আলেচিনা এই প্রথম। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীনদ্দলাল 
বস্থুর উদ্বোধন, স্বামী অভেদানন্দ লিখিত 
“অবতারণা” ও বনু ভাস্কর্ষচিত্রশোভিত, মূল্য £ 
সাঁড়ে তিন টাক1। 


শ্্রীরামরুষ্গদেব, শ্রীমা, শ্রীরামক্কঞ্চপার্ষদদ্দের সকল রকচেমর 


ফট! ও ছবি পওয়৭ সাক 





চি ০১ 


শুবর্ণ জয়ন্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ১৭ 
177170077-71175--555105শা হেলা েহ্লাথে 


১৯৪৬ ] 


তআন্ল ঞন্ক্ডি সাঁকল্যঞ্নুর্শ ্ব-সনন্ত্ 


১৯৪৬ সালে নূতন জীবনবীমার কাজ ১২,৩৯,৭১,০০০২ 


১০৯৪৫ ৯ রঃ রর ১. ৮১৩৮৮৩৯০০০৭ 

১৯৪৪ » ».. ৬,০৭২৫,০০০৭, 

১৯৪৩ ১, রর ১ ৪৫৪১২১১০০০২ 
১? % প্র ১. ২১৩৩১৮৬০০০৭ 





নিউ ইগ্ডিয়। 


ঞক্ষ/ল্লেল্ব তক্ষাম্পাঁলী ভিলম্মিক্েড্ড 
হেড অফিল ? কর্সিকাতা অফিস £ 
বোম্বাই ৯, নেতাজী সুভাষ রোড 


055710722257757757---51722717510757177-5772-্ন্শ্ল 


সর্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম ভারত্তীয় প্রতিষ্ঠান 
জীন্বন অলি ৬ নী ৬ দুদ্উল। 


022 লালা লিল ্্্শল 


[2055555710-550105821057--0055110-5107-2105755108-12। 
রর 
০9 
৮ 
0221 


্ 


18310 


56৯75576655 8557585575818585758556৯76৯ 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী--১৩৫১ 


উদ্বোধন 
55555555585 5565555555 55 


লে 





_. ইত্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত __ 





র্‌ 
০ 

অয পার নীরা পর কার এটি এরর ২৫ 
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গত 
3. এডওয়ার্ডম টনিক 
স্বযালেলন্লিল্লান্ত্ 
এঞন্ষশ্বাত্র ্ক্ছৌ্লঞ্ 
রর পালম্এমালশন 
্ নু 
রি শ্বাস, কাশ ও ক্ষার র্‌ 
নু ওশভস্ষ কভলও্ীদ শ্ততুন্ডীহ্বজ্ৰ | - 
পালম্থাল্‌ ২ 
মৃদু বিরেচক ন্ 
বাত ও যরুত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ৷ 
টু কিপগিলাগনিজা নস নু 
1. বার গাল & কোং লিঃ ও 
ৃ ন্ুনিলক্ষাভ| 
 ঈিিনিরিনিনিরিিটিসিরিনিনিরিনিটিনিটর 
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৩ 
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ন্িবশ্৬দ্রত্তান্স অন্পন্াজ্েম্ভ 


অগ্নিহোত্র অয়েল মিলের 


ইভ ল্যন্বহ্রান্ল ল্ুল্লিন্েন 
ঠিকানা ২৩৭১, ক্যানাল ওয়েট রোড, 


8 কলিকা্ 


2583588558825533059555525 58 525255355918 87883273572 


185757১৮785867্ঙঙ্গ 
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ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যান্ক 
চিলিহ্ষিক্রেজ্জ, 


হেড. অফিস্‌ ৪ 
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্ 


মিশন রো, কলিকাতি। 


05৮ 


অনুমোদিত মুলধন--২,০০,০০১০০০ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন-_ €০,০০,০০০ টাক! 
মজুত তহবিল ২৩,০০০০০ টাঁকার উর্দে 


ভারতীয় ব্যাঞ্চসমূহের মধ্যে “কা।লকট। হ্তাশন।ল সাক” একটি শক্তিশালী এবং 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্য।গী শাখাসমূতের সহায়তায় “ক্যালকটা 
ন্যাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্াঙ্ছিং প্রয়ে'জন মিটাইতে সমর্থ । 


মাত্র ১০০২ টাকা জম! দিয়। এই ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে 
পারেন। মাত্র দশ টাকা জম! দিয়! একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোল! যাঁয়। 
সেভিংস ব্যান্কের জম! টাকার উপর শতকর। ১॥ টাক হরে সুদ দেওয়। হয়। 


এক বৎসরের জনা স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকর|। ২॥০ টাকা 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


জ্বলন্ত ্যাষ্পলাঁলেলক্গ 
মাগনার একটি একাউণ্ট রাখুন 


[55577155527 2751077-717--হ্্্ী 0 হল হুল হুল) হল 
000শ্ল হা হ1-্্লহুশ্লল্ল)17155] 25771 5555575005-1 2 লহ) 
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২ উদ্বোধন [ স্বর্ণ জয়ন্তী--১৩৫৪ 


জাতীয় স্বাধীনতার মুলভিত্তি__অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা 


মহানক্ষী ব্যান্ক লিমিটেড 


হেড অফ্িস-- 

১৫, নেতাজী মুভাষ রোড, কলিকাা 
স্বাপিত--১৯১০ ইং 
হিনড্ডিশুউজ্ভভ আহ 
আদায়ী মুধন ও রিজার্ভ. **. ১৫ লক্ষ টাকার উপর 

কার্ধ্যকরী তহবিল .." ২ কোটা ,, 
আমানতের সব্বাঁপেক্গ। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 


দীর্ঘ ৩৬ বংমর ধরিয়। ইহ! দেশ সেবায় নিয়োজিত এবং 
অভিজ্ঞ ও লব্গপ্রতিট বাবসায়ীবগ দ্বারা স্ুপরিচালিত। 


(লট 
তিতা ডিএ তি 


সুদ ও5 জ্ন্ভ্নিজ্রভ্াল্র স্ভ্রিজ্ল্স- 


আর্য) ইঞ্খিওবেশ্শ কোম্ঞাণী লি? 


হেড অফিস £--১৫, নেতাজী ত্বভাঁষ রোড, কলিকাত। 
স্থাপিত--১৯১০ ইং 


সম্পূর্ণ নিরাপদ ও উন্নতিশীল জীবনবীম! প্রতিষ্ঠান 


এচ্জন্পীর সর্তসমুহু অতীৰ লোভনীয় 


| 
| 
ৃ 
া বীমার সর্ভতাদিও অভীৰ উদার 


জেনারেল ম্যানেজার-_জি, সি, পাল, বি, এল, এম, এল, এ 


৪1৩০০০)191৫-০০০)) 72551 রিয়ার তত 


০০0111৫০8০0) ০-011-০)81 455 
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4০২০-০০-1০ 

ইংলিশ আটপেপারে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীপ্রীম। ও স্বামী প্রেমানন্দের ও মলাটে বেলুড় 
মঠস্থ ঠাকুরের মন্দিরের মনোরম ছবি সন্ষলিত, উকৃষ্ট কাগজ ও বাধাই। 








| 

মা 

১ম ভাগ, ( ২ সংস্করণ ), মূল্য--২।০ ১ ২য় ভাগ, মূলয--২৮০ আন । 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংস্কতাধ পক শ্রদ্ধেয় জ্রীত্যশোক্ নাথ শাআী, বেদাস্ততীর্থ, এম্‌-এ মহাশয়ের 

অভিমত 2" ভ্রীরানকৃষ্ণ পরনহংস্দেবের অন্যতন অন্তরঙ্গ লীলাসহচর...প্রীমৎ স্বাদী পো মান মহারাজের উপদেশাবলীর 
২য় থণ্ড পাঠ করিবার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইয়াছি।..্রস্থনধো স্বামীজীর (বিবেকানন্দ ) সম্বন্ধে নানা কথা, স্বাদী অথগ্তানন্দের 
তিব্বত ভ্রমণের শতিহাস উত দির উল্লেখ আছে। কেবল ধর্মোপদেশ ধাহাদের ভাল লাগে না, ভাহারাও এই গ্রন্থের মধে! 

| আকর্ষণের বস্ত বহু পাইবেন ! আর ধাঁহার। ধর্ম প্রবণ, এ পুন্তকথানি ঠাহাদিগের চিত্ত জয় করিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
একাধারে প্রন ও আহিত্যের অপ্পুব+ পমন্ত্রতযঘর আদর্শ। বোধ হয়, এক শী আ।টাকুলেল 
শু সুখ-নি ক্ছত কথাসভ ব্যতীত এক্সপ সরলভাম্বানিমপ্ডিত' মণ্ডর-গস্ভাবা! ভ্া- 
জাহ্বী-ধারাল দ্ুম্টন্ত বাক্ষলা ভাষা আর লাই । পর্িিশিষ্টে-উপছদেশ-সঙ্কলনও 
একটি পোলার শনি অল] চলো । বিশ্ববিগ্ধালয় লইয়া দিসেস সেভিয়ারের জঙ্গে স্বামী অথগ্ানন্দের 

[| কখোপকণনের সার [টুকু খিশ্ববিদ্ঞালয় কতৃপিক্ষের দু্টিপথে পড়িল ভাল হয়। হিন্দু মুসলমান সমস্ঠার সমাধানের কথারও 
উহাতে মভাব নাভ | গ্রন্থখানি সস্কনিত, সুপাঠা ও সনযোপযোগী হইয়াছেন সকল শেণীর পাঠককেই. ইহার কোন ন| 
কোন অংশ তৃপ্তি দিবে ।” 
প্রাপ্তিস্থান £-উদ্বোধন কাধ্যালয়, ভি এম্‌ লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস স্্ীট, কলিকাতা । 


[2 ু্শ্শলট ললললললল  িল লিলা লিলি লা ভি হা হ্্হ্শুলললজ্রি 
০০০০০০০০০০1 ৮1০: 71০1-7৮-15 ৩] 


ছি 55575557713 557772্ছিল) 2 স্ি লসলল ত 2্ললা 











কণ্ড দাবানল সর্বভ্বর গজসিংহ 
খোস+ পঁচিড়া, পোড়া ঘাঁ, গর্ষ্ি ঘ ইত্যাদিতে সর্বপ্রকার জরে 


শুলাগুন সর্বদদ্রহুতাশন 
দস্তশূল, মাথাধর! প্রতি বেদনায় দাউদ, বিখাউজ প্রভৃতি চর্মরোগ 


ৰ লালমোহন সাহার 
| 
র 


1 এল্‌, এম, শাহ শর্থবনধি এণ্ড কোং লিঃ__টাক1। 
রেজিষ্টার অফিস +-- 
৩২-উ, জ্যাকসন ওলন, কলিকাভা 
চা 
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হও পে লস (স্পট তত 2 শে 


জ্বি নিভ্লী ৫? 

বঙ্িমনগর স্কীম বাঁসৌপযৌণী ভূমি উচিত মূল এবং সহজ কিন্তিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
এই নগর রাণাঘাট রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ২ মাইল উত্তবে, বেল লাইনের পার্থ চূর্ণী নদীর নিকটে 
এবং কলিকাতী। হইতে ৪৮ মাইল দুরে অবস্থিত । 

যাতীয়াতের সুবিধা,-রেল, বাস্তা 'ও জলপথ এই স্থানেবে ভবিষ্যৎ বাঁণিজা প্রতিষ্ঠাব নির্দেশ 
জ্ঞাপন করিতেছে । 


বু ্ 


অনুসন্ধান ককুন 2-- 
দি ব্যাঙ্ক অব আলাম লিঃ 


৬. ক্লাইভ রো! কলিকাতা 
অথবা 


মিঃ বি. কে, সরকার 
১৮৬, ভবিশ সুখজি রেড, কলিকাতা 





ভোঁর ৮ট। হইতে ১০টা, বিকাল ৫টাঁ হইতে চট), 
জমি জন্থদ্ধীয় সমস্ত টাকাকড়ি ব্যাঙ্ক অব আসামে জম! দিতে হইবে। 


রি 2 তো [20 0, তিশা 0 তি 00 তীর 0 


চি 12222-4ড-7 ৫ লিমিটিড | 


[বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড! 


হেড অফিঘ ১--৮৬নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা । 


€2- টি 0 িটিও তি 0 কি 0 022টি 





ৰ 


অনুমোদিত মূলধন ... ২,০০,০০,০০০২ আদায়ীকৃত মূলধন *** ৭৪১৪৩,১৩২২ 
বিক্রীত মূলধন ৮৭৫১০০১০০৩২ মজুত তহবিল *** ১৭,০০,০০০২ 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য কর। হয়। 

_- "শাখাসমূহ - 


কলিকাতায়-হ্থারিঘন রোড, শ্তামবাজার, মানিকিতলা, জোড়ীর্সকো, বড়বাঁজার, বৌবাঁজীর, 
ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়। | 
বাংলায় _টাকাঃ নারারণগঞ্জ, রংপুর, পবগুডা, বহরমপুর, পাবনা, বীকুড়া, ক্কষ্ণন্গর, নবদ্ীপ, 


জলপাইগুড়ি । 
বিহ্বারে-__পাঁটন।, গর।, াচী, হাঁজারীবাঁগ কোভার্ম.গিরিভি, পুরুলিয়! | 
পশ্চিম ভারতে- বোষ্বাই। , উত্তর ভারতে- বেনাঁরস, নিউ দিল্লী । 


_ €বৰদশিক এতজন্টসমুহ _- 
লগ্ন ;:  ;: : : মিড্ল্যাণ্ড ব্যান্ক লিমিটেড 
নিউ ইয়র্ক £ £ ন্যাশনাল সিটি ব্যান্ক অফ নিউইয়র্ক এবং চেজ স্যাশনাল ব্যাস্ক 
অষ্ট্রেলিয়া : : £ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ 
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ৃ গেট ল ক্যালকাটা ব্যান্ক লিমিট 


হেড অফিস 3--৯এ, নেতাজী নুভাৰ রোড, কলিকাতা 
টেলি £--“সঞ্চয়* কলিকাতি) ফেটন 2 _কলিঃ ২১২৫ এবং ৬৪৮৩ 


বিভ্রণীভ মূলধন ** - ২০ লক্ষ টাকা! | 
আদায়ীক্কত মবলধন "" ্ ১২ লক্ষ টাকা ৃ 
কার্ষাকরী মুলধন প্রায় ছুই কোটি টাক ] 

ৃ 


বাংলা, বিহাব ও যুক্তপ্রদেশেব বাবসা-কেন্দ্রসমূহে শাখা আছে 
অল্প টা্ষীব হিসাবও আমবা সাদবে গ্রহণ কবিরা থাকি 


৮ 6৮৫ 52559 55 গুদ এপ 


চেবাবম্যান ৪--শ্রীধুক্ত চাঁরুচন্দ্র দত্ত, আই, লি, এস্‌, (বিটায়র্ড) 
ম্যানেজিং ডিবেক্টা সেক্রেটাবী 
স্রীদদেবীদাস রায় শ্রীন্ুচধন্দুকুমার নিচয্লাগী 
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২২ হজ 
2778২ 
র্‌ ৫ হাটা ধ্‌ 
৪৯ ই 


7 ১শ* প্রজ্মীতলা। প্রীট 
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প্রয়োজনে মনে রাখিবেন -- 


বি, কে, মাহ। এ&ু ব্রাদার্স লিঃ 
বিখ্যাত চ্গ1 ব্যবসায়ী 


অফ্ষিস £-৫নং ০পাঁলক স্ত্রী, কলিকাতা 
০সল্‌ ভিপো ঃ-২নং লালবাজার, কলিকাতা! 
ফোন্‌ 2--কলিঃ ২৪৯৩ ও ৪৯১৬ 
স্থাপিভ--১৯২২ 


ব্য 2 পাইকারী দরে খুচ্র! বিক্রয় হয়; 
পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


বস ্ 
[রি ই জি ১ উর তে 1171122 হি্ 
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[৩5৪7৬৪ তি রি ঢ5  1,00,00,0001- 
5 0079 01০75). 
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0707 84), 


(০708117501৩ 0676791 24152261, 
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৩১ ৮ ঢু 22057905810 5555252 2টি 
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আধুনিক ফ্যাসানের সোনা-রূপা ও হীরা-মুক্তার 
ূ 
রা স্বন্দর' সুন্দর গহনা, মিলভার রঃ 
|| 1 মাউণ্ট ফুলদান এবং সকল 
| 1 প্রকার ঘড়ি সর্বদা 
112 1 কিক্রয়ার্থ মজুত 
ূ ভাজা থাকে 
1] 2৬ € 
১২৪ ভ্ইল্মেলাস্নঁ 
| ১৬।১, রাধাবাজার স্ত্রীট, 
[16, 00091015 (21. কলিকাতা | 00076 (2. 2597 
3 লন লে) 2 তলে লললললা ় হিল্লা ভেলা লা জল 81155 352 
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স্বাধীন ভারত হিন্দৃস্থানের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
_ হিন্দুস্থান-_ 
আন্যোক্ষোষ শু তল্্রক্ষত্ভ 


ভারতের প্রতি ঘরে আনন্দের বন্যা বহাইয়াছে। 
বিস্ঞাবিত তালিকাঁৰ জন্ঠ পত্র লিখুন 


হিন্দৃস্থান মিউজিক্যাল প্রভাস লিঃ 
কলিকাতা-১২ 
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ৃ 
র ৃ 
ট 
ৃ ্‌ 
ঢু প519হজম্। ৮900 0জ1,00দাজ, 
স্থাপিত-১৮৮* ফোন নং কলিকাতা ১৭৬৪ ও বড়ঝাজাব ১৪০১ 
শুউহ্নাচ্ল্র-ী 0 
১৮০, ১৮৯ ৬ চীনা'বাঁজ।র সীট, কালকাতা। 

ব্মান ঠিকান। -৩৩নং ক্যানিং স্ীট, কলিকাতা ( নীচতল। ) 
ৃ সর্বপ্রকার এনামেলের জিনিন কচেব জিনিষ, মাটার গিনি, ঝাল(৩, পাঁপোয, ডাজ লষ্ঠন, প্রাইনাস ছভ, পেট্রোম্যাস, 
ঃ 
ঃ 


বিভিন্ন প্রকারের বাতি প্রভৃতির আম্ধানি কারক | 
টেলেগাম"_-”বাকেট” কলিকাতা । 


সত্যই বাংলার গৌরব |] 
্বাগঢ়গাড। কুটারশিক্ল গরতিষ্ঠানের | 


ূ াতভান্লর মযান্লা ] 
র 


[78 ০5362 68 57£8852523586757-5677575লল উল ৯ 


গেঞ্জী ও ইজের 
সলভ অথচ ০সীখিন ও ০টকসই ৷ 
তাই বাংল! ও বাংলার বাহিরে যেখানেই বাঙ্গালী সেইখাঁনেই এর আদর। 


_-পরীক্ষা প্রার্থনীয়__ 


কারখানা আগড়পাঁড়া, বি, এ, আর । ] 
ক্রাঞ্--১৭নং আপার সাকু'লার রোড, দ্বিতলে রুম নং ৩২, কলিকাত। এবং ] 


টাদমারী ঘাট, হাওড়। ষ্টেশনের সম্মুখে । 
বঙ্ধসান ব্রাঞ্চ রাণীগঞ্জ বাজার, বর্দমান | 
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১৯০৫ সালে ব্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া! ষে 


শ্বুল্বভাজ্ল্সেক্স জন্ম 
গত অদ্ধ-শভাব্দী ধরিয়া! জনঢসবার ০ষ পবিত্র দীক্লিত পালন করিয়া 
বন্ত লক্ষ লক্ষ পরিবাঢরর নিকট সমাদ্ভুভ হইয়ীছে, সে আজ 
স্বাধীন ভারতেত সুসজ্জিত সাষ্ঠব আশানীঢদর সব 
করিবার অধিকার প্রার্থনা! করিন্ভিচ্ছ-_ 





বাংলার টা ক্জাশিশদী 
কঢেলজ স্ট্রীট মার্কেট & £ কলিকাতা 
ফোঁন ? বি, বি, ৬৪২ 
“৮ ও তে 3 লি বস হাতে এসসি ও পাসে পা 0 পাস” এ ও ৯ ৩3০৯ ৯ ও ৯: 
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| স্বাদে, গন্ধে_ও গুণে অতুলনীয় 


| টসের চ। 


শুধু বাঙ্গালী কেন প্রত্যেক ভারতবাসী মাত্রেই আদরের জিনিষ 


পানীয় হিসাবে ইহার ব্যবহার নিয়তই 
বৃদ্ধিলীভ করিতেছে 
ঞ5 ভিত এ জ্নল্জ 
১১।১ স্থারিসন রোড, কলিকাতা, ফোন বড়বাজার২৯৯১ 
ব্রাঞ্চ £__-২, রাজ! উড মণ্ট স্ীট, কলিকাতা, ফোন কলিকাতা ১৩৮১ 
১৫৩1১, বহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা 


৮1২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, 
২৪, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ইইউ, কলিকাতা 
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৫ উদ্বোধন রঃ জাুহাতী 


আন্বাতকেল্ এ্রন্ষত্পো হল্ল আবে 








আমাদের তৈরী- 












১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্ন নাঁইটিঙ্গেল । রবার রথ 
রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি হট ওয়াটার ব্যাগ 
সেবাব্রতের উজ্জল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন । আইস ব্যাগ, একার বেড 


০] ও 
কক ১৯২০ সালে হরেছিলো আঁমাঁদের স্থুরু। এয়া বং ও কুশন 


র 
তৈ 
রা চিনি পিসিিস সন ববারের বেড প্যান 


করে আঁম্ছি। তা 


বেন ॥য়াটারপ্রফ (ঘ়ার্কম (১৯৪০) লিঃ 


প্রধান কাধ্য॥লয় ১--৩২,থিয়েটার রোড, কলিকাত। 
শাখা ;--৩%%, হ্ণবী রোড, ফোটি, বোম্বাই 
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খী/11৮৮ 
কুণ্পলাক্ "হিব্বী "পালাল কতে 
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টপ? 


১৭৪৫ থুঃ আন ভকণ কিক ননেপোলিষাণ দেপিন ধক এল ভগ্ন দা হান) সে 
এণদিন তিনি মু ঠৈিকদেব উদ্দেশে গাসনিক ১দাত €৫তনের জয়েন কতেন। 
শ্মতিত্ভেব বেদীমূলে সাট নেপোলিলান নিজের হতে চলা দিচ্ছুন দেখে তাব এক 

সহকমি বক্পেন-এ শুধু আপনার কল্সনা।” নেখে।লিঘান নৎ্ষণাৎ জবাব দিলেন-_, 
“কিন্ত কল্পনাই পৃথিবী শাসন করে, জেন।। ইতিহাস বলে যোদ্ধা! নেপোলিষানের 

' চেয়ে কষ্পনা প্রবল মান্ধঘ নেপোলিয়ানেব কাছেই ফর।লী জাতি অধিক খণী। মানুষের 
জীবনে কল্পন।র একটা বিশেষ স্থান আছে, কিন্তু যথার্থ কল্পনা-প্রবণ মামুষ-খুব 
“বিবল। আপনার পবিস্নান কল্পনাশক্তিকে সজীব ও সক্রিঘ্ন করে তুলতে প্রয়োজন 

' একখানি “কুলাব" পাখার । * । ৮৮২ রি 
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4 _ সর্স্বচশ্রষ্ট-__ 
২, তালিকীর জন্য পত্র লিখুন 


এম, এন, মাহ। লিঃ 


সর্ধব প্রকার বাণ্যন্ত্র ও রেডিও বিজ্রেতা 
৪৫ন্‌ং মতি শীল ষ্রাট, কলিকা তি 
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[ক ] 20855 পোল শশী টি ই সে] 251 তুল (5 লিল ঞ 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়া লিমিটেড 
ভারতবর্ষের বৃহতম জয়েন্ট উক ব্যান্ছ 
স্থাপিত--ডিসেম্গর ১৯১১ 
অনুমোদিত মূলধন ৬,৩০,০০,৯০০২ সর্বপ্রকার বাস্ধিং কার্য কর! হয়_আবেদন কবিলে 
বিলীকৃত মূলধন ৫,৭৭,৫০,০০০২  সর্তাদি জানিতে পাবিবেন। 
বিনা 5 কলিকাতার শাখ। 
আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,২০,৬৮০২ [ 
বিজার্ভ ও অগ্ঠান্ত ফা ৩,১৮৫১,৭০০২ মেন অফিস--১০০, ন্তোঁজী সুভাষ বোঁড়, বডবাজার-- ] 
৩০1৬1৪৭ তাবিখে ডিপোড্টি ১১২০,১৮১৪৯,৮৩৫২ 7১, জস রুট, নিউ ঘার্কেট--১*, পিওুসে ছাট, গ্ঠামবাজার | 
হেড অফিস- মহাজ। গান্ধী রোড, ফোর্ট, বন্ছে। ি7577/5055] ূ 
্যানেজিংডিবে্টাব-মি* এইচ, সি, কষ্টে, জেপি. দট ভবানী ুব-_ এ. বসা বোড | 
বাংলাব শাখাসমহ-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, 
ভিরেক্টারগণ-_ জলপ্িগুডী, বাঁষগঞ্জ, ভৈবদ্বাজার, বর্দমান, দিনাজপুর, 
ভাব এইচ, পি, মোদী, কে বি, ই, চেথারম্যান, মি" দিনশা। কালিনপও,. কলটী, শিলিগুডী, মরমনসি"হ, বপুব, চাদপুব 
ডি, রোমাব, মি” ভিটলদাস কানজী, মি* নব মহম্মদ এন বোলপুব, চ্টগ্রান। র 
চিনয, মিঃ বাঁপুজী দাদাভাই লাম, মি; ধবমশী মৃলবাঁচ খাটাউ, বিহারের শাখাসমহ-_জীমসেদ পুব, নজাফরপুব, সাসারাম, |॥ 
শ্তার আবদেশীব দালাল কে, সি, আই, উ, মিঃ হবমুসভী গা, ছাপবা, জযনগব সীতামাবা, বেটিয়া, মধুবাণী, খাগরিয়া, | 
| ফেমজী কমিশারিযাটি, মিৎ ননমেহন দাস মাঁধবদাস এমাবসি | বকসোল  কাটিহাব, কিষণগঞ্জ ক্রবেসগঞ্জ, নৌগাছিযা, 
লগ্ুন গজেটস-_বার্বেলস ব্যাঙ্ক লিমিটেছ ও মিডলাগু সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুব, পাটনা, পাটনা শিটি, বালিযা 
ব্যাক্ক লিমিটেড বৈবাগনিযা, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর, পুকলিয়া, দেওঘব, বনমগখী || 
নিউ উয়র্ষ এজেন্টস--গণাবান্টি ট্রাষ্ট কো” অব নিউইযর্ক |. এবং বল্সাব। 
চেজ ন্টাশানাল ব্যাঙ্ক শব দি সিটি অব নিউইয়র্ক 1 উচিষ্বার শাখাসমূহ- সম্থল পুব ও বালেশ্বর | 
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গরম জামা পাওয়া যায় 
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ৰ্‌ ১২৮ কর্ণওয়ালিশ ফ্রীট, কলিকাতা 


টু স্টামবাজার (মোড়) 
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নুতন বই! নৃত্তন বই! 


বিদধি 


শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, এম্‌-এ প্রণীত 


ৃ 

| 

রা 

1 [২81079101151) 51917 

». 910 [900910191019 ও 90110009] ঁ 
র 
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65577187--16555536571555557 85577960598 2 স্লিভ) 
৩১ 


পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু করে জীবজগণ্, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি ] 
সম্বন্ধে নানা অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও মনোজ্ঞ আলোচন।। 
মূল্য ৩২ টাকা। মাত্র। | 





নৃতন বই নৃতন বই 


52255555555 2ল 55 






স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত অ্রহ্মাচারী অক্ষকস্নটচতম্থয প্রণীত | 
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হিন্দুর পরিচয়-_( ১৬ ভাগ ) 1 ছোটদের শ্রীসারদা দেবী ৪ 
হিন্দুধর্ম পরিচয়--( ৩৪ ভাগ ) ॥৯০ ্রীপ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য ছবিসহ মৃঙ্গ্য-_1%০ 


০ নে 





মা 
] 
] মডেল পাবলিশিং হাউস-_-২এ শ্ঠামাচরণ দে ছ্রীট, কলিকাতা 
(81555555625) 58 লভ্টে (957 3 উল9 52955577869 86205 শলল 
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উদ্বোধন ৪৬ 
২০5554055524২558553515535৩587688৩5 


৫ খঞ্। ভা 
৪১৩ ৮ 


প্রোপ্রাইটার 2 
উীভন্িল লুহ্বান্র অস্ত ও 


উীস্ুবল চ্ত্ভ্র ০দ্যাল্ন 


দশকন্ম দ্রব্য 


যাবতীয় পুজা, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি 
এবং কবিরাজী পাঁচন ও সকল রকম 
ঝাড়াই মশল! পোস্তার দরে 
বিক্রয় হয়। 


২৩৫২৬১১শ আঙান্ব চিঞ্নুক্স ০ক্াভি5 
লক্রশনম্বাজ্জাল্প» ক্ষনিলক্কাঁভা। 


ট০:555555551558358958552 9290 
চি 222১2 


টত6766১65৯85৯ 555১756৯8৯6 ৯855 


৪ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়ন্তী---১৩৫৪ 
-৮০-1০----৯1০ ৮1০45০1০০4০ 


মুক্তির সন্ধানে 


ভারতের প্রতিটি অধিবাঁসীর মনে জাঁজ যে-প্রশ্ন সব চেয়ে বেশী সজাগ, সে-টি 
হচ্ছে শান্তির প্রশ্ন, সমৃদ্ধির প্রশ্ন । স্বাধীন ভারতে জনগণ শান্তিতে বাম করতে পাবে 
কি? ভাবের দৈনন্দিন জীবনে জভাব-আভিযোগের মাত। হাস পাবে কি? অর্থাৎ 
খাঁবার-পরবাঁৰ ভাবন|--যা কাল ব্যাধির মতে! সাধারণ মান্তষেব জীবনকে নিরন্তর 
বিব্রত. পযু দন্ত ক'রে তুলেছে-ত" থেকে মুক্তি গিলবে কি ? 

সাধারণ নান্তষেব শান্তি ও জীবনমানের উন্নতির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে 
জ'তির কল্যাণ ও সমুদ্ধির প্রশ্ন । বাক্তির ও জাতির পরস্পর-সংবদ্ধ এই শাস্তি-সমদ্ধির 
সমস্যার সমাধান বন্তমান যৃগে শুধু শিলো'্নতির পথেই সম্ভব এই সত্য উপলব্ধি ক'রেই 
'মহুলক্ষী কটন মিল" প্রতিচিত হরেভিল, জার এই সত্যকে রূপায়িত করবাব জন্য 
সে যথাসাধা চেষ্ঠা ক'রে এসেছে । ভারতের ঘরে ঘরে বস্ত্ীভাবমুক্ত স্বাচ্ছল্যের হাসি 
ফুটে উঠুক “মহা।লক্্দী: তাই দেখতে চায় ! 


মহাঁলক্্মী কটন মিলস্‌ লিমিটেড 


হেড অফিস--১৫, নেতাজী স্মুভাষ ০রাড, কলিকাতা ৷ 


ও লন 2 ভু চলল লা লিল ডিল ল্শললল হল ভুল 
1 ললিত লা ভলললল ল ললল লতা লললল্ ল্য লস্্দ্ল 


্কযাঁতন্কাভ1 কক্ার্পিল্সা জ্যাক ভিলঃ 
(সিডিউল্ড ) 
“কমাশিয়াল হাউস” 
১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত। 
ডিরেক্টর বো 

১। ভ্বীএন ভিন চন্দ্র, 1ডবেঠব গাশনাল টাল কপোরেশন লি, ঝাসন্তা কডন মিল্স পি” মহাপশ্গা 
কটন দিল্স লিঃ ইত দি । 

২। জাম্সবাহাছুন্ন জকি ভি আোধঘা-হ কক, প্রোপ্রাইঢার £ সৌয়াইকা অয়েল দিলস, ডিরেক্কব « দি বেঈল ] 

ইনসিওবেন্স এগ রিয়েল প্রপাটি কে লি, দি বেঙ্গল ফান ম্পিনিং এগু উইভিং সিলদ্‌ লি", বার্কমাধাব ূ 

] 





ডা] 


[লা হা 2 লা লি 2 হা জন 
[লি 2 উল 2 লস 2 





ও সত 0 





ব্রা" লিঃ, ইউনাইটেড কে(লিযাবিজ লিঃ, সৌধাইক| বনস্পতি প্রোডাটৈস লি, নানেজি' ডিবেক্টর £ 
সোয়াইক| ব্রাদার্স লি, সোয়াইকা এক্ুপোট ৭গ্ড ইমপোর্ট লি সোযাইকা 1৩ অয়েল এগ ভাঁপিস 
কোং লিঃ, সোয়াইকা সোপ ওক লিঃ। 

৩। উ্ীজে দি মুখািিঃ ভূতপূর্ব চীর্ফ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কপোরেশন ; ডিরেক্টর 2 
আসাম বেল সিম্প্চ কোং লিঃ ইতাদি। ৃ 

৪। প্্বী ডি এন দৃক, পার্টনার, এঙ্গাস কিথ এণ্ড কোং । ূ 


৫1 » বিলি ঘোত্, এম এল এ, ডিরেক্টর £ ক/ালকাটা ইনসিওরেন্দ কোম্পানী লিঃ । 
৬। * এপ দত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 
১০০০৩ বাঃ 


কতক 





ন্বিক্রাত মুজাধন ১২১৭০১৯০০৯5 লিজাক্ত ৭১৯,০০৭ ঠঠ 
নত 5৮০১০ ৯: 


1 জেনারেল ন্যান্জার--জ্য এন মেন 


1] 

ঘর. ( শৃষ্ঠাস্ত সংখ্যায়) 

ণ অনুতমাদিত মুজধন্ন ০০০০২ টাকা! আদামীরুভ মুক্দধন ১৪,৩৭,৭৭০২ টাকা! ূ 
00052501535) তেও 





শবর্ণ জয়স্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ৪৫ 
358895015515515540588093251855265855855815285582 
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সি রা ২৯ ১: টু রা 
হি ০ মে রর ২ ২৯০ ২ 
৬৫৫ রত সি ২২৯ সস 
রি রানে উর সস 
্‌ চাটি সিল ১3 হার, 
রর ডে ২,১২৬ 
টি এ 81২ 
শু ঙ 
সা রি রী 
্ ্ টি 6 
৮৫ সি 5॥ 1 
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৮৮ ] ্ টু টি ্ 
রি ২11 ৯ - 
৮ গিরি । 11 ্ 1) 
রত ॥ | ্ 


শর 
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কল্যাণ ও সংগ্রহ 


লক্ষ্মীর অন্ভঢেরর কথাটি হচ্চ্ছে কল্যাণ, 

০সই কল্যাচের দ্বার! ধন শ্রী লা কর 
কুঢবচরর অন্ভঢ্রর কথাটি হচ্চ্ছে সংগ্রহ, 

নেই সহগ্রতহর ছারা ধন ব্লুলতু লাভ কঢের । 


ৃ 
রত 
রি 
রি 
রত 
--রবীন্দ্রনাথ রি 
রি 
ৃ 
1 


২৩০৮ বত 


আস 


৫ স্গ 
২১৩7% 


পক 


২ 


গীবন-বীমী। এই কুবের ও লক্মীর অন্তরের কথা । ব্যক্তিবিশেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চর সংগ্রহ 

করিয়া সমষ্টগততাঁবে জাতির কল্যাণে নিরোজিত করিবার উদ্দেগ্ঠেই জীবন-বীম! পরিকল্িত। 

স্বদেশী বুগে রবীন্দ্রনাথ প্রহথীতি মনীষীরা এই আ'দর্শে ই হিন্ৃস্থানের গৌড়াপন্তন করিয়াছিলেন এবং 
এই আদর্শে ই হিন্দস্থান এখনও পরিচালিত ভইতেছে। 


গত ৪০ র্সচঢের হিন্দুস্থান অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াচ্ছে 
১৯৪৬ সালে পঞ্চ বাধিক হিসাব নিকাসে 
উদ্ধুত্ত ৬৯ লক্ষ টাকার উপর 


হিল্কুজ্জান তক্কা-আস্সাল্রেনিভ্ভ 


ইনমিওরেন্দ সোসাইটি লিমিটেড 
টা হেড অফিস- হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকীত। 
56868676১86 767076৯87585 8755 


তত 


ঙ + 
২১৩ 


৫৫ 


$ ৮ 
৬২ শি 


৪৬ উদ্বোধন | [ সুবর্ণ জযুস্তী--১৩৫৪ 


ই -75555৭271িলললললল উলিা লি লা তল উল তেল ভে স 


[দি হিদুম্থান কমাণিয়ান ব্যান্ধ লিমিটেড, 


হেড আফিন £ কাণপুর 


ডিরেক্টরগণ £ 
স্যার পদম্পভ সিংহানীয়, কে টি. চেয়ারম্যান 
শ্তার টুণীলাল বি, মেটা, কে টি, বদরুল ইসলাঁম বাঁর-এট্‌-ল 
লাল! করমটাঁদ থাঁপ্র - লালা গুরুশর্ণ লাল 
আর, বি, কেদারনাথ খৈতান, এম্বি-ই, এম্‌, বি, সরদীর গুরু বকৃদ সিং 
এম্এল্সি লাল। মতিললি অগ্রধাল 
লাল কিষেন টা পুরি, এম্এল্‌-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
অনুমোদিত মুণধন রা ১২ত:৫১০০১০০১০০০২, 
বিক্রীত মূলধন -. রর ০১ ৯১৫০১০০১০০০, 
আদাক্সীকৃত মুলধন '-" ৯৯২৫১০০০০০২ 
ব্রঞ্চ সমূহ 2 


আগ্রা, আমেদীবাদ, এলাহীবাদ, অমৃুতসর, আগ্থীলা, বাহরাইচ, ভাগলপুব, বরবঙ্কী, বারাণসী, বঙ্ধে, 
কলিকাতী, কাণপুর, চৌরীচৌরা, চেরাঁগাঁও, টহ্রকান।, দাতির1, দেরািন, লিল্লী, ঢোলপুর, গনী, 
গোণ্ড, গোরক্ষপুর, হরপালপুর, হরদই, হাঁজিপুর, ঝান্দী, জবনব।ল।, জলন্ধর সিটি, জয়পুর, যোধপুর, 
কল্লি, কোঞ্চ, কম্গুর-কড়ুর1, খান্বোল, খা, দেগ্রান, খানা, লাভোর, ললিতপুর, লক্ষষৌ, লক্ষ্মীপুর, 
লুধিয়ান1, লায়ালপুর, মৌরানিপুর, ম্থ, মিজ্জাপুব, মজঃফরনগর, মহানর, মিরট, মজকরপুর, সুলতান 
নাঁনপার|, নৈনীতাল, নাঁবাঁং, পদ্রৌন।, প্রতাঁপগড়, পুখরারন, পট্টিমণ্তী, ওরাই, রাওয়লপিণ্ডি, 
সাহীরানপুর, সীতাপুর, শাহজাহানপুর, সারগোদী, সেখপুর1, শিরালকোট, সিমলা, শ্রীনগর, উনা ও 
এবং ওয়ারবার্টন। 


কলিকাতা! পর্বীমন্শদীভা-তবার্ডের সদস্যগণ £- 
লাল করমচাদ থাপর শেঠ গোবিন্দরাম বাঙ্গর 
শেঠ আনন্দীলাল পোন্দার শেঠ ঘমুনীদাঁস খেমক। 





শেঠ মহুলীরাম সন্থালিয়। 
ৰ এজেন্ট-_( নেতাজী সুভাষ রোড. ব্রাঞ্চ ) £ মিঃ এস, পি, পুরি | 
(7521 
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তেল) লা 15 লি লিলা জা লেলল 
ফোহ্বী জগ্গাীম্রন্সানম্দ ওএলীভ 

১। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম-_ 
[ বিশটী যোগীসনের বৈজ্ঞানিক বিবরণ ও চিত্র। বাংলায় নতুন।] ৩২ 

২। চৈনিক খবি লাউগজে-_[ চীনের শ্রেষ্ঠ ঝষির জীবনী ও বাণী ।] 2 ২৯ 
| ৩ & 17994 12505910020 511-005ি 20055511059 01 58171 51158280080) 1)- 
৪81 95/9201 উ 10752722650, *. তত০181- 
|] ৫| স্বামী বিজ্ঞানানন্দ চরিত-_-(বনত্স্থ) 
প্রি] ৬। হ্বামী রামকষ্ণানন্দের জীবনী-(বন্্স্থ) 
র ৭]. টুর 5055228 96580.6 হু) 012-- 





(015011651 500০901015 01 77130 015 10 00010155 ০85196 [111019) 2181. ॥ 
৮| বিন] চশমায় ক্ষীণ দৃষ্টির প্রতিকার--( বেটস্‌ পদ্ধতির সরল বিবরণ)  .*, ১1০ 
৯। আমার ভ্রমণ--[ মহোঞ্জোদীরো, হারাপ্পা, আবু, রে প্রভৃতি ইতিহীসপ্রসিদ্ধ স্থানের 

সর্খক্ষণ্ড পরিচর ] রা ২ ৩০ 
১০ 9372021 ৮ 1591522595002, 200. 1700.21-5 17019, ১*১৮11217 


প্রা প্তস্থান_-বিঢবকানন্দ সংঘ 
বজবজ পে, ২৪ পরগণ। জেলা 


বেস্ল ট্যোবাকে। ফ্যান 


ওচিলছক্ষ ভাঙা ওুশ্রশ্ভভ ল্কাঁ্রক্ষ 
কারখানা ৪২৮৯, আপার চিপুর রোড 


৬৭/৪৭, ষ্ট্যাণ্ড বাঙ্ক রোড, জগন্নাথ ঘাট 


ব্রাঞ্চ 22 
তনশ্ডদ্াাঞ্গাল্ আ্রান্ম ত্লীভ্াাল্লান্ম 
২৯ নং রাজার চন বড়বাজার 


সর্বপ্রকার খান্িবা তামাক পাওয়া যায় 


১) 
1 
ভিজ 528 8 52252 22 হেরে লহ তে রর 


| ব্রাঞ্চ 2 ক্যালকাটা মোলাসেস সাপ্রাই কোং 
ৃ 
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2০ লন ০িজীঙ 05 ল্য 0 হল হয (7 লও ও নল তত লে 


রাজদ্রোহিতামূলক বলিয়। গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক 'বাজেয়াপ্ত, 


বন্দন 


সঙ্কলক- শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


ণ 
“্ষদেশী” যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবযুগ পর্য্যন্ত দেশের জীতীয় সঙ্গীতের 
[ অপুর্ব সঞ্চয়ন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতে পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার তথ 
ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির থাসম্বলিত ভূমিকা । খ্যাত, ভখ্যাত, 
আভ্গাত বিস্মৃত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ । 
[ বাহির হইউল-সুল্য পাঁচ টাকা 


প্রকীশক 


উষা পাবলিশিং হাউম 
৩৪ নং মহিম হালদার গ্বীট, কালিঘাট, 
কলিকাত। 


তল 28) ব্য 25 তো 08 টি) লক 0 টে তেতিতিিিন্টা তি তো ততই 


ওত পি? ও তাপ 0 তত হি পাতি তেহ শিস ০ 


০ 


শেল ০ লট 5757) 582 08 লট) হিললললটটনি 0 যু (005 0 2 


উত্নীভন্িিলন্বন্রলী আ্লান্স ওীলীভ 


ূ 
জ্লীসদ্ভগবদগাত। &-- শ্রামববিন্দের ব্যাধ্য। অবলম্বনে সম্পাদিত, ইতিমধ্যেই নর খ্গু 
] প্রকাশিত হইয়াছে । "রতি খণ্ডের মল্য ১২ ট।কা মাত্র। 
] ক্লীঅরবিতন্দর ০ষাগ ও বর্তমীন জগ -** সুল্য ২২ 
০ষাঁগসীধন। ও ষাঁচগর ভচ্দ্দস্্য (শ্ীভরবিনের 11006 ৬০ 01015 
010160%5 গ্রন্থ হইতে অনুদ্দিত ) 5 এ মূল্য ৪০ 
শ্রীঅরবিন্দ ও ভাবী সমাজ -*, -* ,) 1/০ 
[ “শ্লীঅরবিন্দের অপূর্ব ব্যাখ্যা অনুসরণ করিলে ভিন্সমাঁজ নতন শক্তি লাভ করিবে, তাহার 
সমস্ত বন্ধন থসিয। বাইবে এবং স্ব'মী বিবেকানন্দের ভাষাঁয় ভাঁরত জগতের পুরোহিতরূপে বা শান্তির 
ণ দূতরূপে এই অশান্ত জগতে শান্তির বাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে” 052,015? 
] থয 0015051, 


অমিয় লাইব্রেরী লিমিটেড, 


১৯, ভূপেন বন্থু এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলিকাতা৷ ৪ 


পে সা তা তাত নি পপ প্রান হেত লি সিল 


র 
| 
ৃ 
ৃ 
| 
ৃ 
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নু 
রে 





) 
ও 
ঢ 
নু 
ি 
্ 


২9৯ 


আলেয়। তু ষ্টোরম্‌ 


স্থাপিত সন ১৩৪৯ সাল 


( বাঙ্গালী হিন্দুর দ্বারা পরিচালিত ) 


আপনাদের পরিচিত আলেয়। স্ব প্র বিগত ৬ বৎসর যাবৎ আপনাদের 
সেবার অধিকারী হইযাছি। আধুনিক ও রুচিসম্মভ নানাপ্রকার পাকা অতি যত্ের 
আহত অববকাহ কাছ আদিফাতি ॥ বন্তদান ছুন্দিনেও আখমব। আপনাদের 
পছন্দমত নানাপ্রকার ডিজাইনের সু, নিউকাট, এলবার্ট, স্িপার ও লেডিস্‌ সু 
ইত্যাদির যথাসম্ভব আসর্দানী করিয়াছি ৷ আর্ডাব-দিলে ১০ দিনেব মধো আপনাদের 
পছন্দমত যে কোন ডিজাইনের উৎকৃষ্ট চামড়ার পাছুক। ( পায়ের-নাপ-অন্তষাযী ) 
সরবরাহ করিয়া থ।কি। 

এই সঙ্গে বর্তমান নাঁনাপ্রকার ফাউন্টেন পেন, ফাউন্টেন পেনেন কালী, শিব ও 
পেনের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং সুটকেশ, মোজা, ইভাদি দ্রব্োর একটা বিভাগ 
খুলিয়াছি। আপনাদের সহানুভূতি প্রাথনা করি। 


আঁলেোম্মা ্চ ৫জ্গাল্স্ন্‌ 


৬৩, কলেজ ট্ট্রীট, কলিকাত। 
( পল এণ্ড কোং এর সম্মুখে) 


[তি তত75 তি 5ত৯65৯5 


বিশেষ£দ্রইব্য £-সকল প্রকার কফ্ষাউন্টেনেন অতি যঢজ্র 
সহিভ অল্প সসক্ষের মধ্য অভি সুুলতে 
মেবাসভ করিষ্। থাকি 


18445585858 358555২৩5 358২০5০25৮3 5১98১৩১৩৪৪১৮৬৩৩%২৮১৬০৮ 


দিতিটিিউ ১ 


০০ 
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1 লিলি ক সি নিউ রি 


ণ 
ৃ 
| 


০. 


ক ১1 
ধ ১ ৮১৭০০ 
২২৬ 
স্ষ রি 
-প্ট ষ্ঠ 
টু খু কা 
প্র চ৪িসুখশ 


41 
কু 
টপ 
চা 
চা 
বা 
& ১ 
টং ্ 
44৫ 
দি ৮1 ্ 
+ (রি 
৫8779 
২. 
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র্‌ 
০) ॥ 
রর 20১1) 
০ 
এ০০ 
[.ু 


1০৪ ১১৩, খোংহ্রাপটী চটি, শর্শলিবগওা | 





টি হত ০ এসপি তা পাতে শেল 


ল্যান লা টিলা দেনা লা টিলা লিল াছেললও লেগ 
পর সী 


সাদার্ণ ব্যহ্ক লিঃ 


( দিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 
হেড অফস £--১৪ নেতাজী ন্ুনাব রোড, কলিকাতা । 
ফোন? ক্যাল ৫৯৮৯ 
_ ব্রাঞ্চ _ 
বড়বাজার, শ্য।/মবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাঁট, খুলন। ও পাটনা 
উপযুক্ত পিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 





ডাঃ অমলকুমাঁর রাঁয় চৌধুরী, এম-ডি মিঃ এন্‌, পি, ব্যানীজি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম-এ, € কমার্স) 
জেনারেল ম্যানেজার 


নি একি জিত তে ্ঠা্ঠাতে্ঠ খা হা দি. 


বা নানার রানার ানিরারারা রোযা রা লিট 


সুবর্ণ জয়স্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ৫১ 
রী লও পা গা 





ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিকদের নিকট 





'মোহিশীর' বন্ধ ঘ্তাবী. ও 
চ্স্ল্রি গপন্ড্রিক্ত্ভ ্ 





বস্ত্র নিয়ন্ত্রন প্রথ। উঠিয়া গেলেই আমরা আবার 
স্বাধীন ভাঁবে জনগণের কুচিসম্মত ব্ত্ 
সরবরাহ করিতে পারিৰ। 


(০ 


জনগণের পুষ্ঠপোষকতাই মোঠিনীর রি 
ক্রমোনতির পরিচায়ক রত 


্ 
্ 





চ8৪55558558558555585555058505889883585358885888588588998১৩১8১১৫৯১৯9888585 


মোহিনী মিলমূ লি? নং) মোহিনা মিলধূ লিঃ ন€ ২ 
কুষ্টিয়া, 0বলঘরিক়াঁ, নু 
পৃবব বঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ ৃ 

চক্রবর্তী, সন্দ এণ্ড কোং 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ্ 

রেজিষ্টার্ড অফিল-.. র্‌ 

২২ নং ক্যানিং ক্ীট, ্ঁ 

কলিকাত র্‌ 
নিটনিনিরউিিটিটানাটাটিনিনিনিট 


উদ্বোধন ৷ সুবর্ণ জযন্তী-_-১৩৫ 
দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ব্যবস্থ 


১৯৩৯ থেকে '৪৫ পর্য্ত যুদ্ধকালীন কয় বৎমবে ভাবতে ষে নান! পবিবর্তন এসেছে তাধ মধো 
বড় বড় শহবে ও শহরতললীতে শিপ সংক্রান্ত কর্মতৎপবতাব প্রমাব হ্নচ্ছ অন্তত এব ফল 
পল্লী অঞ্চল থেকে জনসংখ।র গতি শহবেব দি.ক ছড়ি-় প'ডে শহবগুলোৰর 
লোক সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেডে গ্রেছ্ছে। আথচ এই অতিবিল্ত 










লোকের জন্য নৃতন খাসগৃ নি্মাণ কর। সম্ভব হ্যনি। 


বন্তদানে সবকাব ও [শগ প্রতিান্সমূহ স্বাস্থযকর পবিদ্বণেব মবে। 
বঙ আধুনিক বাসগুহ নিম্মণব পবিকল্পনা হাতে নিখিল । 
এ সমণ্ত পৰিকল্পনা কাবাকবী ক" ব ভুলতে প্রচুব পরিমাণ ইস্পাত 
প্রয়োজন । 









ট ্ 
৬২২২২ 


মাড়গ গঙণামণ্চ এধবনেব এপটি 
পবিকলনা কবেছেন যা অনুযাষী প্রত্যেক 
শহবে নানা ধবনেব একশো খানা কাণে 
বাড়ী তেবী করা হবে! বাসিন্দাদের 
আরাম « স্বাস্থোব উপযোগী ক'বে 
পাড়ীগুলিৰ নক্স| কবা হযেছে । 

ইম্গাতের কডি, চাদব ও অন্যাগ্ঠ 
উপাদান “সাধাবণেব বাসগৃহ” হুদ 
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বস্ত্র ও পোষাক 


আধুনিক রুচি সম্মত ও মনমত, তাতের ধুতি, 
সাড়ী, শাল, আলোয়ান, বেনারদী সাড়ী 
ও জোড় ইত্যাদির বিপুল আয়োজন । 
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ভ্ষম্বত্নভ্ল হেত ও স্বত্ল্্ল 
স্পল্ব্্বশ্্স্নাশ্সিন্ 


এনাবগন 


বেঙ্গল কেমিক্যাল কৃত 
টনিক গ্রিসারোফকসফেট্ন 


দৈহিক ণ! মানসিক ভাবসাদ ও অপটীতা, 
গ্নিমন্দা, অজীর্ণ, মাথাঘোবা গ্রভৃতি 
উপসর্গে ইহা বিশেষ ফলগ্রদ । রোগান্ত- 
ছুবলতাঃ বক্তহীনতা, বেরিবেরি এবং বহুমুত্র, 
যন্দ্া প্রভৃতি ক্ষয়রোগেও ইহা £উপকারী। 
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সজল এ 
চি 


বিশুদ্ধতা, অপবূপ 
নীল-শ্বেতাভা, পবম 
ওঁজ্জলা, অনিন্বা-সুন্নব গঠন- 
সৌষ্টব_-ইহাদে প্রতিটিই বহুল 
পবিমাণে আমাদেব নিমিত জহবতে 
বিদ্তমান। প্রথমাবধিই যথার্থ স্বগ্নমলো 
উচ্চস্তবেব অলগ্চাব-সম্তাব  সব্ববাত 
কবিতে আমবা যত্বেব ত্রুটি কবি নাই। প্রতোক 
অর্ভডাবেব প্রতিই আমাদেব বাক্তিগত মনোযোগ 
বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকিতে পাবেন। আঁপনাব 
পছন্দসই বিচিত্র কাঁককার্ধমণ্তিত বিবিধ উৎকৃষ্ট ও 
বমণীয় জহবৎ মজত আছে। 


ভূম্মিদি__ 
আ্রাজিজ্া। ছি 
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হোমিএগ্যাথিক ধধ & পুস্তক 


আমেরিক। হইতে মূল 'অবিষ্ট (1911৩ 6000০), শক্তিকৃত উধধ এবং পুস্তকাদি 
আনা ইয়া জুলভে বিক্রয় করিয়া থাকি । 

আনাদের বণ্ডেভলেবরেটরীতে সকল প্রকার ধধ প্রস্ততের আয়োজন প্রা 
»মাপ্ত হইছে, আশ! করি আমর! শীপ্রই চাহিদামত দেশীয় ওষধ (11)0191) 1951)815 0190) 
দিতে পারিব | 

গ্লোবিউল ও বাইয়ৌকোমিক ওষধ বিচরণ ও বটিকা (11771017607 & 18195) 
আমাদের লেবরেটরীতে মেসিনে প্রস্তুত হয়। গুণে উৎকষ্ট, মূল্য স্থলভ | 

সর্বজন সমাদৃত প্পারিবারিক চিকিৎসা” বত সংস্করণ কেবল মা বর্গ ভাষার 
প্রায় ছুই লক্ষ বিক্রর হইয়াছে । ইংরাজী এবং ভারতীর বিভিন্ন ভাষায় ইহ অনুদিত ভইয়াছে। 

চ597009195 (৮1101) £োগিছি 8000. 11810170913) একটা ক্ষ পূরক ওধধ | 


ওম ভ্ভউ্লীচ্গান্ত এ ৫ 


ইকনমিক ফারন্দেসী 
৮৪, ৫নতাজী সুভাষ রাড, কলিকাতা! 
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প্রস্তাবনা 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ভারতের প্রাচীন উতিবৃন্ত-এক দেবগ্রতিম 
গাঁতিব অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্ট।, 'অসীম 
উত্সাহ, অপ্রতঠিহত শক্তিসংঘাত ও সন্দাপেক্গা 
অতি গ্রভীব চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ! ইতিহাস 
অর্থাৎ রাজ।-রাঁজড়াব কথ। ও তাহাদের কাম- 
ক্রোধ্বাসনারদির দ্বারা! কিনংকাল পরিঙন্ধ, 
তাদের শ্রচেষ্টা বচেগ্রার় সানগ্সিক বিচলিত 
সামাজিক চিত্র হয়ত প্রাচীন ভারতে একেবাঁদেই 
নাই। কিন্ত ক্ষুৎপিপাঁসা-কামক্রোধাদি-বিতাড়িত 
সৌন্দধ্যতষ্গাকৃষ্ট ও মহান অপ্রতিহতবুদ্ধি 
নান।ভাবপরিচালিত_-একটি অতি নিস্তীনণ জনসজ্ব, 
সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রারাল হইতেই নানাবিধ 
পথ অবলদ্ধন করির1 বে স্থানে সমুপস্থিত হইয়া 
ছিলেন__ভারতের ধর্গ্রগ্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শন- 
সমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্বশ্রেণা, প্রতি ছত্রে_ 
তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপে, বাজ দিপুকুষবিশেষ- 
বর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটাকৃতভাঁবে 
দেখাইয়া! দিতেছে । প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তর- 
ব্যাপী সংগ্রামে তীহারা, যে বাশীকৃত জর্পতাক। 
গ্রহ করিয়াছিলেন, আঁজ জীর্ণ ও বতাহত 
ইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা! 
করিতেছে । 


এই জাতি মধ্য 'আসিয়।, উত্তর ইউরোপ 
ব। সুমেরুসনিহিত  হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে 
শনৈ:পদসঞ্চাবে পবিত্র ভাবতভূদিকে তীর্ঘরূপে 


পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই 
তাহাদের আদিম নিবাদ- এখনও  জানিবার 
উপার নাই! 

'অথব্‌। ভাবভনধ্যস্থ বা ভারতবহিভ্‌ তিদেশ- 
বিশেধনিবীসী একটী বিরাটু জাতি নৈসগ্িক 
নিয়মে স্থানত্র্ঠ উইর। ইউরোপাদি ভূমিতে 
উপনিবেশ স্বীপন করিরাছেন এবং তাহারা 
শ্বেতকায় বা কুষ্ণকরু, নালচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, 
কৃষ্ণকেশ ব। হিরণ্যকেশ ছিলেন_কতিপক্ 


ইউরোপীর জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার 
সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর 
কোনও প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী 
তীহীদ্দের বংশধর কিনা, অথবা, ভারতের কোন্‌ 
জাতি কত পরিমাণে তাহাদের শোণিত বহন 
করিতেছেন, এ সকল প্রশ্রেরও মীমাংসা সহজ 
নহে। 

অনিশ্চিততেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। 

তবে, যে জাতির মধ্যে, সভ্যতার উন্মীলন 
হইয়াছে, যেথার চিন্তাখীলত। পধধিশ্ফুট হইয়াছে 


* উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার (১৩১৫, মাঘ ) প্রথম প্রবন্ধ |--উঃ সঃ 


উদ্বোধন 


- সেইস্থানে লক্ষ লক্ষ তাহাদের বংশধর-_ মাঁনসপু 
--তীাহাদের ভাবরাঁশির- চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী 
উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লজ্বন করিয়ু। 
দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়।, স্ুপবিস্ফুট 
ব। অজ্ঞাত অনির্বচনীয় হ্ুত্রে, ভারতীয় চিন্তারুধির 
অন্য জাতির ধমনীতে পনুছিয়াছে এবং এখনও 
পৃহুছিতেছে । 

হয়ত আমাদের ভাগে সার্বভৌমিক পৈতৃক- 
সম্পত্তি কিছু অধিক। 

ভূমধ্যসাগরের পৃর্দকোণে সুঠাম সুন্দর 
ঘ্বীপনালাপরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক-সৌন্দধ্য-বিভূষিত 
একটা ক্ষুদ্রদেশে, অল্পসংখাক অথচ সর্বাজসুন্দর, 
পূর্ণাবয়ব অথচ দরটক্নাযুপেশসমদ্ষিত লঘুকায় অটল- 
অধ্যবসায়-সহায়, পাথিব সৌন্দধ্যকষ্টির একাধিবীজ, 
অপূর্বক্রিয়ানল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। 

অন্ঠান্ত প্রাচীন জাতিব। উহদিগকে যবন 
বালিত ; ইহাদের নিজ নান--গীক। 

মনুষ্-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক 


বীধ্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত! থে দেশে. 


মনুষ্য. পাঁখিৰ বিদ্যায়, সনাজনীতি, বুদ্ধনীতি, 
দেশশাসন, ভাক্কর্ধ্যাদি শিল্পে অগ্রসন ভইরাছেন 
বা হইতেছেন, সেইঙ্গানেই প্রাচীন আীসের ছাঁয়া 
পড়িয়াছে। প্রাচীন কালেব কথ। ছাঁড়িয়! 
দেওয়া যাউক; আমর আঁধুনিক বাঙ্গালী আজ 
অর্ধশতাব্দী ধরিয়। এ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ 
করিয়। ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয় তাহীদের 
যে আলোটুকু আসিতেছে তাহারই দীপ্তিতে আপনা” 
দিগের গৃহ উজ্জবলিত কবিয়া স্পদ্ধী অনভৰ 
করিতেছি । 

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন 
গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমন কি, 
একজন ইংলপ্ীর পণ্ডিত বলিয়াছেন, প্বাহ! 
কিছু প্রকৃতি স্ষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনেতর 
সৃষ্টি ।” 


[ সুবর্ণ জয়ম্তী 


সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্বত সদুৎপন্ম এই ছুই 
মহাঁনপীর মধ্যে মধ্যে সঙ্ঈম উপস্থিত হয়; এবং 
যখন এ প্রকার ঘটন। ঘটে, তথনই জনসমাজে 
এক মহ আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা- 
রেখ! সুদুর-সন্প্রারিত, এবং মাঁনবমধ্যে ভরাতৃত্ববন্ধন 
দৃঢতর হয়। | 

অতি প্রাচীন কাঁলে একবার ভারতীয় দর্শন- 
বিদ্ভা গ্রীক-উত্সাহের সম্মিলনে রোঁমক, ইবাণী 
প্রভৃতি মহাঁজাঁতিবর্গের অভ্যুদয় স্ুত্রিত করে। 


সিকন্দর সাহের দিপ্িজরের পর এই দুই 
মহাঁজলপ্রপাঁতের সংঘর্ষে প্রায়  অদ্ধভভাঁগ 
ঈশাদিনানাখ্যাত অধ্য।আর-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত 


কবে। আবসদিগের অভ্যুদ্য়ের সহিত পুনরায় 
এ প্রকার নিশ্রণ, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার 
ভিত্তিস্থাপন কবে এবং বোধ হয়, আধুনিক 
সময়ে প্ুনর্বার এ ছুই মহাঁশন্জির সন্মিলনকাঁল 
উপস্থিত । 

এব।ব কেন্দ ভারতবধ। 

ভারতের বাধু শান্িগ্রধান ১ ঘবনেব প্রাণ 
শক্তি প্রধান; একেব গভীব চিন্তা, অপরের 
অদম্যকাধ্যকারিতাঁ, একের মুল্যমন্ত্ ত্যাগ” 
অপরের “ভোগ; একের সর্বচেষ্ট। অন্তমুথী, 
অপরেব হহিমুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা 
অধাত্ু,ত় অপরের অধিভৃত ১ একজন মুক্তিপ্রিয়, 
অপর স্বাধীনত্ী প্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণ 
লাভে মিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে 
পরিণত করিতে প্রাণপণ ১ একজন নিত্যস্থখের 
আশায় ইহলোৌকে অনিত্য স্থথকে উপেক্ষ। 
করিতেছে, অপর নিত্যস্তখে সন্দিহান হইয়া বা 
দূরবর্তী জানিয়৷ যথাসম্ভব এহিক সুখলীভে সপুগ্যত | 

এধুগে পূর্বোস্ত জাতিদ্বরই অস্তহিত হইক্সাছেন, 
কেবল তীহাদের শারীরিক ব! মানসিক বংশধরের! 
বর্তমান। 


ইউরোপ, আঁদেরিকা যবনদিগের সমুন্নত, 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


মুখোজ্জলকারী সন্তান; 
আধ্যকুলের গৌরব নহে । 

কিন্তু ভম্মাচ্ছদিত বন্ছির ন্যায় এই আধুনিক 
ভাঁরতবানীতেও অন্তনিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান । 
যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহাণ পুনংস্ফুর্ণ 
হইবে। 

প্রন্ষুরিত হইয়। কি হইবে? 

পুনর্বার কি বৈদিক বজ্ঞধুমে ভারতের 
আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, ব! 
পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্তির পুনরদ্দীপন হইবে? 
গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা স্ুতোতৎপত্তি 
আদি প্রাচীন প্রথা কি ফিরিয়া আঁমিবে বা 
বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার সমগ্র ভারত একটি 
বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন 
পুনরায় কি অগুতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে 
বা] দেশভেদে ব তন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারই আধুনিক 
কালের স্তায় সর্বতোমুখী গ্রভৃত। উপভোগ করিবে ? 
জাতিভেদ বিদ্ধনান থাকিবে ?-গুণগত হইবে বা 
চিব্রকাঁল জন্মগত থাঁকিবে? জাঁতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে 
সপৃ্টাস্পৃ্ট বিচার বঙ্গদেশের হ্যার থাঁকিবে বা 
মাদ্রাজাদির' ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে অথবা 
পাঞ্তাবাদি প্রদেশের ন্তাঁয় একেবারে তিরোহিত 
হইয়! যাইবে ? বর্ণভেদে যৌন-সম্বন্ধ মনুক্ত ধর্ের 
ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোদক্রমে 
পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যার এক 
বর্ণমধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়। 
অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কর৷ 
অতীব ছুরূহ। দেঁশভেদে, এমন কি, একই দেশে 
জাতি এবং বংশাভেদে, আচারের ঘোর বিভিন্নতী 
ষ্টে মীমাংস| আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে । 

তবে হইবে কি? 


আধুনিক ভারতবাসী 


যাহ আমাদের নাই, বোঁধ হয় পুর্কাঁলেও, 


ছিল না। যাঁহী ষবনর্দিগের ছিল, যাহার প্রাণ- 
স্পন্দনে ইউরোপীয় বিছ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন 


প্রস্তীবন! ৩ 
মহাঁশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমগুলে পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে, চাঁই--তীহাঁই | চাই-সেই উগ্ভম, 


সেই স্বাধীনত।প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই 
অটল ধৈধ্য, সেই কায্যকারিত, সেই একতাবন্ধন, 
সেই উন্নতিতষ্ণ। ; চাই-_সর্বদ। পশ্চাদৃষ্টি কিঞ্ি 
স্থগিত করিয়।, অনন্ত সম্মুখসম্প্রপারিদুষ্টি, আর 


চাই--আপাঁদমন্তক শিরায় শ্রায সঞ্চারকারী 
বজোগুণ । 
শ্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতী কে? অনন্ত 


কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক এহিক কল্যাণ নিশ্চিত 
অতি তুচ্ছ। সত্বগুণাপেক্গ। মহাশক্তিসঞ্চয় আর 
কিসে হয়? অধ্যাত্মবিগ্ভার তুলনায় আর সব 
“অবিদ্য।” সত্য বরে, 'কিন্ক কয়জন এ জগতে 
সত্বগুণ লাভ করে--এ ভারতে কয়জন? সে 
মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নিম্মম হইয়া সর্ধবত্যাগী 
হন? সে দুরদৃষ্টি ক়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পাখিব 
সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদর কোথায়, 
যাহ সৌন্দধ্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত 
বিশ্বত হয়? ধাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের 
লৌকসংখ্যার তুলনায় তাহারা মুষ্টিমেয় । আর 
এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি 
ন্রনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে 
নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে? 

এ পেষণেরহ বা কি ফল? 

দেখিতেছ ন! যে, সত্তপুণের ধুয়। ধরিয়। ধীরে ধীরে 
দেশ তমোগুণসমুদ্ে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়- 
বুদ্ধি পরাবিগ্ান্ুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা 
আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের 
আঁবর্ণ নিজের অকর্ণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে 
চাহে; বেথায় ক্রুরকম্মী তপস্তারদদির ভান করিয়া 
নিষ্টরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের 
সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও ন।ই_-কেবল 
অপরের উপর সমন্ড দৌষনিক্ষেপ $ বিদ্যা, কেবল 
কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বির্িতচর্ব্ধণে, এবং 


৪ উদ্বোধন 


সর্ধবোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে ; 
সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার 
কি প্রমাণান্তর চাই? 

অতএব সত্বৃগুণ. এখনও বহুদূর। আমাদের 
ধাহার। পর্মহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার ধোগ্য 
নহেন ব। ভবিষ্যতে আঁশ রাখেন, তাহাদের পক্ষে 
রজৌগুণের আবির্ভীবই পরম কল্যাণ । রজোগুণের 
মধ্য দিয়া না যাইলে কি সর্ডে উপনীত হওয়৷ যায়? 
ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ 
না হইলে ত্যাগ কোথ। হইতে আসিবে? 

অপর দিকে তালপত্রবন্ছির স্থায় রজোগুণ শীঘ্বই 
নির্বাণোনুখ, সতের সন্গিধান নিত্যবস্তর নিকটতম, 
সত প্রান নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীঘজীবন 
লাভ করে না, সত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী ; 
ইহার সাক্ষী ইতিহাস । 

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব : 
পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্তগুণের। ভারত হইতে 
সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন 
নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিরস্তরের তনোগুণকে 
পরাহত করিয়! রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত ন। করিলে 
আঁনাদের এঁহিককল্যাঁণ যে সমূংপাঁদিত হইবে ন 
ও বনুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিদ্ল উপস্থি 
হইবে, ইহাও নিশ্চিত । 

এই ছুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য 
সহায়তা কর! “উদ্বোপনে”্র জীবনোন্ধেস্ত | 

য্ঠপি ভয় আছে যে এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে 
আমাদের বহুকালীজ্জিত রত্বরাজি ব। ভাঁসিয়া যায় : 
ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারত- 
ভূমিও এঁহিক ভোগলাভের রণভুনিতে আত্মহীর! 
হইয়। যায়; ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং 
মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় টঙ্গের অম্ুকরণ 
করিতে যাইয়া আমরা! “ইতে। নষ্টস্ততো ত্রষ্ঃ” হইয়| 
যাই। 

এইজন্য ঘরের সম্পভি সর্বদ1 সম্মুথে রাখিতে 
হইবে ;. বাহাতে - অসাধারণ__সকলে তাহাদের 
পিতৃধন সর্বদা! জানিতে ও দেখিতে পারে, হার 
প্রযত্ব করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিরীঁক হইয়। 


সর্বার উন্মত্ত করিতে হইবে । আসুক চারিদিক : 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ ! 
যাহা! ছূর্বল, দৌধষধুক্ত, তাহা মরণনীল-_তাহা। 
লইয়াই বাকি হইবে? যাহা বীধ্যবান, বলপ্রদ, 
তাহ! অবিনশ্বর--ভাহার নাঁশ কে করে? 

কত পর্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, 
কত জলধার! উচ্ছ্বসিত হইর| বিশাল স্ুর-তরঙ্গিণীরপে 
মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে বাইতেছে। কত বিভিন্ন 
প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ-দেশদেশান্তর 
হইতে কত সাধু্দদয়, কত ওজক্বী মন্তিষ্ষ হইতে 
প্রন্ুত হইয়_নর-রঙ্গক্ষেত্র কন্মভূমি ভারতবর্যকে 
আচ্ছন্ন করিয়! ফেলিতেছে । লৌহবত্ম-বাষ্পপোঁতি- 
বাহন ও তড়িংসহায় ইংরাঁজের আধিপত্যে বিছ্যুদ্ধেগে 
নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়! 
পঁড়তেছে। অমত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও 
আমিতেছে- ক্রোধ কোঁল|হল, কধিরপাঁতার্দি সমস্তই 
হইয় গিয়াছে--এ তরজরে|ধের শক্তি হিন্দুসমাজের 
নাই। বন্রোদ্ধত জল হইতে মৃতজীবাস্থিবিশোবিত 
শর্করা পধ্যন্ত সকলই বহুবাগাড়থরসতেও নিঃশবে 
গলাধকৃত হইল » আইনের প্রবল প্রভাবে, ধীৰে 
ধীরে, অতি বত্রে বঙ্গিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি 
ক্রমে ক্রমে খসিয়| পড়িতেছে-রাখিবার শক্তি 
নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক 
শক্তিহীন?  “সত্ামেক জগতে নানৃতম্”--এই 
বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুণি পাশ্চাত্য 
রাজশক্তি বা শিক্দাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়। 
যাঁইতেছে--সেই আচারগুনিই অনাচার ছিল? 
ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয় । 

“বহুজনহিতায় বহুজনস্খায়” নিঃস্বার্থভাবে 
ভক্তিপূর্ন্বদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 
“উদ্বোধন” স্ৃদয় প্রেমিক বুধমগুলীকে আহ্বান 
করিতেছে এবং দ্েষবুদ্ধি-বিরহ্ত ও ব্যক্তিগত বা 
সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য প্রয়োগে বিমুখ 
হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্তই আপনার 
শরীর অর্পণ করিতেছে । 

কাধ্যে আনাদের আধিকার, ফল প্রভুর হস্তে 
কেবল আমরা বলি__হে ওজংম্বরূপ ! আমাদিগকে 
ওজম্বী কর; হে বীধ্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীধ্যবান্‌ 
কর; হে বলম্বরূপ ! আমাদিগকে ব্লবাঁন্‌ কর। 








স্বামী পিবেকানন্দ 


উদ্বোধন, সব্ণ জযন্তা 
১৩৫৪ 


পক ও মুদ্রণ 
বেঙ্গল অটটোটাইপ কো" 
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অনাদি স্ুুপ্তি ও তাহার ভঙ্গ 


মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ 


জীবের প্রথম জাগরণ কখন হয় তাহার কাল- 
নিদ্দেশ চলে না। কারণ যখন জীব প্রথম 
জাগিয়। উঠে বস্তুতঃ তাহার পক্ষে তখনই কালের 
গতি আরস্ত হয়। যখন জীব স্যুপ্ত থাকে 
তখন কাল স্তত্তিতবৎ, থ]কিয়াও থাঁকে না। 
নিদ্রা বা স্ুযুপ্ত অনাদি ও আদি ভেদে দুই 
গ্রকাঁর। আদিস্থ্টির প্রথমে জীব প্রাবুদ্ধ 
হইয়া! নিজ নিজ পথে যাত্রা করে। এই জাগরণ 
থে নিদ্রা হইতে হইয়া থাঁকে তাহাই অনাদি 
নিদ্রা, কারণ এ পিদ্রার পূর্বে জীন জাগিয়াছিল 
না-বস্ততঃ এ& নিদ্রা পূর্বাবস্থাই নাই । বদি 
পূ্বাবস্থা স্বীকাৰ কর| বার তাহ। হইলে উহাকে 
আর অনাদি নিদ্রা বল চলে না । গ্রলঘান্তে 
যে কৃষ্টি হয় তাহা সাদি নিদ্রা হইতে জাগরখ- 
ক্রমে হইয়। থাকে । আদশ্যঠির পূর্বে খণ্ড" 
প্রলয় বা নহীপ্রলয় কিছুই ছিল না। তথাপি 
যদি প্রলয় শব্দের ব্যবহার কারতে হয় তাহ 
হইলে উহাকে অনাঁদ নিদ্রারই ন|মান্তর বলিঘ়। 
মনে করিতে হইবে। ইহা স্বাকার না করিলে 
'আদিস্থষ্টি” বলার কোনই সার্থকতা থাকে 
না। জীবভাবের ক্রমবিকাশের প্রথম হুত্রপাত 
আদিস্ষ্টিতেই হইয়। থাকে। অনাদি স্ুধুপ্তি 
অবস্থায় অনন্ত জীব অপৃথগ্ভাঁবৈ লীন থাকে । 
অনার্দি সুযুণ্ডির উদ্ধে যেখানে নিত্য চৈতন্য 
বিরাজ করিতেছে সেখান হইতেই অব্যক্ত ভাবে 
স্ুধুণ্তি মধ্যে অনন্ত জীবের স্চন। হয়। এই 
সুযুণ্তটি বিশ্বনীতৃকা মহানায়।। যিনি এই 
মহামায়ার উদ্ধে সর্ধবদ। বিরাজ করিতেছেন তিনিই 
পরমেশ্বর-পরমেম্বরী, শিব-শক্তি বা ভগবান্‌- 


ভগবতীর নিত্যমিলিত অদ্রয়স্বপ। পরমেশ্বরের 
শ্বাতত্ত্যবশে তাহার স্বরূপভূতা শক্তি ব্যক্তচৈতন্ত- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চৈতন্ের আত্ম- 
প্রকাশের পূর্বে শক্তি পরমেশ্বরের শ্বরূপে গুপ্ত 
থাকেন। তখন এক দিকে যেমন শক্তির 
অস্তিত্ব উপলন্ধ হয় না, তেমনি অপর দিকে 
পরমেশ্বরেরও আত্মোপলন্ধি হয় না। শক্তির 
আভব্যক্তি ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ 
স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভবপর নহে । 

অতএব শক্তির ছুইটি অনস্থা বুঝিতে পার! 
গেল_-একটি গুপ্ু অবস্থা এবং অপরটি প্রকট 
অবুগ্থ!। শক্তি যখন গুপ্ত তখন এক মাত্র 
স্বন্পই থাকে, কিন্তু তাঁহ। না থাকার সঘান। 
শক্তি থাকিনেও তাহার পুথক্‌ অস্তিত্ব অন্গভূতি- 
গোচর হয় নী! ইহাই শিবের শব অবস্থা । 
ইহা এক প্রকার জড়ত্ব। কিন্তু শক্তি যখন 
প্রকট তখন তাহাকে চৈতন্য বলে। ইহার 
প্রভাবেই স্ষ্টি প্রভৃতি ব্যাঁপারের স্ফরণ হইয়া 
থাকে। শক্তির প্রকট বা চৈতন্য অবস্থাকে 
বিশিষ্ট আগনবিদ্গণ পরনাদ বলিয়। ব্যাখ্য। 
করিয়। থাকেন। এই অবস্থায় জড় নাই--শুধু 
চৈতন্ই চৈতন্য । পরনাদ ব1 চৈতন্যের প্রভাবে 
নহামায়ার ঘুমন্ত সত্তা 'বঙ্কার দিয়া জাগিয়। 
উঠে। মহাঁমায়ার গতি ঠতন্যের প্রভাবেই নিরন্তর 
শক্তির অবীন হইতেছে। দুষ্টিই শক্তি। ক্ষণভেদে 
অনন্ত দৃষ্টি যেন সেই মহামায়াসত্তায় সুপ্ত 
অনন্ত জীবরূপে বিলীন বহিয়াছে। এক দিকে 
'বুহিয়ছে? বলা চলে, আর এক দিকে লৌকিক 
প্রজ্ঞার অনুরোধে নিরন্তর হইতেছে” ব্লাঁও 
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চলে। এই বিলীন ভাব বস্ত্রত অনাদি নিদ্রীরই 
একটি অবস্থা । প্র যে পরনাদের কথা বা! 
হইল উহাঁই যেন বিশ্বগুরু শ্ীভগবানের ডাঁক। 
এঁ ডাকেই বিশ্বস্থষ্টি হইয়। থাঁকে । 

পরনাদের প্রভাবে মহামায়া বাঁ বিন্দু ক্ষুদ্ধ 
হইলে মহীমায়ার কাধ্যরূপে অপর নাদের সুত্রপাত 
হয়্। অপর নাদ শবরূপ জ্ঞান, পরনাদ 
শব্দাতীত বৌধরূপ জ্ঞান। 

জ্ঞান বোধরূপ ও শব্দরূপ--এই দুই প্রকার । 
বোধরূপ জ্ঞানও শব্রপে আরুঢ হইয়। প্রবুদ্ত 
হয়। নতুবা তাহার প্রবৃত্তি থাকিত না। 
যখন মহামায়। হইতে সুপ্ত জীবসকল জাঁগিয়া উঠে 
তখন তাহারা যে জ্ঞাঁনভূমিতে অবস্থান করে 
. তাঁহ। পরনাদরূপ সাক্ষাৎ চৈতন্ট নহে এবং 
মাসিক জ্ঞীনরূপ ভেদজ্ঞানও নহে। কারণ 
তখনও মায়ার ক্ষোভ হয় নাই। উহাই শব্দরূপ 
জ্ঞান যাহা বিন্দুজনিত নাদ বা অপব নাদের 
বারা অনুবিদ্ধ। এই অবস্থায় নাদাত্মক মহাজ্ঞান 
হইতে তাহার পঞ্চধার। অবলম্বন করিয়া পঞ্চ- 
ন্োতোময় জ্ঞাীনখারা উপদেশরূপে আবিভূতি হয়। 
ইহাই আদিগুরু এবং আদি ঈশ্বরকল্প সিদ্ধ 
জীবগণ প্রাপ্ত হইয়। “আদি বিদ্বান নাদের 
সার্থকতা সম্পাদন করেন। 

পরনাদরূপ চৈতন্ হইতে বিন্দুক্ষোভের পর 
আহতনাদের অভিব্যক্তি হইলে পক্ষজৌতোময় 
শান্ত বা উপদেশাত্ক জ্ঞান আদিত্ৃ্টিতে 
আবিভূতি অধিকারী পুরুষগণ প্রাপ্ত হইয়। থাঁকেন। 
প্রশ্ন হইতে পারে_-এই মহাজ্ঞানের উপদেশ 
কাহার জঙন্ত--স্টিধারায় অবতরণশীল প্রবৃি- 
প্রধান জীবের জন্য, অথবা সংহারধারীয় উ্থীন- 
শল নিবৃত্তিপ্রধান জীবের জন্য? ইহার উত্তর 
এই যে উহী উভয়েরই উপযোগী । পতগ্জলি 
বলিয়াছেন--“স পূর্বেষামপি গুরুঃ1” পপূর্বেষাং? 
শব্দে. সৃষ্টির আঁদিকালের খধি, সিদ্ধ, কার্ধ্য- 


[ সুবর্ণ জয়ন্তা 


ঈশ্বর প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইতে পারে। ইহারা 
সকলে সেই পরম স্থান হইতেই জ্ঞানের সেই 
পরন ভাগুার হইতেই, আপন আপন যোগ্যতা 
অনুরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। এই জন্যই 


খগ্বেদে অগ্রিকে পপূর্বেভিঃ খধিভিঃ জঈড্যঃ” 
বলা হইয়াছে । “পূর্ব বা প্রত খধষি হলেন 
তাহারা বাহারা স্টির আদিতে আবিভূতি 


হইয়াছিলেন। “নৃত্ব' হলেন তাহার। যাহারা শষ্টির 
মধ্যে আবিভূতি হইয়াছেন বা হইতেছেন। 
পরমেশ্বর ব্রহ্গাকে স্থটটি করিয়া তীহাকে বেদ 
শিক্ষা দিয়াছেন। তারপব ব্রহ্ষা ম্বয়ং বেদার্থ 
গ্রহণ পূর্বক স্ষ্টিকাধ্যে প্রবৃত্ত হইগ্রাছেন। 
ইহার গুঢার্থ অনুধাবন করা আবশ্তক। 

মনে রাখিতে হইবে মহানায়ারূপ বিন্দুতে ছুই 
প্রকার জীব সুপ্ত রহিয়াছে । তন্মধ্যে এক 
শেণা নিবৃত্তভিমুখ এবং অপর শ্রেণী প্রবৃত্ত্য- 
ভিমুখ হই বিন্দুক্দোভের সঙ্গে সঙ্গে আবিভূতি 
হয়। বে সকল জীবাণু মার়ারাজ্যে পতিত হইয়া! 
সংসারজীবন যাপন পূর্বক উহার অবসানে 
পুনর্বার স্বস্থানে ফিরিবার জন্য নিবৃন্ভিপথে চলিতে 
আরন্ত করিয়াছে, যুগপৎ ব1 ক্রমশঃ মকল তত 
ভেদ পূর্বক মীর়াতত্বকেও অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হইরাছে তাহারা মহামায়াতে স্থপ্তভাবে 
বিলীন থাকে । মায়াভেদ যে প্রকারেই হউক 
তাহাতে কিছু আসে বায় না। এই সকল জীব 
নিবৃভিমুখী । ইহাদের মধ্যে যাহাঁদের আণব 
মল প্রলয়ের মধ্যকালেই পরিপক হয়, তাহার! 
ত খান হইতেহ ভগবদম্ুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়। 
পূর্ত্ব লাভ বরে। তাহাদিগকে আর নূতন 
সষ্টিতে অধিকারী প্রভৃতি রূপে আসিতে হয় না, 
কিন্ত যাহার্দের অধিকারাদির বাসনা আছে তাহারা 
ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়! বৈন্দব দেহ ধারণপূর্বক 
কারধ্য-ঈশ্বরার্দি রূপে অধিকারাদি প্রাপ্ত হন। 
বাসনা একেবারে না থাকিলে অধিকার লাভ ঘটে 
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না। বাসনাও মল বটে, কিন্তু ইহা অন।দি মল 
নহে ১ ইহা। সাদি মল। এই সকল জীব ব! অণু 
পরনাদের প্রভাবে নিজ স্বরূপ চিনিতে পারে 
এবং বিন্দুক্ষোভিজন্য শুদ্ধ দেহ প্রভৃতি লাভ 
করিয়া ঈশ্বর দেবত। প্রভৃতি পদে বৃত হয়। পঞ্চ 
শৌতোময় মহাজ্ঞানের উপদেশ ইহাবাই প্রাপ্ত হয়। 
এই উপদেশবশতঃ ইহাঁরা সকলেই বিভূত্ব এবং 
সর্ধজ্ঞত্ব লাভ করিয়া থাঁকে। সর্ধজ্রত্ব না থাকিলে 
ইহাদের দ্বারা ভগবানের স্মষ্টি প্রভৃতি পঞ্চুকুত্যের 
সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। ইহাদে সকলের 
মধ্যে ভগবানেব কর্তৃত্বশক্তি ও করণশক্তি সমন্ধূপে 
গ্রতিফলিত নী হইলেও তীহার জর্বজ্ঞানশক্তি 
সমরূপেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন বৈদিক 
ধাবির ভাষায় বলিতে পারা যায় ইহারা সকলেই 
সাক্ষাৎ পরণনেশ্বরের নিকট বেদজ্ঞান লাভ করিয়। 
থাকে। 

বে সকল জীব অনাদি স্ুধৃপ্তি হইতে সর্ব প্রথম 
জাগিয়া! উঠে, "তাহারা পবনাঁদের প্রভাবেই জাগে; 
কারণ পরনাঁদরূপিরা ঠৈতগ্শক্তিন আঘাত 
ব্যতিরেকে মহামাঁর! হইতে স্থপ্ত জীবের আবিান 
ভয় না । ইহার। প্রবৃত্তিমুখী জীব ইহাদের 
লক্ষ্য এখনও বহিমুখ। ইহারা জাগিয়। উঠিয়াই 
আত্মবিশ্বত ভাবে চলিতে গাঁকে। বস্তঃ এই 
জাগরণ অদ্ধ জাগরণ। দ্বিতীর জাগরণ পূর্ণ 
জাগরণ । 

প্রথম জাগরণের ফলে বহিমুখে গতি হয়। 
দ্বিতীয় জীগরণের ফলে অন্তমুখে গতি হয়। গ্রাথম 
জাগরণের পূর্তাবস্থা অনাদি স্ুযুপ্রি। প্রথম 
জাগরণ হইতেই শ্বপ্ন আরপ্ত হয়--ইহারই নাম অদ্ধ 
জাগরণ। দ্বিতীয় জাগরণ হইতে স্বপ্র সনাপ্ত 
হইয় প্ররুত ব1 পূর্ন জাগরণ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় 
জাঁগরণের পরে অন্তমুখী গতি যেখানে শেষ হয় 
তাহাই পুর্ণতম জাগরণ। কিন্ত তাঁহাকে আর 
জাগরণ বল! চলে না। তাহাই বস্ততঃ তুরীক়্। 


অনাদি সুযুণ্তি ও তাহার ভঙ্গ ণ 


সাধারণ লোকে যাহাকে তুবীয় বলে ইহা তাহা নহে। 
ইহাকে সচেতন ভাবে প্রাপ্ত হইলেই স্থযুগ্তিতে 
প্রবেশ সম্ভবপর হয়। সুবৃপ্িতে প্রবেশ 
ব্যতিরেকে ভগবভাঁলাভের কথা অলীক কল্পন। মাত্র। 
যেখান হইতে ন্বপ্নরূপে স্থষ্টির প্রারন্ত, পুনর্বার 
সেই খানেই ক্বপ্রান্তে মহাজাগ্রংকালে পুনঃ প্রবেশ । 
এই জন্য নিবৃত্তি পথের যাঁত্রাটিও ঠিক জাগরণ নহে। 
প্রথম জাগরণের ফলে সম্মুখে এগিরে যাওয়া, 
দ্বিতীষ্ধ জাগবণের ফলে নিজস্থানে ফিরিয়। আসা-- 
তাহা পর আবরণ পূর্ণ হইলে সম্মুখ-পশ্চাতে যাওয়া" 
আস, ভিতর-বাহির কিছুই থাকে না। সেই 
থানেই সুযুপ্তি ও জাগবণের সমন্বয় হয়। তখন 
সক্রিয় ও নিক্ষিয়। সগুণ ও নিগুণ, সকল ও 
নিফন, এক ও অনন্ত, এই সকশ ভেদ চিরদিনের 
জন্য নিবৃত্ত হইয়| যাঁয়। 

আত্মবিস্বত হইয়াই জীব বহিমুখে ধাবিত 
হয়। ইহার মুলে চৈতন্য আছে। তাঁহ। ন| 
থাঁকিলে কোন প্রকার গতি হইতে পারিত ন। । 
অনাদি স্ুবুপ্তিতেও আত্মবিস্বৃতি থাঁকে বটে, কিন্ত 
চৈতন্টের প্রেরণীর অভাববশত; বহির্গতি 
থাকে না। তদ্রপ আত্মস্থৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
জীবের গতি অন্তমুথী হইতে থাকে। ইহার মূলে 
ও চৈতন্যের প্রেরণা থাকে । যদি তাহা ন| 
থাকিত তাহা হইলে আত্মস্থতির সঙ্গে সঙ্গেই 
বিজ্ঞান-কৈবলারূপী সুযুপ্তি অবস্থার উদয় হইত। 
বৈন্দব দেহ লাঁভ করিয়। অন্তমুখী গতি হইত ন1। 
বহির্গতির সমমাতাঁয় অন্তর্গতিসম্পন্ন হয় বলিয়া, 
বহির্গতির সংস্কারটি দগ্ধ হইয়া যাঁয়। তখন আর 
বানের সম্তাবন। থাকে না। 

ত্ষ্টিদ প্রারস্তে পরমেখবের স্বাতস্ক্য-শক্রি 
বহু হওয়ায় খেলিতে থাকে । যতক্ষণ বহু ভাবের 
সম্যক বিকাশ না হয় ততক্ষণ এই ইচ্ছা কাধ্য 
করিতে থাকে । ইহা কালের ঈক্ষণরূপে বীজ- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহামায়ার গর্ভে সুপ্ত থাকে। 


৮ উদ্বোধন [ স্থবর্ণ জয়ন্তী 


ইহাই সুপ্ত জীবসমষ্টি। এই সমষ্টিতে অনন্ত জীবাণু 
আছে বা! পর পর সঞ্চিত হইতেছে। কিন্ত এই 
সকল জীব সুপ্ত বলিয়া এক প্রকার জড় পদার্থের 
টায় অক্তিত্বহীন না হইয়াও অস্তিত্বহীনের ন্যায় 
পড়িয়। রহিয়াছে । এই সকল অণু অনন্তসংখ্যক 
হইলেও ইহাদের পরম্পব পার্থক্য এখন পর্যন্ত 
বিকশিত হয় নাই। এইগুলি সমগ্টিরূপে একাকারে 
স্ুপ্তভাবে বিলীন থাকে । যে মহা ইচ্ছ! 
হইতেই ইহাদের আবির্ভাব তাঁহার পূর্ণতা এখনও 
বছদূুরে। কারণ সেই পরমপুরুষ বহু,হইতে ইচ্ছ! 
করিয্বাই এই ভাবে আবিভূত হইয়াছেন। 
যতক্ষণ বহু পুকষের আবির্ভাব না হইবে ততক্ষণ 
পরমপুরুষের বহু হইবার ইচ্ছা সার্থক হইবে না । 
সত্য সত্যই বহু হওয়ার অন্য জীবকে স্তরে স্তরে 
ফুটিয়া উঠিতে হইবে) পরমেশ্বরের ইচ্ছ। 
মাতৃশক্তিতে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। স্তরাং 
একদিকে যেনন মহামায়াতে অণুসমি সঞ্চিত হয়, 
অপরদিকে তেমনি মায়াতেও হয় কারণ নহামারার 
হায় মায়াও মাতৃশক্তি। ব্বাতশ্্যপ্রভাবে কালের 
দিক্‌ হইতে নিরন্তর অধ্ি হইতে ক্ফুলিঙ্গ নির্গমের 
হ্যায় জীবস্্টি হইতেছে । ত্য্টি হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে--মহামীরাতে অথব। মায়াতে অথবা মহাণায়। 
হইয়া! মায়াতে প্র সকল অপু সুপ্ত হইয়া পড়িতেছে | 
মহামায়ার আদি নাই, মায়ারও আদি নাই। 
তাই এ সকল জীবের সুযুণ্তিও অনাদি নিদ্র। 
বলিয়া অভিহিত হয়। সাক্ষাৎভাবে অথবা 
পরম্পরাতে এই নিদ্রা হইতে জীবকে জাগায় 
পূর্ববণিত পরনাদ বাঁ চৈতন্ত। অর্থাৎ চৈতন্যের 
প্রভাবেই সুপ্ত জীব সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। 

পূর্ববণিত সুযুপ্তি বস্তুতঃ অণুসকলের রোঁধ 
অবস্থা । এ অবস্থায় পরমেশ্বরের অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান 
ও ক্রিয়া অর্থাৎ চৈতন্য বা ভগবত্ব। প্রতি অণুব 
মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত থাকে, মল অথবা 
আররণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে। যে 


কারণে জীবের অনাদি নিদ্রার কথা বল! হয় ঠিক 
সেই কারণে তাহার অনাদি মল সম্বন্ধও শ্বীকার 
করিতে হয়। ইহাকে আপাতিতঃ পরমেশ্বরের 
নিগ্রহরূপে গ্রহণ করিলেও বাস্তবিক ইহাও অনু 
গ্রহেরই প্রকার ভোদ। যেখানে মুলসত্তাই ম্গলময় 
সেখানে নিগ্রহেব উদ্দেশ্তও মঙ্গলময় ন! হইয়। 
পারে না। 

ভগবানের শ্বাতি্ত্য কালরূপে খেলিতেছে, ইহা 
বল। হইল! উহী। তেমনি চৈতন্যরূপেও থোলতেছে। 
একদিকে কাঁলরূপে জীবাখু সকল সঞ্চয় কর! 
হইতেছে, অপরদিকে চৈতন্তরূপে উহাদিগকে অনাদি 
নিদ্রা হইতে জাগান হইতেছে। কালেব খেলার 
পঙ্গে যেগন চৈতন্তেব যোগ আছে তেমনি চৈতন্যের 
খেলার সঙ্গেও কালের বোগ বহিয়াছে । কালের 
খেল নিগ্রহ, চৈতন্যে্র খেল। অনুগ্রহ চৈতন্যের 
প্রভাবে অনাদি সুযুপ্তি হইতে জীব জাগিয়া৷ উঠে 
সত্য, কিন্ত একসঙ্গে সব জীব জাগে না, ক্রমশঃ 
জীঁগে। ইহাই চৈতন্তেব উপব কালের প্রভাব । 

এই জাগবণটি যে ছুই প্রকার তাহ! পূর্বের 
বল। হইগ্াছে । অভিনব জীবসকল বখন জাঁগির। 
উঠে তখন ভাহার। বহিমুখভাবেই জাঁগে। 
কারণ শ্থটিক্তীর বহু হইবার ইচ্ছা এখনও সম্যকৃঝপে 
পূর্ণ হয় নাই। বহিমুখখ না! হইলে বহু হওয়! 
যায় না এবং নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশও হয় 
না। এই সকল জীব ব অণু জাগিয়ী উঠিয়াই 
নিজের এবং নিজধাঁমের জ্যোতিন্য় স্বরূপ উপলব্ধি 
করিয়া থাকে । জীব যখন সুপ্ত ছিল, তখন 
তাহার বোধ ছিল না, সে অচেতন ছিল, তাহাতে 
আমিত্বভাব ছিল নাঁ। - কিন্তু বখন সে জাগে তথন 
আঁনি-ভাঁব লইয়াই জাগে। ইহাই আঁমিত্বের 
প্রথম আবির্ভাব এই “আমি? বা “বোঁধ” পরিদৃশ্ত- 
নান অনন্ত জ্যোতির সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধি 
করিয়। থাকে! কিন্ত যেটি তার নিজের প্রকৃত 
স্বরূপ, খাহা এই জ্যোতিরও অতীত, তাহ! সে 


মাঘ, ১৩৫৪ | 


ধাঁরণী করিতে পারে না । কারণ জীব এখন 
বহিমুখ ॥ এখন নিজ স্বরূপের উপলব্ধির সম্ভাবনা 
তাহার নাই। কারণ বহিমুখখ গতি পরিসমাপ্ত 
করিয়। অন্তমুখ গতি প্রাপ্ত না হইলে স্বরূপ দর্শন 
হইতে পারে না। 

এই যে জ্যোঁতিংস্বূপে নিজের উপশন্ধি ইহ 
স্থায়ী হয় না । জীব জ্যোতিঃশ্বরূপ হইয্বাও বহিমু থ 
বলিয়। উহাতে স্থিত থাঁকিতে পারে না। সে 
ব!ছিরে তাঁকাইয়! একটি ছায়ার মতন জিনিস 
দেখিতে পায় এবং নিজেকে উহাঁর সহিত অভিন্ধ 
মনে করিতে থাকে । এই প্রকারে ব্রক্মভাঁব হইতে 
রমশঃ মহাকারণ, কারণ এবং শঙ্মাভাব ভেদ 
করিয়। স্ুল পধ্যন্ত সে অবতীর্ণ ভয়। অবতরণেন 


ইহাই চরম সীনা। ইহার পব ভোগ । তাঁভর 
পর নিবৃত্তির মুখে সদগুরুর কুপায় উদ্দে 
আবোহণ। 


এই আবোহণেই পূর্ববণিত দ্বিতীয় জাগরণেব 
তত্ব। ইহাঁর প্রভাবে চরম অবস্থায় নিজের প্রক্ত 
স্বরূপ চিনিতে পারা ঘায়। তখন আর বাহা বা 
আভ্যন্তরীণ কোন ভানের সহিতই সঙন্ধ থাঁকে না। 

স্টটিমুখে জীবকে প্রেরণ কর চৈতন্তা বাঁ 
গুরুশক্তিরই কাধ্য। তিনি জীবকে জাঁগাভয়। 
বাহিরে পাঠান, বাহিরে যাইতে বাইতে যেখানে 
বাহ! কিছু গ্রহণ করিবার আছে তাহা এহণ 
করাইয। তাহাকে পুষ্ট করেন। এই ভাবে গ্রতোকের 
ব্যক্তিত্ব পৃথক পৃথকরূপে ফুটিয়। উঠে, তখন পুরুষ- 
আকার প্রাপ্তির ফলে পবনপুরুষের গ্রতিবিশ্ব 
ধারণের যোগ্যতা জন্মে । এই অবস্থায় দ্বিতীয় 
জাগরণের আব্্তকত|। হয়। দ্বিতীয় জাগরণের 
পর পুক্ুষরূপে তাহার দিব্যভীবে বিকাশ পূর্ণ 
হইতে থাকে! এই প্রকারে ক্রমশঃ সে স্কুল, 
হুঙ্ম, কারণ, মহাঁকারণ ও কেব্ল্য দেহ ভেদ 
করিয়। নিজম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্রোহের মুলে 
যেমন চেতন্ের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম জাগরণ, 

২ 


অনাদি স্ুযুণ্তি ও তাহার ভঙ্গ ৯ 


তেমনি আরোহণের মুলেও চৈতন্থের 'ক্রিয়। ব। 
দ্বিতীয় জাগরণ রহিয়াছে । 

প্রথম জাগরণ হইতে অর্থাৎ অন্নময় কোষের 
প্রথন গঠন হইতে মনোনয় কোষের বিকাশ পধান্ত 
জীবের গতি বহিমু্থী। ননোময় কৌষে থাঁকিতেই 
বিজ্ঞানের সঞ্চার বশতঃ দ্বিতীয় জাগরণ আস্ত 
হয়। তাঁহার ফলে অন্তমূঘী গতি চলিতে থাকে। 
ব্রঙ্গ-অবস্থা হইতে বখন নহাকারণ শরীরে অবতরণ 
হয় তখনই সব্বপ্রথম নরলোকের সাক্ষাৎকার 
হয়। মহাঁকাপণটি বিশ্ব। ইহাই নর। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে নর হইলে ইহাঁও একপ্রকার 
প্রতিবিশ্ব, প্রকৃত নরম্বরূপ এখনও বহুদূরে । 
এই আকার কাঁরণ-অবস্ায় অবতীর্দ হইয়। লিঙ্গাত্মক 
ভাবরূপে ব্যক্ত স্ুল সভায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। বাজ 
যেমন ক্ষেত্রে গতিত হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ । 
ইহার পর ক্রমশঃ যৌনিভেদে স্থুলরূপে অভিব্যক্তি 
হউন্ডে থাকে । স্থাবর হইতে মনুষ্াযোনির 
পূর্ন পথ্যন্ত ৮৪ শক্গ বোনির কথা প্রসিদ্ধ আছে। 
উদ্দিদি, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশ্ত প্রস্ততি অগণিত 
বৈচিত্র্য আছে । প্রকৃতির ক্রমবিকাশের অন্তর্গত 
যেকোন দেহে শুদ্ধ দৃষ্টি সণর কর। বায় সেখানে 
অন্তরের অন্তঃস্থলে মচ্ষ্যের আকার দেখিতে পাওয়া 
বার়। বাহা আকার্টি ক্রন-নিকাশের ফলে ধীরে 
ধারে অন্তস্িত আদর্শরূপ মনুষ্য আকারের সাদৃস্ত 
শীভ করিয়া থাকে । তখন প্রকৃতির বিকাশ 
আপাততঃ স্থগিত হর । মনুষ্যদেহ লাভ করা ও 
অন্ুময় কোষ হইতে ননোময় কোধ পধ্যন্ত বিকাশ 
হওয়। একই কথা । ৮৪ লক্ষ বোনি পথ্যন্ত প্রথমে 
অন্নয় ও তারপর প্রাণময় কোষের বিকাশ হইয়া 
থাকে । শেষদিকে নমোনময় কোষের পূর্বাভাস পাওয়। 
বায়। যথার্থ মনোনয় কোষের বিকাঁশ মনুষ 
দেহেই সম্ভবপর হয়। মন্ুম্যদেহ প্রাপ্ত হইলেই 
কর্মে অধিকার জন্মে । সৎ ও অসতএর বিচীর, 
পাপপুণ্যের বোঁধ, কর্তব্যনিশ্চয়,। আভাসমাত্র 


এ 


১০ ভদ্বোধন 


হইলেও বিবেকজ্ঞানের উদয়, কর্তৃত্বঅভিমান 


প্রভৃতি মনুষ্দেহের ধন্ম।। মনুষ্য নিজে ক! 
সাজে বলিয়া প্রকৃতি তাহাব গ্রহ-রচনার ভাব 


নিজের হাত হইতে প্রকাগুভাঁবে তাগ্‌ করেন। 
মনৌমর কোষ বিকশিত হইবার পর জীবেৰ 
ংসার-দশ। চলিতে থাকে । ইন্দিয়াদিন দ্বার 
কম্ম করা ও তাহার ফল ভোগ করা, ইহাই এই 
অবস্থার বৈশিষ্ট্য । থে পরিণাম-প্রবাহে মনোমর 
কোষ পধ্যন্ত বিকাঁশ হইয়াছে তাহা তখন নিবদ্ধ 
থাকে । মানুষ তখন ন্বপ্নবাজ্যে ভ্রমণ করে। 
এই স্বপ্নভ্রমণের নামই সংসাঁর। বিচিত্র বাঁসনা 
অনুসারে বিচিত্র ভোগ সম্পন্ধ হয়। যেমন 
চাঁওয়। যায় তেমনই পাওয়া বাঁয়। কত্তা সাজার 
ফলে প্ররূতির সরল শ্থা হইতে সখিয়া আসিনা 
জটিল বিকারময় জাঁলে জড়িত হইতে হয় । এইভাবে 
দীর্ঘকাল স্বপ্ররাজ্য ভোগ কবিতে কগিতে ক্রীস্ত 
হইয়! পড়িলে অতৃপ্তি ও অবসাঁদে চি ভাবাক্রান্ত 
হইয়। উঠে। তখন ভোগ্য পদাথেপ প্রি 
বৈব[গ্য উৎপন্ন হয়। জ্ঞান ও আনন্দনয় একটি 
নিত্য বস্তর জন্ত প্রাণ কাঁদিতে থাকে। স্বপ্পেণ 
মোহ আর তখন ভাল লাগে না। নিজ আর 
তখন কর্তা সাজিয়া থাঁকিত ইচ্ছা হন না। 
নিজের অজ্ঞান ও অক্ষমত। মুহুমুু চিন্ুকে ক্রিষ্ট 
করে। তখন মিথ্যা কতৃত্বভার ত্যাগ কবিয়া 
পুনরায় শিশু হইয়। গ্রাকৃতি-জননীর চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিতে ইচ্ছা! হয় । 

ইস্থার পর দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। 
গুরুরূপ। প্রকৃতি তখন তাহাকে জাগাঁইয়। নিজের 
কোলে টানিয়। লন। তাহাব এতদিনকার স্বপ্পের 


[সুবর্ণ জ্স্তী 
খেলাঘর ভাঙ্গিয়। চূর্ণ হই যাঁয়। সে তখন 
শিশু হইয়৷ মাঁতৃকৌলে উপবেশনপূর্ববক প্রষ্টারূপে 
মায়ের সকল খেল। দেখিতে থাকে । প্রকৃতিমাত। 
তখন আবার গৃহ-রচনাঁর প্রবৃত্ত হন। এই গৃহটি 
বিজ্ঞানমম্ন কৌধ। ইহী রুচনী করিতে অত্যন্ত 
আয়াস স্বাকাঁৰ কবিতে হয় । জীব তখন আর 
জীব নহে, মুক্তপুক্ষ, কেনন। সে সাক্ষী হইয়। 
প্রকৃতিব খেলা নিবীক্ষণ করিতেছে । প্রকৃতি 
স্বকাধো আগ বাঁণপ্রাপ্ত হন না বশিয়। নিরবধি 
বচনাকাধ্যে অগ্রসণ হন। দ্বিতীয় জাগব্ণ হইতে 
অন্তর্জগতে শিন্দু পধ্যন্ত প্রবেশলাভ করাই 
বিজ্ঞাননন ও আননদনয় কোষেব বিকাঁশ। 
আনন্দময় কোষে বিকাঁশই  ভগবভ্ত-লাঁভ। 
মহাকাবণ দশায় থে আকানের প্রথম সন্ধান 
পাওয়। গিয়াছিন, দ্বিতীয় জাগবণের পন অন্তপুণী 
গতিপ শেষে জীব তখন সেই আকারে স্থিত 


ভয়। গরাথম জাঁগবণের পণ পৃহিমু্খী গতি, 
দ্বিতীর জাঁগবণে পব মন্তমুী গতি-দুইটি 


গতি সমান সমান ইন) 
এক খরা বার়। 
অবস্থান । 

অনাদি নিদ্রাব পণ প্রথম জাঁগবণের কথা। বলা 
হইব়ছে। এই জাঁগপণেপ পর বহুবার নিদ্রা 
আক্রমণ করিয়। থকে, কিন্তু উহ সাদি নিদ্রা । 
দ্বিতীয় জাগরণেধ পর সাদি নিদ্রাও থাঁকে না, 
যাহ! থাকে তাহা নিদ্রার আভাস মাত্র। 
অন্তমুখী গতি শেষ হহয়া গেলে আভাদও থাকে 
না। সুতবাঁং স্হে মহাজীগরণকে বস্ততঃ জাঁগরণ 
বলাও চলে না। 


গেনে ভিতব 9 বাহির 


হাই পম রূপে 





জাতীয় শিণ্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিত| অধ্যায় 


ডক্টর কালিদাস নাগ, এম-এ) ডি-লিট 


“উদ্বোধন, পত্রিকার অদ্ধ শতাব্দী পূর্ণ হল। 
সেই আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে আনাদের জাতীয় 
শিল্পের উদ্বোধন সম্বন্ধে ছু'চারটি কথা বলার 
সুযোগ পেয়েছি বলে পৃজনায় সম্পাদক স্বানী 
সুন্দরানন্দজীকে রুতজ্ঞত। জানাই । 

১৩০৫ সালের ১ল|। মাঘ পাক্ষিক পত্রিকা রূপে 
নার জন্ম হাব “উদ্বোধন+ ন।নকরণ কবেন দ্বয়ং 
নী বিবেকানন্দ। তর আগে করেক মাস 
(১৮৯৮) ভিন ভগ্ী নিবেদিতার সঙ্গে তৃষ্বগ 


কাশ্মীরে কাটিয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতীয় 
শিল্পাি অবলর্ন করে যেসব বহুমুণ্য প্রবন্ধ 


পবে লিখেছেন তাঁর বিষয়বস্ত নিয়ে স্বামিগাব সঙ্গে 
তার এই সময়ে অনেক 'আলোচন। ভরেছিল। 
আরো বছর ছুই 'আগে-মঅথাৎ ১৮৯৬ ডিসেম্ব 
মাসে দেখি স্বামিজীকে তাঁর পাশ্চাত্য ভক্ত ও 
বন্ধুব। এক বিদায়সভায় স্দন। করেছেন 
লণ্ডনের 1২9৮5] ০০160 017 1১106615 
পরিষদে । সুতরাং শিমিমহলে যে স্বামিণীর 
অনেক অন্থ্রাগী ছিলেন তা। বলাই বাহুল্য । 
চার বৎসর ভারহীর আদর ও বেদান্তিক 
এক্যবাদ প্রচারে প্রাণপাত পারিশ্রম করে শ্বামিজী 
দেশে ফিরেছেন; আগাগোড়া জাহাজে এলে 
বিশ্রাম হত। াকন্থ তিনি এলেন শরীর জখন 
করার পথ ধরে প্যারিস, মিলান, পীসা, ফ্ুবেন্স, 
রোম, নেপ্লস্‌ প্রভৃতি শহরের জগদিখ্যাত শিল্প- 
গ্রহগুলি শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়ে। লগুন 
থেকেই ভদ্দী নিবেদিতা ছিলেন বাস্কিন্‌ 
( 89910 )-পন্থী, সুতরাং শ্বামিজীর সঙ্গে শিল্প- 


কেন্দ্র পরিদর্শন ঘে কত বড় আনন্দের কারণ 
হয়েছিল 2। আমর। কল্পনা কৰিতে পারি । 

১৮৯৯ জুন মাসে নিবেদিতাকে নিয়ে 
( 1০561 25 1 58৮ লা এই যুগের 
অপুর্ব সষ্টি) স্বামিজী শেষণাঁর পাশ্চাত্য দেশের 
ব্দান্তকেন্ত্রগুলি পরিদশন করতে বেরুন। লগুন, 
নিউইয়র্ক হয়ে ক্যালিফণিয়াতে এসে সাতি নাঁস 
কাজ করেন। এই সময়ে দেখি, খ।|মিজীর প্রেরণায়, 
নিবেদিতা ছুটি অধুন।প্রসিত্ধী অভিভাষণ দেন 
(১) ভারতীয় নারী, (২) প্রাচীন ভারতের 
শিননকল। (০১ ৬০, রত, 7899); সঠিক 
সন হাবিখ তথনক!র স্থানীয় পত্রিকাদি ঘেটে 
নিদ্ধারণ কর| 'এয়োঞন যে স্বাগিজী ভারতীয় 
শিপকণা নিয়ে বক্তত। দরতি নিবেদিতাকে কেন 
উদ্ধদ্ধ করেন এবং সেদিকে কতটা সাড়। 
জেগেছিল। নিবেদিতার থে ফরাসী জীবনী 
সম্প্রতি লেখ? হয়েছে, তার মধ্যে এবিষয়ে কোন 
নতুন তথ্য নির্ণয়ের প্রমাণ পাইনি অথচ এই 
যুগেও প্রশ্নটির গুরুত্ব যে খুব বেশী আমি 
দেখাতে চেষ্টা করব্‌। 
অক্টোবর 
ধম্মতিহাসপ কংগ্রেস »* 
[115019 011২611010775) বসে ৷ ভারতের প্রতি- 
নিধিরূপে স্বামিজী উহাতে যোগ দেন এবং অন্ান্ 
আলোচনার নধ্যে একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন; সেটি 


নাসে প্যারিসে পৃথিবীর 


(0010217555 ০ 009 


১৯০৭ 


ক [00101701816 ৬৮০05 01 ১৪০2৮ ড1৮612- 
79179.) ৬০] [৮) 06. 355-362 ] 


১২ উদ্বোধন 


“ভারতীয় শিল্পের উপর ৩থাকণিস্ত গ্রীক প্রভাব” 
নিয়ে। এীতিহীসিক সংযোগের ভিতর দিয়ে 
আদান-প্রদান হওয়া স্বাভাবিক এবং গ্রীকরাও 
যেদন অনেক কিছু ভাঁরতের কাছ থেকে নিয়েছে, 
তেমনি ভারতীয় শিল্পীরা ও প্রীক-শিল্পীর কাছ থেকে 
কিছু নিয়েছে ১ কিন্ক একথা সভা নয় যে ভাঁবতীয় 
শিলের প্রাণ শ্রীক-প্রভাবে কোন সনয়ে জীচ্ছন্ 


হয়েছিল। স্বামিজীর একথা ইন্দে-গরীক শিল্পবাদী 
ফরাসী অধ্যাপক 17০90097 শুনেছিলেন কিন। 
জানিনা । 'এ সন কথ] ভীরত-শিলি-বন্ধ ভা7ভল 


তখনও স্পষ্ট করে লিখেননি এবং আনন্দকুমার- 
স্বামী তখনও শিলের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীসি করছেন । 


অথচ এত বংসর আগে আাদী বিবেকাননদ 
তীদের গবেষণাঁর পূর্বাভাঁদ দিয়ে গেলেন_ 


তীর সাক্ষী ছিলেন আচাঁধ্য জগদীশচন্দ্র বস্ত ও 1১191 
৮9001060069 : স্বামী বিবেকানন্দ পারিস 
থেকে 11155 [0০1.6০, ভগ্ী নিবেদিত। প্রন্তুতিকে 
সঙ্গে নিয়ে আবার আর্ত করলেন শিল্প তীর্থ- 
পরিক্রমা (0০৮196০1900) ১ এবাৰ তিনি 
চিত্র ভাঙ্কর্ষ্যাদি শুধু দেখাচ্ছেন না, তুলনামূলক 
আলোচনা ও মন্তব্য কর্ছেন। চোখের সামনে 
ভেমে চলেছে পাশ্চাত্য শিগ-ধারা-4১0৭074, 
[70200981%, 561৮17, [২00081015, 13012নিৰ 
বড় বড় চিত্রশাল। তন্ন তন্ন করে দেখে শাঁনিনী 
ইন্তাঘুল ও কাররোর প্রীচ্য-শিন্ন-নিদর্শনগুলি 9 
পরীক্ষা, করেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব 
কত ভাবে গিয়েছে, কী আগ্রন্ সেটি বুঝবার ও 
বুঝাঁধার। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও 
অন্য শিল্পবস্ত্ নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে উদার 
প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বন্তৃত।ও দিয়েছিলেন । 
ভারতের তথ এশিরার কোন বিশ্ববিদ্ভালয়ে তখন 
শিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগেনি, 
কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয়, শিল্প যেন স্পৃশ্ঠ 
(900০96096 ) ! স্বামিজী এক্ষেত্রে সত্যই 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
প্থিরুৎ (1900661) : অথচ তাঁকে আমরা মনে 
বাখিন। ঘথন ভারতীয় শিলের নব জাগরণ 


বিষয়ে আলোচন। কৰি। 

১৯০১ সালের গোড়ায় দেখি স্বাঁমিজী বেলুড়ে 
ফিরেহেন | * ১৮৯৮ সালে ঠিক তিন বছর আঁগে 
গঙ্গাতীবে জমি কিনে যখন মঠ প্রতিষ্ঠা করেল 
তখন নিজেই স্বামিজী এক বিরাট মন্দিবের পরিকল্পন। 
পুধু ধানে নয় নক্সায় তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
মনে বাঁখা দধকার যে ভাবতীর শিল্প সম্বন্ধে, 
বিশেষতঃ স্থাপতা শিল্পে, তাঁর অধিকার পু'থিগত 
নর 'প্রহাঙ্গ অভিজ্ঞতাপ্রস্থত। পায়ে হেঁটে 
ভাঁরতের 'প্রধান প্রধান সব মঠ মন্দির স্বামিজী 
বেমন তন্ন দেখেছিলেন এমন কম 
প্রন্নতাঁতিক ব। শিল্পের এতিহাসিকব। দেখেছেন । 
১৮৮৮-১৮৯২ সালের হিনালয় থেকে কন্তাঁকুমারী 
পধান্থ সপ তীর্থই তিনি পবিদর্শন করেন। আবার 
ভীবন-দীপ নির্দাণের পূর্বে শেষবার মায়াবতী থেকে 
কাঁমাখ্য। ও চন্্নাথ পধান্ত ঘুরেছিলেন (১৯০১২ )। 
বোঁগে বন প্রা শন্যাশারী তখন হঠাৎ জাপানী 


নন কৰে 


ভিক্ষু [২৮৬,00৮ ৪ প্রাচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ 
চৈনিক চিত্রকলা চরম সমজদার 0০00? 


0141012১৯৭১ সালের শেষে স্বামিজীর কাছে 
উপস্থিত হলেন । আট বংসর আগে 0071০25০ ধর্ম 
সন্মেলনে যোগ দেবার পথে স্বামিভী চীন থেকে 
জাঁপাঁনে আঁসেনহ এবং সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সাল থেকেই 
প্রাচা শিল্প 9 জাপাঁনা শিলীদের বিষয়ে স্বামিজী 
থর বাঁথতেন | 0৭8. ও 04215012, এই স্বামিজীকে 
আঁব|র জাপানের ধন্মসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন-_ 
কিন্ত সে আশা অপূর্ণ থেকে যাঁয়। জীর্ণ শরীর 
নিয়ে তবু স্বামিজী জাপানী অতিথিদের ও সেই 
সঙ্গে মহীবোধি সমিতির প্রতিষ্ঠাত। অনাগারিক 

&. 'হমি-শিম-নংবাদ*-টত্তরকাও) 
ফুবিলি আট একাডেমির অধ্যাপক রণদা প্রসাদ দাসগুগ্ডের 
সহিত কখোপকথন। 


পৃঃ. ৭৯৮৮, 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


ধন্মপালকে নিয়ে বুদ্ধগয়। ও কাঁশী-পরিক্রমী শেষবার 
করেছিলেন। ভগ্মী নিবেদিতাঁও সঙ্গে ছিলেন। 
নিবেদিতাঁর রচনাবলী থেকে আজ ভাল করে দেখ। 
উচিত তিনি ভারতীয় শিল্প নিয়ে গভীর 
আঁলোচন। করেছিলেন কোন্‌ প্রেরণীয়। 

ভগ্মী নিবেদিতাই আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, 
আঁচাধ্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক যছ্ুনাথ সরকার 
গ্রভৃতিকে নিয়ে আর একবার বৌদ্ধ-তীর্থপ্ধি- 
ক্রমাঁয় বিহার ভ্রমণ করেন। এবং জগণদীশচন্দ্রের 
প্রিয় ছা রামানন্দ চটোপাধ্যায় তার প্রবাসী 
(১৯০১) ও 10061 পতিকার 
সাহাযো নিবেদিতাঁর 'ন্তর্গ বন্ধু ৪ সহকন্মিরূপে 
ভাঁবতের নব-শিল্পের প্রচারে নামেন (শ্রীমতী শাস্ত। 
দেবী £ রামানন্দ চটোপাধ্যায় ও অদ্ধশতাব্দীর 
বালী, পুঃ ৫৬, ৮৭, ৯৬, ১৫৬-৫৮ )। 

বিবেকানন্দনিবেদিত। অধ্যায় আধুনিক ভাঁরত- 
শিল্পের ইতিহাসে পরম গৌরবের স্থান অধিকার 
করবে বলে আঁমাঁব বিশ্বাস; অথচ এই দিকে 
গবেষণার যে উদার শেত্র রয়েছে সে বিষয়ে 
আজও অনেকে সচেতন হননি। ১৯০২ সালে 
স্বাণী বিবেকানন্দের তিরোভাব ও শিল।চাধ্য 
অবনীন্দনাথের বিশ্বশিল্-দরবারে আবির্ভাব ১ এ 
সালের 501০ পত্রিকা লগ্ন থেকে তাৰ 
অধুনাপ্রসিদ্ধ “বুদ্ধ ও সুজাতা, প্রভৃতি চিত্রগুলি 
উপযুক্ত বর্ণবিন্তাসে প্রকাশ করে। সে যুগ 
থেকে ১৯১১ সনে যখন দেহত্যাগ করেন তখন 
পধ্যন্ত ভগ্নী নিবেদিত এক অবনীন্দ্রনাীথের ও 
নন্দলাল প্রমুখ তীর শিষ্যদের কত ছবির লিপি 
ভাষা নানা প্রবন্ধে বিশেষত; প্রবাসী ও 
1100610 [8515৮ পঞ্জিকার “চিত্রপরিচয়ে” রেখে 
গেছেন! ভাঁরতবাঁসীদের বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পি 
সঙ্ঘের সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ নিবেদিতাঁর উপধুক্ত 
স্বৃতি স্থাপন করে খণ পরিশোধের কথ। ভাব 
উচিত | 


8১] 


1২০৮1৪৬। 


জাতীয় শিল্প-জাঁগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা। অধ্যায় ১৩ 


১৯ শতকের শেষ দশকে অবনীন্দ্রনাথও 
আভাসে জানিয়েছেন যে তাঁর জীবনে যেন এক 
বিপ্লবের ঢেউ জেগেছিল। পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি 
অনুসরণ করে কেরল-শিল্পী রবিবন্মা প্রচুর সুখ্যাতি 
ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। অবনীন্নাথও পাশ্চাত্য 
রীতিতে ভাত পাকিয়ে তুলছেন, এমন সময় দেখ! 
দিলেন মনীষী চু 17851] 3 তার সহাম্থৃভূতি, 
তাঁর অন্তদ্টি ঘেন শিল্পী অবনীন্দরনাথকে এক 
নৃতন পথের নিদেশ দিয়েছিল। ক্যানভাসে 
আকা বড় বড় তৈল-চিত্র বিসর্জন দিয়ে 
অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে লাগলেন “কুষ্ণলীলা”, 
রূপকথার না়ক-নাফিকা এবং ক্রমশঃ 
১৯০১৯-১৯০৫ সালের মধ্যে বুদ্ধ ও সুজাতা, 
ভার্তঘাতা প্রতৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই 
বিরাট জাতীয় আন্দোলনের যুগে সংস্কৃতি-কেন্দ্ 
জোড়া কোর ঠাকুর বাড়ীতে আবাঁর অতিথি হয়ে 
এলেন 0081 01551005 এবং তাঁর সঙ্গে চিত্রকর 
ঘৃনা] যিনি জাপানী আধুনিক শিলীদের 
নধ্যে শীর্ষস্থানীর় | রুষজীপান যুদ্ধের (১৯০৫) 
আগেই প্রকাশিত হয় 0৮5আালর 4106815 ০ 
106 7:95”? 5 এবং ক্রঘশত 75551] সাহেবের 
4170171 5০0101016 270 1১51000” প্রভৃতি 
বইগুলি ছাপা হয়ে ভারতীয় শিল্পের আত্ম- 
প্রতিষ্ঠায় সঙ্গার়তা করে। অবনীন্ত্নাথ ও তার 
অগ্রজ গুণী গগনেন্্নাগ শুধু নিজেদের ছবির 
ভিত্তর দিয়ে নতুন কবে জাতীয় জাগরণের ইতিহাস 
লিখে সঙ্ষ্ট হননি; তারা গড়ে তোলেন উপযুক্ত 
শিষ্যমণ্ডলী, যাঁদের মধ্যমণি হয়ে আছেন শ্রীযুক্ত 
নন্দলাল বস্ত। তাকে দেখ মাত্র ভগ্ী 
নিবেদিতা যেন দিব্য দৃষ্টিতে চিনেছিলেন যে 
ভাবত-শিল্পের ধুরন্ধর হবেন তিনি; অবনীন্দ্র 
নাঁথের মানস-পুত্র নন্দলালকে তাই নিবেদিত 
অজন্তা-গুহ-চিত্রাবলী নকল করতে পাঠান 
(১৯১০) 189 76101068877 এর সঙ্গে । 


১৪ উদ্বোধন 


ইতিমধ্যে [0050 5008 ০? 01161)02] 
ঠ1৮ প্রতিষ্ঠিত হল (১৯০৭-৮) কলিকাতীয়। 
10506 ৬৬০০1০ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ভাঁরত-বন্ধু- 
ছাঁড়। দেখি 1,010 11101061161 ও পরে 1,010 
08110101755] ম্বদেশী শিল্পের বিদেশী সনজদাঁর- 
রূপে বথেষ্ট সাহাবা করেছেন। এই সমরে অবনীন্দর- 
নাথের সঙ্গে যেমন অদ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রমুখ গুণীরা নানা শিল্প-প্রস্গ করেছেন, 
তেমনি ভগ্নী নিবেদিতাও ভাঁরত-শিল্প-সাচিত্যের 
ম্দমকথা তার অগ্গপম ভাষায় লিথে গেছেন প্রবাসী 
ও 1000610 [২৮16৮ পত্জিকায় । নিবেদিতা ও 
রামানন্দের সহপোঁগিতায়। সাঁধাবণের বিরুদ্ধ- 
সমালোচনার মধ্যেও নব্যভাঁরত-শিল্ন কি ভাঁনে 
বেড়ে উঠেছিল তাঁর ইতিহাস এখনও লেখ] হয়নি । 
(16015 27115 0110 2170 81610107281 
106915) 1700. 3-148 ): তার মধ্যে এসে 
হাজির হলেন সিংহল-ভারতের উপঘুক্ত সন্তান 
আনন্দকুমারন্বামী ; তিনি ছাঁপালেন তীর এ 
55৮80655171, তারপর 160199৮৪] 
£ঠাঢ এবং তাবপর, প্রা তাব 
মৃত্যু পধ্যন্ত ( ৯৯৪৭), চল্লিশ "বছর ধরে, কত 
বিচিত্র গভীর শিল্প-সন্দর্ ! তার মৃত্যুর সংবাঁদ 
পেয়ে শীরবে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে 
গিয়ে মনে পড়ল ভগ্বী নিবেদিতা সম্বন্ধে যে 
কয়ছত্র কুঘারস্বামী লিখেছিলেন 2. 25151 
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* প্রস্থখানিতে অবনীন্দ্রনাথের ৫ খানি প্রদিদ্ধ চিত্র, 
নঙ্বলালের ১৬ খানি, ক্ষিতীন মন্্ুমদারের ৭ খানি, 
ভেম্কটাগার ৭ খানি, হরেন করের ২ ও অসিত হালদারের 
১ খানি রঙ্ধীন চিজ জাছে। 
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অর্থা২ ১৯১১ 


17061001075 21169001981 
10 15911510170 8100 টে 
সালে ভী নিবেদিতার অকাল মৃত্যুর 
দরুণ তাঁর অসমাপ্ত “হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাঁণ- 
কাহিনী” গ্রন্থের সম্পাদন ভার আর একজনের 
( কুমারম্বামীর ) উপর পড়ে । মহাত্া। শীবাঁমকৃষ্ের 
ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের একনি! শিষ্য। 
ছিলেন নিবেদিতা । তিনি পাশ্গত্য শিক্ষা 
ও সমাঁজ-বিজ্ঞানে পারদশিনী হয়ে তবেই ভারতের 
জীবন-প্রণীলী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হন; তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের আদর্শ 
বিষয়ে ও তার নরনারীদের প্রতি তীর ভালবাসা ও 
আন্তরিকতা সত্যই অতুলনীয় । নানা প্রবন্ধ 
পুস্তকাঁদির ভিতর দিয়ে লেখিকা নিবেদিত শুধু 
পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতের মুখপানত্রী হয়ে 
ছিলেন তা নয়, তিনি অনুপ্রাণিত করছিলেন 


গঘ, ১২৫৪ ] 


ক অভিনব ভারতীয় ছাঁ্গোষ্ঠীকে যার! 
ার সাছেব হওয়াকে পরমা মনে করবে না, 
রা মনে প্রাণে বুঝেছিল বে বাঁজনৈতিক তর্ক- 
দ্ধর উপরে যে শাশ্বত প্রগতির ক্ষেত্র 
য়েছে-তীর আসল ভিত্তি জীতীয় আদ চেতনা 
। সাঁধন। যেটি ভারতের ধর্ম ও শিল্পের ভিতর 
য়ে প্রকাশিত হয়েছে ॥৮ 

ভারতের ধর্ম শুধু পরকাল আর পদলোক 
নাশ্রয় করে আছে এধারণ| ঘেকত বড় মিথ্যা ত1 
গনী বিবেকানন্দ তীর অগ্নিমবী বাঁণার ভিতর 
নয়ে ও চরম আত্মোৎসর্গের সাক্ষা দিয়ে প্রনাণ 
গলে গেছেন। তীর উপঘুক্ত শিষ্যা নিবেদিত) 
সই চিরন্তন ধর্ম্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সীমাঁজক 
লীবনের মাধুধ্যভর1 ছোটখাট আচার-ভন্ু্াখে। 
বগ কত গভীর সেটি তাঁর রচনায় তার সেবার 
গ্মাণ করে গেছেন তাই নন্দনাল বসুর সতী? 
চত্রখানির অমন গভীর ব্যাখ্যান তিনি লিখে যেত 
পরেছেন। সতী চিত্রখানি জীপানের সর্ব প্রধান 
শল্-পতিকী £৫9/%2 তে প্রকাশিত হয় এবং 
মবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যের। যে এক নব বুগের 
মীরস্ত করেছেন সেটি বিশ্বের শিল্পিমহলে প্রমীণ 
হয়ে যারু। 

কালের ধন্মে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা ভিন্ন 
ধাতে বইবে সেটা শ্বাভাবিক এবং আধুনিক 
ডারতের শির তার নূতন তাঁষা ও ছন্দ খুঁজে 
নেবে কিন্তু বিবেকানন্দ-নিবেদিতার তথ 
অবনীন্দ্র-নন্দনালের যুগকে অস্বীকার করে কোন 
শিল্প-ইতিহাস গড়াতে পারবে না। বে গভীর 
ভাব-আ্োত থেকে অন্তহীন রূপলহরী ভেসে উঠেছে 
সেটি বুঝতে হলে রশীন্দ্র-বিবেকানন্দ সাহিত্য- 
সাগরে ডুব দিতে হবে। 

“ভাঁৰ পেতে চার রূপের মাঝারে অঙ্গ, 

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝাবে ছাড় । 


জাতীয় শিল্প-জীগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিত। অধ্যায় ১৫ 


অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, 
সীম! হতে চাঁয় অসীমের মাঝে হারা 1৮ 

রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ-বুগের ভাৰ যে বাঁওলার্‌ শিলে 
সার্থক রূপ পেয়েছে সে বিষয়ে আঁজ কারো সন্দেহ 
নেই। কিন্ত আগীদের ছুর্ভীগ্য এই বে ভঙ্ী 
নিবেদিতাকে আগরা হারিয়েছি অকালে; এবং 
তারপর শিল্প-ভারতীর সার্ক ভাষ্য আজ 
পথ্যন্ত 'মামর। কনই পেয়েছি; শুধু অলিখিত 
ইতিহাসের জের টেনেই আমরা চলেছি, ভাঁরত- 
শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস লেখ। বাকী আছে । 

পিবেকানন্দ-নিবেদিতী-বুগ ও আধুনিক 
ভারতের শিল্পধারার মধ্যে যোগ-সেতু হয়ে 
আছেন একনা আমর শিল্পী অবনীন্ছনাঁথ। 
শরীর তীর ভেঙ্গে পড়েছে কিন্ত মনে প্রাণে 
আজ তিনি চিরতরুণ বিপ্লবী রূপদক্ষ যিনি 
'বূপসাগবে ডুব দিয়েছেন অরূপ রতন আশা 
করি” । অরূপলোকের আতাস ভরবে আছে তাঁর 
অন্তহীন রূুপজগতেণ প্রত্যেক সষ্টিতে। তার 
৭০ বছবেব জন্মদিনে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে 
এই ক্ষোভ মনে জেগেছিল বে এত বড় সাঁধক- 
লী আমাদের দেশে জন্মে, কী আশ্বধ্য কত বড় 
উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন অথচ আমরা তাঁর উপযুক্ত 
কিছুই করতে পারিনি! তিনি অবশ্য আমাদের 
নিন্দা প্রশংসার উদ্ধে আছেন; তীর সার্থক রূপ- 
কিতেই তিনি অনর। তবু এ যুগের তরুণ 
সৌন্দধ্যোপাসক-উপাসিকাঁদেরও একটা দাঁযিস্থ 
আছে ;: তার! শিল্পপগুরুর কাছে বসে, তার স্বপ্ন, 
গ্রাম ও সাধনার কিছু কাহিনী, কিছু সঙ্কেত সংগ্রহ 
করে অনাগত যুগের শিল্পীদের উপহার দিয়ে যেতে 
পারেন। রূপরাজ্যে অবনীন্্নাথের অভিসার- 
পদাবলী অরূপলোকের সন্ধান দেবে বলে আমার 
বিশ্বাস, তাই “উদ্বোধনের জয়স্তী-সংখ্যায় একথ। 
দেশবাসীকে ম্মরণ করিয়ে দিলাম । 





ঠাকুর 


শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


মানুষের মনে যত ব্যাকুলতা 

অন্তর হোঁতে যত আহ্বাঁন ওঠে 
ত্র্গের পানে আকুল প্রীর্থনায়, 

মর্ম ছি'ড়িয়! রাড শতদলে 
যুগ-যুগান্ত যত হৌল তার পুজা : 
যত উদ্দাত্ত গভীর মন্দ 

স্তবগাঁন তাঁর উঠিল গগন ভেদি' 
সাধনার ধন পেয়েছে কি সবে 
দেবতার পায়ে মিলিয়াছে আশ্রয়? 
মন্ত্রমুগ্ধ দেবতার মন 

সক্তের তরে হযেছে কি চঞ্চল ? 
স্থথ-ম্বর্গের বত্বআঁসন 

পশ্চাতে ফেলি-_মর্তের ধূলি মাঝে 
কদাচ কখনও দেবতা নামিয়৷ আসে । 


সকল সাধন। হয়নি সফল, 

কত শতদল শুকাঁয়ে ঝরিল ভূয়ে, 

কত যে মন্্ পেল ন| চরণ-ছৌয়1; 

তবুও সাধনা নহেত বিফল 

যুগ হোতে যুগে বহিছে তাহার ধার! 

সেই সে ধারায় ভারত তীর্থভূমি ; 

শত সাধকের পুণ্যে প্রবাহ এখনও অব্যাহত । 


হেথা বাঙলার ভাগীরথী তীরে দেখেছিনু 
ভগীরথে 

হৃদয়-শঙ্খ বাজীয়ে আনিল মর1 গঙ্গায় বান ! 

দেখিম্ু গঙ্গণতীরে 

ব্হদ্িনকার স্মৃতির উল রেখ! 

চির ভাশ্বর অনুপম সুন্দর | 

সেথ। স্ধ্যের আলোয় দেখি 

মায়ের দেউল-তলে 

ধ্যান-নিমগ্ন দরিদ্র পুরোহিত, 

আননে তাহার অপূর্বব জ্যোতি 

সে জ্যোতি মায়ের গ্রগন্ধ বরাভয় ; 

নিশ্চল দেহ, অপলক আখি 


সহাস্ত মুখে পাষাণ-নিশ্চলত। 

ধ্যানী বুদ্ধের খোদিত মুগ্তি যেন। 
মনে হোল যেন দেবতার পায়ে 
পূজারী সপেন চরম অর্থ্য তাঁর, 
মনে হোল যেন ধীরে ধীরে সেথ। 
পাঁষাণ প্রতিম। হোতে 

শ্নেহময়ী মাত। এল বাহিরিয়। 

বুক ভর! তাঁর অপার গভীর মনেই, 
জ্যোতি-তরঙ্গে মন্দির আলোকিত । 
পুলক-আবেগে মহস। মেলিয়! আঁখি 
পূজার আসনে পুঁজারী মুচ্ছাহত। 


জ্ঞান-প্রবুদ্ধ সফল-সিদ্ধি 

পূজারী বসেন উঠে, 

সন্থিৎ ফিরে আসে ; 

সন্বিৎ যেন জাগিল স্তবূতায় ; 

মুখে শুধু ধ্বনি--অমর মাত-নাম ; 
হদয়-আসন মেলিয়া দিলেন 

দেবতা সেথায় হলেন আবিভ্‌ তা, 
সাধনার নাঁঝে পূর্ণ মনস্কাম। 


নহে সন্যামী ; জীগাজটধারী 

ত্রিপুণ্ত, ভালে, কটিতে বাঘাঞ্থর, 
রুদ্রাক্ষের মাল| নাই গলে 

ত্রিশল নাহিক ভয়বাদি যাহে চিতে, 
এ যেন আমার একান্ত আপনার ; 
যেন পরিচয় কতদিনকার 

হ্বীয় মহিমায় যেন আবরাধ্যতম, 
প্রশান্ত মুখে মুছু হান্তের তরঙ্গ ওঠে নামে, 
যারে পায় তারে জড়াইয়া! ধরে বুকে । 
সে বুকের ছোঁয়া যে গেয়েছে তার 
ন্বজন্মের অমূত হয়েছে লাভ, 
ঠাঁকুরের হাতে মায়ের গ্রসাদ 


. নরজীবনের পরম আশীর্বাদ । 
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ডদ্বোধনে'র আদর্শ 
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 


সাঞ্ধ শতাব্দী পর “উদ্বোপনে'র জন্মদিনে তাঁহার 
ঘোষিত আঁদ্শের কথাটাই আম সর্বাগ্রে মনে 
আসিল । এই আদর্শ ঘোষণ। করিয়াছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ, এবং “উদ্বোধনের মধ্য দিয়া উহ 
গ্রচারের ভার দিয়াছিলেন তাহার গুরুভ্রাতা ও 
শিষ্যদের উপর | “উদ্বোধনের মধ্য দিয়া জাতির 
সেবায় ধাহীরা শক্তি সান্থ্য মনীষা নিয়োগ 
করিয়াছিলেন, তীহাঁদের অনেকেই জীবনের পুণ্যব্রত 
উদ্য[পন করিয্বা চিরনিদ্রার অভিভূত হইয়!ছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের পতীকানাহী সেই সকল 
সাহসী যোদ্ধার কথা আজ বেণী করিয়া মনে 
পড়িতেছে | সেদিন সামাজিক তীব্র বিরুন্ধতী| 
ছিল, বহুর তামসিক ভড়ত্ব ছিল, ন। ছিল 
সহানুভূতি, না ছিল আম্ুক্ল্য। গুরু-পুরোহিত- 
গণৎকার-শাসিত সগাঁজে লোকাঁচার ও দেশ।চারের 
অন্ধ অনুগামী প্রস্তরীভূত কুসংস্কারের উপর 
স্বাধীনচিন্তার আঘাত হাঁনিবার জন্য সেদিন 
উদ্বোধনের ছুঃসাহমিক অভিযান আজ কল্পনী কর! 
রিন। | 

বল! বাহুল্য কেবল পারলৌকিক মোক্ষমার্গ 
প্রদর্শন করিবার জন্ বিবেকানন্দ উদ্োধন' প্রতিষ্ঠা 
করেন নাই; শ্রীরাঁমরুষ্তকে কেন্দ্র করিয়। ত্রা্ধ- 
সমাজ বা আধ্য-লসনীজের মত কোন ধন্মসম্প্রদায় 
স্ষ্টি করিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল না। আধ্য 
জাতির উদ্দার সীর্বভৌমিক অধ্যাত্বসাধনাকে 
তিনি বু শতাবীর বিকৃতি হইতে উদ্ধীরের জন্য 
অছ্বৈতবেদান্তের দৃঢ়ভূমির উপর দীড়াইয়াছিলেন, 
এবং ব্যবহারিক ও পাঁরমাখিক সত্যের এই ভয়াবহ 
বৈষম্য হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য বেদাস্তের 


০ 


তত্বগুলি কর্মজীবনে প্রবর্তন করিতে চাহিয়ছিলেন। 
তাহার এতিহাসিক নোঁধ ছিল তীত্র ও তীক্ষ। 
কি ধর্মচিন্তা ও সাধনা, কি সামাজিক ব্যবস্থা, 
কোনটাকেই তিনি সনাতিন বলির গ্রহণ করেন 
নাই। সামাজিক অধঃপতন ও ধর্মদাধনার বিকৃতি 
এ ছুইকে তিনি অঙ্গাঙ্গী সম্থদ্ধে আবদ্ধ করিয়। 
দেখিয়াছ্ছেন। সানাজিক অধংপতনের জন্য ধর্মকে 
দায়ী করিয়। ধাহার] ধর্-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাদের বার্থ প্রষ্কাসের সমালোচনা! করি 
স্বামিজী বলিলেন, “হিন্দুর! নিশ্চয়ই তাঁহাদের 
ধর্শত্যাগ করিবে না, তবে ধন্দ্কে বথাষথ সীমার 
মধ্যে রাখিয়। সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্ত স্বাধীনত। দিতে 
হইবে । ভারতের সমন্ত সংঙ্কারকগণ এই এক 
নারাত্মক ভুল করিরাঁছিলেন যে পুরোহিতকূলের 
বীভৎস বিধান ও অধঃপতনের জন্য ধর্মই দামী, 
অতএব তাহার! সেই অবিনাণী সৌধ ধ্বংদ করিতে 
চেষ্টা করিলেন। ফল কি হইল? ব্যর্থতা ! ! 
বুদ্ধ হইতে জাঁরম্ত করিযী। বাঁমমোহন বার পর্যন্ত 
এই ভুল করিয়াছিলেন যে, জাঁতিভেদ-প্রথার 
ভিত্তি ধর্মের উপর এবং তীঁহার! ধর্ম ও জাতিভেদকে 
একসঙ্গে ধ্বংদ করিতে চাঁহিয়াছিলেন এবং ব্যর্থকাঁম 
হইয়াছেন। কিন্তু পুরোহিতদের সমস্ত প্রকার 
গ্রলাপোসক্তি সত্বেও জাঁতিভেদ-প্রথ একট 
অচলায়তন সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। উহ] তাহার 
প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া পৃতিগন্ময় হইয়! উঠিয়াছে, 
এই মৃতভীর অপসারণ করিবার জন্য জনসাধারণকে 
তাহাদের সামাজিক ব্যক্তিম্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে 
হইবে |” (২রা নভেম্বর, ১৮৯৩) 

ইতিহাস ও মধাজ-বিজ্ঞানে সুপগ্ডিত 


১৮ উদ্দোধন 


বিবেকানন্দ কেবল কবির উদ্ধাম ভাবাঁবেগ লইয়া 
তাহার জাতিকে ভালবামেন নাই, সমগ্র ভারত 
ভ্রমণ করিয়া তিনি বর্তমান ভারতের সমস্ত স্তরের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত উখবান- 
পতন অত্যুদয়ের মধ্য দিয়া এই জাতি বর্তমান 
অবস্থায় আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাভাঁর যেমন 
এতিহীসিক সন্বিদ ছিল, তেমনি ভাবী প্ুনরুখান 
সম্বন্ধেও তীহাঁব মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না। 
ভারতের অধ্যাত্মজগতের অন্যান্য মহাপুকষগণেৰ 
সহিত এইখানেই বিবেকানন্দে পার্থকা। একের 
সাধনায় একের যোগবলে বব উন্নতি সম্ভব, ইহা 
তিনি বিশ্বান করিতেন না, অপবকেও বিশ্বাস 
করিতে বলিতেন না) সমষ্টিণ ছারা৷ সমষ্টিমুক্তি 
ইহাই ছিল তাহাঁব সাধনা । সমস্ত ভারত ভ্রমণ 
করিয়। তাহার চিদ্ত বিষাদে ভরির। উঠিয়।ছিল, 
দীন দরিদ্র অজ্ঞ পদদলিতদের পতি শতাব্দীর পন্ু 
শতাব্দী যাহার! অত্যাচার করিয়া ভারতভূমিকে 
নরকে পরিণত করিয়াছে, সেই সকল ধনী শিক্গিত 
উচ্চবর্ণীয়কে কশাঘাত করিয়। ভিনি বলিলেন, 
“আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই 
দেশকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছি । কাবণ ভিন্ন 
কি কাধ্য হয়? পাঁপ না করিলে কি শাস্তি আছে? 
যাহা দেখিলাম, বিশেষভাবে দারিদ্র্য ও অন্ত! 
দেখিয়া আমার চক্ষে নিদ্রা নাই । কন্যাকুমাবীব 
মন্দিরের পাদদেশে, ভারতবর্ষেব সর্ধবশেষ প্রস্তর- 
খণ্ডের উপর বসিয়া আমাৰ মনে এক নন 
পরিকল্পনার উদয় হইল। আমবা৷ লক্ষ লক্ষ সাঁধু 
সন্ন্যাসী লোককে ধন্মশিক্ষ দিয়। বেড়াই-_নিছক 
পাগলামী ! আমাদের গুরুদেব বলিতেন, “খালি 
পেটে ধর্ম হয় না।” একমাত্র অঙ্ঞতাব জন্যই 
দরিদ্র ব্যক্তির পশুব্ৎ জীবন বাঁপন করিতেছে । 
আমর। ধুগ যুগ ধরিয়া উহাদের রক্তশোঁষণ 
করিতেছি এবং পায়ের তলায় চাঁপিয়া রাঁখিয়াছি |” 
( ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪) 


 স্থব্্ণ জয়ন্তী 


হিনদুসমাঁজ ও সভ্যতার এই দুর্গতি একদিনে 
হনব নাই। জনসাধারণকে হতবীধ্য ও পশুপ্রায় 
রাঁখিয়! প্রভুত্ব বিজ্ভীরের ইতিহাসের কলঙ্কমলিন 
কাহিনী উদঘাটন করিরা শ্বানিজী বলিয়।ছেন”_ 
“কোথায়, ইতিহীসের কোন্‌ স্তরে তোমাদের দেশের 
ধনী ও অভিজাতবর্গ, তোনাদের পুরোহিত ও 
সামন্ত নৃপতির। দরিদ্রের জন্য কিছু চিন্তা! 
করিয়াছেন? অথচ ইহাদের শ্রম অপহরণ করিয়ই 
উহাদের শক্তি । * * ক্রমে প্রতিক্রিয়। দেখ। 
দিল, 'প্রকৃতিব অভিশাপ নামিয়। আসিল । বাহার! 
দরিদ্রদেব বন্ত শোষণ কবিয়াছে, তাহ।দের অর্থে 
জ্ঞানবিগ্ঞ। কবাযুন্ত করিয়াছে এবং তাহাদের 
দাবিদ্র্যেব উপন প্রভৃত্ব ও আধিপত্যের সৌধ 
গড়িয।ছে-তাই।দেব্ই শত সহন্দ দাসের মত 
বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহাদের শ্রী-কন্তা অপমানিত 
হইল, ত।হ|দেব বশ্বধ্য ও সম্পন্ভি লুষ্টিত হইতে 
লাগিল-তোমবা কি মনে কর গত এক সহমত 
ব্থসবেব এই সব ঘর্টনা৭ কোন কার্ণ নাই? 

“ভাবতেব দরিদ্রদেব নধ্যে এত অধিক সংখ্যার 
মুসলমান কেন? তরবারী-বলে তাহাব। ইসলাম 
গ্রহণ করিয়।ছে, একথা বল মুখত। 1 জনিদার ও 
পুরোহিতের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্াই তাহার 
ইপ্লাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহর ফলস্বরূপ 
ভে|মবা দেখ, বাপলাদেশে কৃষকদের মধ্যে হিন্দু 
অপ্ক্ষী মুসলননেব সংখ্যা আধিক? কেনন। 
বাঙ্গলার জম্দীরের সংখ্যা অধিক | পদদলিত 
অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নর্নারীর উদ্ধারের কথা কে 
চিন্তা করে? কমেক হাজার গ্রাজুয়েট লইয়া একট। 
নেশন তৈয়াবী হয় না । সত্য কথা, আমাদের 
সুযোগ সন্কীর্ণ তথাপি অন্নবন্ত্রের দিক হইতে 
ত্রিশ কেটি লোকের উন্নতি করা যাইতে পারে । 
আমাদের দেশের শতকরা ৯৭ জন লোক 
অশিক্ষিত--কে ইহা! চিন্তা করে? তথাকথিত 
দেশপ্রেমিক বাবুর দল ?” (১৮৯৪, নভেম্বর ) 


সাথ, ১৩৫৪ | 


অর্থাৎ অষ্টন শতাঁবীর অদৈত বেদান্তী 
শঙ্করাচাধধ্য যে প্রশ্ন এড়াইয়া গিরাছেন, ঝগবেদের 
ভাষ্যকার সীয়ণাচাধ্য বৈদিক সভ্যতার ছয় 
চাঁজাঁর বৎসর পরেই তাহার সমপাঁময়িক স।নাঁজিক 
ভেদনীতিকে থেভাবে  কৌশলপুর্বক খবিদের 
দ্বোহাই দিয় সমর্থন করিয়াছেন ; সেই বেদ্‌-বেদান্তেব 
গুক্তি ও সত্য লইয়াই বিবেকানন্দ পাঁরঘার্থিক ৪ 
লৌকিক সত্যের বাবধান বিশুপ্ত করিবার জন 
তাহার জাতিকে আহ্বান কবিদ্বােন, ই থে 
কতবড় বৈপ্রবিক পরিকরনন।, আজিও আঁমন। তা5। 
ধারণ করিতে পারি নাই। কেননা সামাজিক 
সদুন্নতির জন্য বিবেকানন্দ ঘে আমুল পরিবন্ভনেধ 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাগর নম্ব-পত্রিগ্রহে অনমথ 
হইয়। আঁজ পধান্ত আমরা কেবল জলচল, মন্দিব- 
গ্রবেশ, এক পংক্তিতে ভৌজন প্রহতিই নিক্পবর্ণীরের 
উন্নতির কাধ্যক্রম বলিরা ভঙখিতেছি। প্ধন্মকে 
'মবিরুত রাখিয়া তোমাদের সাম।জকে উয়োরোপার 
সনাজে পরিণত করিতে পার?” বিবেকানন্দের এই 
নন্মঘাতী প্রশ্নের আঁজ পধ্যন্ত আমর। কোন সদুত্তব 
দিতে পারি নাই, অনুসরণ করা তো দূরের 
কথা । 

ভারতে নবধুগ-প্রবর্তক বলিয়া আমর। বাহ[কে 
বন্দনা কৰি তীহার সামাজিক সমস্ত) সমাধানের 
মূলচ্ত্রটি কিঞি আলোঁচন। করিলেই 'উদ্বোধনে'র 
আদর্শের আমরা নিকটবর্তী হইব। প্রাচ্য ও 
পাশ্চীত্য উভয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচীন 
সমসাময়িক কালে বিবেকানন্দের মত কেহই করেন 
নাই; উভয় সভ্যতার দৌষ-ক্রুটি তিনি তুলন। 
করিয়। আলোচন। করিয়াছেন পাশ্চাত্যের শোঁধণ- 
ধন্মী সাম্রাজ্যবাদী বণিকের নিম্মম নিছুর বা্রনীতির 
অন্তরালে তিনি দেখিয়াছিলেন অপূর্ব ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা । জ্ঞানের সাধনায় স্বাধীন চিন্তার ধারক 
ও বাহক ইয়োরোপ বিচিত্র--বুদ্ধিনধ আলম্ত নাই, 
চিন্তার জড়ত্ব নাই, অতীতের অন্ধ অনুকরণ নাই, 


'উদ্বোধনে'র আদশ ১৯ 


তন্তমন্্ ও কল্পনার নোহিনী মায়ায় নিজেকে আচ্ছন্ 
করিবার কৃহকজাল নাই, সত্যের সাধনার তার বুদ্ধি 
নিক্ম্ল । ধন্দের নামে পাদ্রী-পুরোহিতের অনুশাসন 
সে ভাঙ্গিযাছে, নব-সমাজের নিন্মাণশীলায় সে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছে সকল মানুষকে । তাঁহার বাঁণা-- 
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনত। | 

এই জ্ঞানের সাধক, বিজ্ঞানের সাধক, শক্তির 
সাধক পাশ্চাত্যের সহিত, জড়ধরন্মী ইহবিমুখ প্রাচ্যের 
ভাব ও আদশের আদ।ন-প্রদান ব্যতীত এই "শূদ্পূর্ণ 
দেশেব শুদদেব অভ্তাগান অসম্ভব । আমবা 
পাশগৃত্যকে আমাদের দশন, সাহিত্য, শিল্-কলার 
নমু্গত সম্পদ দিপ, তাহার নিকট শিখিব, বিজ্ঞান, 
সঙ্ঘগঠন, ক্ষিপ্র কাধ্যকুশলতা | ভারতের স্থবিরত্বের 
অচলায়তন ভাদ্দিবার জন্য চাই ইয়রোপের চিন্তা 
ও বুদ্ধির জঙ্গম-শক্তি। পরাকরণপ্রিয় আত্মবিস্থৃত 
একট মহন জাতির বংশধরগণ “রাঁজচক্রব্্ী 
ইতরাগেধ” “ভারবাহী পণ্জতে পরিণত হইয়াছে । 
অথচ বাহাজগতের আঘাঁভ-সংঘাতে কিঞ্চিৎ স্বাধীন 
চিন্তারও উদর হইয়াছে । এই সময় শ্রেয়ের পথ 
কি, তাহা গ্রাদশন কবিবাঁর জন্যই লৌকিক উন্নতিকে 
মুখ্য লক্ষ্য রাখিরা বিবেকানন্ন উদ্বোধন” প্রতিষ্ট। 
করেন। এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমহ্বয়ে 
( অগ্ভকবণ নহে) নৃতন সমাজ, নুতন জাতিগঠনের 
কথ। আলেচিনার জন্য স্্ীজনকে আহ্বান করেন। 
ভারতবর্ষ তাহার গৌর্বমমন এতিহোর ভিগ্ভির 
উপর দাড়াইন, স্বকীয় বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ধারা অক্ষু্ বাঁখিয়। বিশ্বকে বরণ করিবে, বিশ্ব- 
মানবের ঘুক্তিসাধনার সহিত একাত্ম হইবে, ইহাই 
ছিল বিবেকানন্দের মিশন। এবং ডিদ্বোধন' তাহার 
উত্তর সাধক । 

রাঁমকষ্ণ-ব্বেকাঁনন্দ প্রবণ্তিত নবধুগের নৃতন 
সম্গযাসী, ধাহারা ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষলাভের 
জন্য লোকালয় ত্যাগ না করিয়া “বহুজননুখায়, 
ব্হজনহিতায়” লোকসমাজের মধ্যে থাঁকিয়! 


২৪ উদ্বোধন 


সর্বমানবের কল্যাণকেই যুগধর্ম বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সাদ্ধশতাব্ী ব্যবধানে উদ্বোধনের 
সেবক সেই সকল শুর্লুকম্মী কর্ববীরের সাধন! ও 
এঁকান্তিক সেবা সমাঁজ-জীবনে কতটুকু সার্থকতা! 
লাভ করিয়াছে, শীরাণকঞ্চদেবের সন্ধ্যাসী ও 
গৃহী ভক্ত প্রত্যেকেরই আজ তাহ গভীরভাবে চিন্তা 
করিবার দিন। “আগামী পঞ্চাশঙ বর্ষ ধরিয়। 
জননী জন্মভূমিই তোমাদেন একনাত্র উপাস্তা 
ইষ্টদেবী হউন, অন্থান্ত অকেজে। দেবতাদের 
ভুলিলেও ক্গতি নাই”--এই উদাত্ত আহ্বান দ্াব 
ঘিনি ভারতবর্ষের যৌবনকে বিদ্ববহুল ছুর্গনপথের 
যাত্রী করিয়াছিলেন, তাহাদেব বাঁজনৈতিক সাধন! 
আজ সিদ্ধিন বন্দনে উল্লীর্ণ। 
আত্মকর্ূত্বেন অধিকার আমাদের হতে আসিয়াছে । 
তথাপি ভারতের স্বাধীনত যে পথে থে ভাবে 
আসিল, তাহা কেহই প্রত্যাশী করেন নাঁই। 
সমাঁজ-জীবনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্দিতে যে রেদগন্ 
স্তরে সুরে সঞ্চিত ছিল, ইংবাঁজ শাসনের ধাবা 
শুথাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতি কুৎসিতভাবে 
প্রকট হইয়া উঠিল। আনরা দেখিতেছি, 
ভারতবর্ষের বৃহৎ মান্ব-সমাঁজের এক স্তরের সহিত 
অপর স্তরের চিত্ত ও বুদ্ধির শ্রেয় ও কল্যাণ 
ভাবনার কি গভীর অসহযোগ । এক বর্ববত। 
নির্দয় হইয়। আজ চারিদিকে নিল্লজ্ঞভাবে উদঘাঁটিত 
হইতৈছে। ন্বাধীন ভারতের এই ভরুঙ্কর দুর্গতির 


আজ আ'ত্ন্য়িন্ণ ও 


পরখ 15841 6 ১০১ 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


মধ্যে ঈীড়াইয়। বামকৃষ্ণ-বিবেকাননের সম্তীনর্দিগকে 
অকুতোভয়ে বলিতে হইবে, এই ছূর্য্যোগময়ী রজনীব্ও 
পরপাঁৰ আছে- যেখানে নির্মল প্রভাত মানব- 
মুক্তির সাঁধকগণের শিরে সমুজ্জল রশ্মিমালার আশিস 
বর্ষণ করিবে । 

যুগান্তপট বিদীর্ণ করিয়া আজ যে অভাবনীয়ের 
আবির্ভাব ঘটিশ--তাঁহাকে আমরা বিবেকানন্দের 
সাধনার সম্পদ বপিক্ষা গ্রহণ করিব। মহাঁন যুগ 
প্রবর্তকেব নিদ্দেশ ও নিয়োগ আমর! শক্তির ব্বলত। 
সত্তেও অঙ্গীকার কবিতে পাবিয্বাছি, আমর] ধন্ত ও 
কৃতার্থ। একটা অতিক্রীন্ত যুগের প্রান্তসীমায় 
দাড়াইয়্া, নবধুগেব উদ্বোধনেৰ মঙ্গল-মূহ্র্তে 
'উদ্দোধনে' বিবেক'ননোর বীরবাণী বজন্বে মন্তিত 
হউক। নীতিবন্ধন-অসহিষুত ওদ্ধত্যেব পীডন 
হইতে ভারতের অগণিত ছুর্ঘত নরনারীকে মানবীয় 
মধ্যাদীর প্রতিষ্ঠিত করিবার থে সাধন! দারস্ববপ 
বিবেকানন্দ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁগর 
মম্মকথা আজ আমর নৃতন করিয়। অনুভব করিব। 
পর্বের পর্ধ্বে যে নূতন মহাভাঁবত রচিত হইতেছে, 
রাঁমকৃষ্-বিবেকানন্দের সন্তান আমন] “উদ্বোধনের 
মধ্য দিয়। তাহার উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ 
করিব। রাঁমক্কষ্৫-বিবেকনিন্দ এবং পুর্ববাচাধ্যগণের 
আশীর্বাদ এবং বর্তমান সঙ্ঘনায়কগণের শুভেচ্ছ| 
“উদ্বোধনের এই বীরের ব্রতকে প্রত্যক্ষ সার্থকতাঁয় 
ভবিক। তুনুক। 


পা শপ পপ 


সমতটেশ্বর শ্রীধারণের কইলান তাত্রশানন 


ডক্টুর দীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-আর-এসঃ পিএইচ-ডি 


প্রাচীন তীভ্রশাঁসনাদির পাঁঠোদ্ধবি ও ব্যাথ্য! 
গণান্ত কঠিন কাধ্য। ভাষ।তত্ু, ইতিহাস, 
খবিস্তা। এবং প্রতুলিপিবিদ্ভাতে উপথুক্ত রকমের 
বশেষশিক্ষ। না থাকিলে ইহা সন্তোষজনক 
দপে সম্পাদন কর সম্ভব নহে। ছুঃখেব বিষয়, 
কান কোন যশঃপ্রার্থ ব্যক্তি লেখবিগ্ভায় সম্যক্‌ 
শণদর্শী না হইয়াঁও প্রাচীন শাসনাদির বিষিয়ে 
প্রবন্দ প্রকাশ কবিয়। থাঁকেন। বল বাহুল্য, 
এট গ্রাকাঁদের আলোচনার অনেক ত্রুটি না 
কিয়া যায় নাঁ। আশ্চধ্যের কথা এই যে, 
সপর কেহ কোন ক্রাটর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
চবিলে, প্রবন্ধ-লেখক উহ! দূ করিতে প্রয়াসী 
ন না, বরং নানাভাবে উন্তেজন। প্রকাশ করির। 
থাকেন। 

বহুকাল পূর্নে শধুক্ত দীনেশচন্দ্র ভটাচাধা 
নক জনৈক প্রবীণ পণ্ডিত বৈণ্যপ্তপ্তেব গুণাইঘর 
চামশাসনের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া 
ইয়ান হিষ্টোরিকাল কোরাটার্লা” পত্রিকার ষষ্ট 
ধণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত ১৩৫৩ সালের 
'বশীখ-সংখ্যা “ভারতবর্ষে আমি নবাঁবিষ্কত 
কইলান তাত্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করি; 
প্সঙ্গক্রমে আমার প্রবন্ধটিতে ভ্রাচা্য মহাঁশয় 
তক প্রকাশিত গুণাইঘর শাসনের পাঠম্পকে 
মামি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইবপ 
ন্দেহ দূর করিবার উপায় কেবল এ শাসনের 
[লি অথব! নির্ভরযোগ্য প্রতিলিপি পণ্ডিত-সমাজের 
শ্ুথে উপস্থিত করা । কিন্তু তাহা না করিক 
শাগুত মহাশিয় (তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
পুখিশালাধ্যক্ষ ) “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 


(৫৬শ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪১-৫৪) 
আমার কইলাঁন শাঁদনব্ষয়ক প্রবন্ধের সমাঁলোৌচন। 
দারা আমার অপদার্থতা প্রমাণের চেষ্ট। 
করিয়াছেন। অবগত এই সমালোচন। পাঁঠ করিরা 
পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকাশিত গুণাইঘর লিপির 
পাঠ সম্পর্কে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছে 
যাহা হউক, আমার প্রবন্ধটির উপসংহারে আমি 
পণ্ডিত-সমাজকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলাম 
যে, তীহাঁব। উক্ত তীত্রশীলনের ব্যাথাদি সম্পর্কে 
কোন আলোকপাত করিলে অতান্ত আনন্দের 
বিষ হইবে। স্থুখের কথা, এই আমন্ত্রণের 
উত্তৰে স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশাঁলী মহাশয় কইলান 
শাসন সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য “ইত্ডিয়ান হিষ্টে- 
রিকাল কোরাঁটা্লী” পত্রিকার প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। অবশ্য ভট্শালী মহাশয়ের সহিত আমার 
মতভেদ ঘটিতে পাঁরে ১ কিন্ত সহজভাবে এতিহাসিক 
সমন্তা সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি 
আমাদের ধন্ুবাদভাজন হ্ইয়াছেন। দুঃখের 
বিষয়, ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের সমালোচনার প্রেরণ! 
আমার ই আমন্বণ হইতে নহে। তিনি লিখিয়- 
ছেন, “তাহার (অর্থাৎ আমার) আলোচনায় 
এঁতিহাসিকে'চিত অভিনিবেশ ও যুক্তিবিচারের 
অবতারণা থাকিলে বর্তমান প্রবন্ধের (অর্থাৎ 
তদীর মুল্যবান্‌ প্রবন্ধটির ) আবশ্তকতা৷ ছিল না।” 
অবশ্য এজন্য আমর! তীহাঁর দোষ দিতেছি না; 
কারণ অন্যের যুক্তি বুঝিবার শক্তি ও শিক্ষা 
সকলের একরূপ থাকে না। ধাঁহা হউক, কইলান 
শীসন সম্বন্ধে আঁমাঁর মতামত জগতের পণ্ডিত” 
সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য আমি 


২২ উদ্বোধন 


'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোগার্টা্লীতে, প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিতেছি । বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বাঁডালী 
ইীতিহাসিকগণের বিচারের জন্কা তাহার কয়েকটি 
মন্তবা সম্পর্কে আমার মতাঁমত সংক্ষেপে প্রকাশ 


করিলাম | 
প্রথমে ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের ঘুক্তি-প্রয্নোগের 
উদাহরণ দিতে চাঁই। তিনি আলোচন।র 


সত্রপাতে লিখিয়াছেন, “ত্রিপুরার লোঁকনাথশাসন 
রচনা কালে ( ৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ) রাত শাসনোক্ত 
শ্রধারণের পিতা জীবধারণ জীবিত ছিলেন | সুতরাং 
শ্রীধারণের অষ্টম রাঁজ্যাঞ্ক কিছুতেই ৬৭৫ সনের 
পূর্বে যাইবে না” দুঃখের বিষয়, ভট্রাচাধ 
মহাশয়ের সমালেচিনার মূল স্তম্তম্বরূপ এই উক্তিটিতে 
একেবারেই কৌন যুক্তি নাই। কইলান শাঁগনটি 
সমতটের রাঁতিবংনয় নরপতি শ্রীধারণের অষ্টম 
রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়; শ্রীধারণের পিতা ছিলেন 
সমতটেশ্বর জীবধারণ। আবাঁধ লোঁকনাথের 
শীসন ৬১৪ গ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইঘ্লাছিল * উহাতে 
লিখিত আছে যে, কোন সময়ে লোকনাথের 
সহিত জীবধারণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। 
এই সংঘর্ষ লোকনাথ কর্তৃক শ|সনদানের পূর্বে 
ঘটয়াছিল, ইহাই কেবল প্রমাণিত সত্য; কিন্ত 
উহ! কতকাল পূর্বের ঘটনা, তাহার প্রমাণ 


নাই; অর্থাৎ এ সংঘর্ষ দশ দিন পুর্কে 
কি দশ বৎসর পূর্বে ঘটিরাছিল, তাহ! 
জানা যায় না। এ অবস্থায় জীবধারণের 


কবে মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহী স্থির কর! কেবল 
অনুমান দ্বারা সম্ভব এবং এ অন্থমানমূলক 
সিদ্ধান্তকে পরব সত্য মনে কর! বাতুলতা৷ মাত্র। 
ধরুন, ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের একখাঁনি দলিলে যদি 
আকবরের সম্বন্ধে লিখিত হয় যে, তিনি পাঁনি- 
পথের দ্বিতীয় ঘুদ্ধে হেমুকে পরাজিত করেন, 
তবে কি প্রমাণ হয় যে, এ যুদ্টি ১৬০০ 
্রীষ্টা্ধে সংঘটিত হইয়াছিল এবং এঁ সময়ে হেমু 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


জীবিত ছিলেন? আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপ 
একটি কল্পনামূলক অসার সিদ্ধীস্তের জোরেই 
ভট্টাচাধ্য মহাঁশয় আমার সমস্ত প্রবন্ধটিকে হাঁসিয়! 
উড়াইয়। দিয়াছেন ! 

এবার তীহার ঘুক্তি-বোধের উদাহরণ দিতেছি। 
আমার প্রবন্ধের প্রথমাঁংশে আমি খজ্গবংশীর 
রাঁজগণকে মগ্তমশতাব্ধীর শেষভাগ এবং অষ্টম 
শতাকীর প্রারস্তে স্থান দিয়াছি ; পরে দেখাইয়াছি 
যে, খড়গবংশীয় দেবখজ্া ও তৎপুত্র বাঁজভট 
বাঁ রাজরাঁজভট এনং বাঁতবংশীয় জীব্ধারণ ও 
তৎপুত্ধ শীধারণ সকলেই সন্তব্তঃ সপ্তম শতাব্দীর 
দ্বিতীরাদ্ধে বর্তমান ছিলেন। ধরুন, আমি 
দেবথড়ণি আঁন্তমানিক ৬৬০-৭৫ থ্বাঃ, রাঁজরাজভট 
ব বাঁজভট আঠ' ৬৭৫-৭০০ খ্রীঃ, জীবধাঁরণ 
আঃ ৬৩৫-৬০ খ্রীঃ, শ্ীধারণ আঃ ৬৬০-৭০ খ্রীঃ 
--এইরূপ রাঁজত্বকাল কল্পনা করিয়াছি এবং 
দেবখড়ীকত্ুক রাতিবংশ উৎসাদনের তাঁরিথ 
৬৭০ গ্রীষ্টান্দের নিকটে বলির। অন্তমাঁন কবিয়াছি । 
ইহার সহিত ৬৬৪ গ্রীষ্টান্ডের পূর্ব্বে কোন সময় 
লোৌকনাথের সহিত জীব্ধারণের সংঘষ ঘটার 
কোন বাধা নাই, তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। 
কিন্তু এবিষয়ে ভট্টাচার্য মহাশয় আবার কি 
বলিতেছেন, শুঙগুন। তাহার ধারণা এই যে, 
আমার থুক্তি অনুসারে নাকি--ই-সিডের (৬৭১- 
৯৫) কিছু পূর্বে সেং-চি ও রাঁজভট, তৎপূর্বে 
দেবখড়গা, তৎপূর্বের শ্রীধারণ ও তৎপুর্ববে জীবধারণ 
_এই ক্রমানুসারে বাতরাঁজগণ ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের 
পূর্ববর্তী হইয়া পড়েন এবং রাতখকটা সংঘর্ষ হ্ষ- 
শশান্ক-ভাক্করবন্মীর জীবনকালে গিয়া পড়ে! গিয়! 
পড়িলে কোন দোষ হইত কিন, সেট! আলোচ্য 
বিষয় নহে ; তবে গিয়া যে মোটেই পড়ে না, এটাই 
তিনি বুঝিতে পারেন নাই ! শশাঙ্ক ৬২০ গ্রষ্টাব্দের 
কিন্তংকাল পরে, হর্ষ ৬৪৭ থীঁষ্টান্দে এবং ভাস্করবর্ম! 
এ সময়ের কিছুকাল পরে মৃত্যুদুখে পতিত হন। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


£-সিং ৭০০-১২ খ্রীঃ মধ্যে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছিলেন ; উহাতে সপ্তম শতাবীর দ্বিতীয়াদ্ধে ( অর্থাৎ 
৬৫০ হইতে ৭০০ খ্রীঃ মধ্যে কোঁন সময়ে ) ভারত 
নুমণকারী সেং-চির ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সমতটপতি 
বাঁজভটের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়ীছিল। ইহার 
মহিত আমার উক্তির বিরোধ কৌথার? ভট্রাচাধ্য 
মহাশয় বোঁধ হয় ভাবিয়াছেন যে, সেংচি ৬৭১ 
বীষ্টাব্দের পূর্নে সমভটে গিয়াছিলেন ; কিন্তু এই 
ধাবণ| নিতান্তই অমূলক | 

তাহাব ঘুক্তিবোধের আব একটি নমুনা 
দেওয়া যাইতে পারে । আমি লিখিয়।ছিলান যে, 
ঠিউএনসাং সপ্ুম শঙাবীর তৃতীয় দশকে মহাজ্ঞানী 
শীলভদ্রকে সমতটের ব্াঙ্গণ রাজবংশেব সন্তানরূপে 
উল্লেখ করিরছেন : এ ত্রাঙ্গণ রাজবংশ বাতির|জ- 
বশ হওয়। অসম্ভব নহে। ইহার সমালোচনায় 
প্ডিতজী কি বলিতেছেন, শুনুন | প্ডক্টৰ 
সরকারের প্রবন্ধে বহুতর নিষ্প্রমাণ উক্তি স্থানলাভ 
করিয়াছে । ইহাদ্রে স্ববপগ্রকাশ ও আলোচনা 
অনাব্যক। কিরূপে অনবহিতচিন্ডে তিনি লেখনী 
চালন। করিয়।ছিলেন, তাভার একটি মাত্র নিদশন 
প্রদশিত হইল। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন, 
'শলভদ্রু সমতটের যে বাঙ্গণ বজবংশে জন্মিয়।- 
ছিলেন, উই কি কইলান লিপির ব/তরাজবংশ ?' 
ঠিউএন সাঁঙের সহিত সাক্ষাৎকালে শীলভদ্রু অতি- 
বদ্ধ ছিলেন, কোন কোন চীনদেশীয় প্রামাণিক 
উক্তি অনুসারে তৎকা'লে তাহার বয়স ছিল ৯০৬ 
বৎসর । অর্থাৎ তাহার জন্মাব্দ প্রায় ৫৩০ সন 
এবং তিনি রাতিবংশীয় হইলে রাতশাসন অবশেষে 
বেণ্যগুপ্তের রাঁজত্কলীনই (৫০৭ গ্রীঃ) হইয়া পড়ে !” 
ধরুন, জীবধারণের শাসনকা্‌ল ৬৩৫-১ শ্রীঃ; তিনি 
ও তীয় পূর্ববপুরুষগণ প্রথমে গৌড়েশ্বরের সামন্ত 
ছিলেন ; ৬২ৎ-৪৩ শ্ীঃ মধ্যে কোন সমক্ষে হু ও 
তাঙ্করবন্ধীর হস্তে গৌ৬পতির পরাজয়ের ফলে 
শক্তিশালী হইয়। রাঁতবংশ প্রায় ম্বাধীন্ভাবে 


সমতটেশ্বর শ্রীধারণের কইলান তাত্রশাঁসন ২৩ 


সমতট শাসন করিতে থাকেন । আবও কল্পনা 
করুন যে শীলভদ্র (ইহার বৌদ্ধ হইবার 


পূর্ব্বেকোৰ নীম অজ্ঞাত) সম্পর্কে জীবধারণের 
পিতাঁমহের ভাই ভইতেন এবং শীলভদ্র ৫৩০৩৫ খ্রীঃ 
মধ্য এবং জীবধাঁণ ৫৭৫-৮০ শ্রী মধ্যে জন্মগ্রহণ 
কবিযাছিলেন। যদি এই প্রকার অবস্থী কল্পনা 
কবা যায়, তবে ৬৩ -৪২ খ্রীঃ মধ্যে হিউএন-সাঁং 
শীলভদ্ূকে রাঁতরাঁজবংশজাত বলিলে দৌষট। কি? 
ভটাচাঁধ্য মীশয় স্থির করিয়াছেন যে, রাতবংশীয় 


রাজগণ মহাপবীক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। কিন্ত 
«প্রণপ্ুপঞ্চ অভাশব্দ” উপাধিটি যে কেবলমাত্র 


সামন্তবাজগণ ব্যব্াব করিতেন, এ তথ্য তাহাৰ 
অচ্ঞাঁত বলিযাই তিনি এরূপ সিপ্ধীন্ত করিতে সাহসী 
হইয়াছেন এবং আদাঁণ আলোঁচনাকে “মুল্যবান 
যুক্তিপবম্পব1” বপিয়া উপহাঁম করিয়াছেন । 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়েব লেখবিষ্ঠাবিষয়ক জ্ঞানের 
অভাৰ তাহার প্রবন্ধের নানাস্থানে কুটিয়। উগিয়াছে। 
ভিনি “জযঙ্কন্দাবাঁৰ”, পবিজয়্কন্ধাবার” প্রভৃতি 
কয়েকটি কথ কোঁন কোন তাত্রশাসনে দেখিয়াছেন ; 
তাই স্থিব করিয়াছেন যে “জয়কন্মান্ত" কথাঁটিতে 
যেহেতু “জর” শব্দের পবে “বন্ীস্ত' আছে, সেজন্য 
কন্মান্ত কোন ণগরেব নাম হইতে পারে না| যে 
সকল তাত্রশীসনে “বিজয়কাঞ্ষীপুর”, "বিজয়- 
দশনপুব” প্রভৃতি নগরের নাঁম উল্লিখিত আছে, 
সেগুলি অবগ্তই তিনি পাঠ করেন নাই। অন্তর 
তিনি “পদ” এবং “অদ্ধীত্রিক” শব্দবরের অর্থ করিতে 
পারেন নাঁই। প্রাটীন লেখাঁবলীতে এই ছুটি শব্দ 
যথাক্রমে “এক-চতুর্থাংশ” এবং “আড়াই” অর্থে 
ব্যবহৃত দেখা যাঁয়। আবার কামরূপরাঁজ ভূতি- 
বন্মীব বড়গঙ্গলিপির তারিখ ২৪৪ অব্দ সম্বন্ধে 
ভট্টাচাধ্য মহাশয় মনে করেন যে, এখাঁনে সম্ভবতঃ 
কামরূপের কোন বিশিষ্ট সংবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
গুপ্তীব্ব নহে। স্পষ্টই বুঝ যায় বে, তিনি হর্জর 
বন্দীর তেজপুর লিপি পাঠ করেন নাই; কার্ণ 


২৪ উদ্বোধন 


প্র লিপির তারিখে ৫১ বর্ষের সহিত গুপ্ত” 
কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং বড়গঞ্গী ও 
তেজপুর লিপিতে যে একই সংবৎ ব্যবজত হইবাছে, 
সে বিষয়ে কাহারও কোঁন সন্দেহ নাই। 

এইবার পণ্ডিত মহাশয়ের ভাষাতত্তজ্ঞানের 
উল্লেখ করিয়। গ্রবন্ধের উপসংভার করিব। তিনি 
আধুনিক করিস্থ সমাজের রাউিত” ও বাঁঠা 
পদ্ধতি ছুটিকে 'রাতি” বংশনামটির পরিণতি স্থির 
করিয়াছেন । কিন্ত ধাহাঁরা লেখবিগ্ঠাঁ এবং ভারতীয় 
ভাষাতত্ব সঙ্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জীলোচন1 করিয়াছেন, 
তীহীরাই জানেন যে, সংস্কত রাজপুত্র হইতে 
প্রাক্কৃত “রাঁঅউত্ত' ও “রাউত্ত এবং বাংলা "রাউত 
আসিয়াছে $ ভারতের অন্তান্ন অনেক অঞ্জল্ও 
শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত আছে। গ্রারুতে 
“রাঁধারাঁণী' স্থলে “রাধারাশী” শব্দের প্রয়োগ হইতে 
“বাহ” পদ্ধতিটিকে “বাজী” শব্দের অপত্রশ মনে 
হয়; এই সংস্কৃত শব্দ হইতে বায়”, রাও” প্রভৃতি 
'আঁরও কতিপয় বংশনাঁমের প্রচলন হইয়াছে । পাল, 
সেন, ঘোব প্রভৃতি পদ্ধতি নরপাল, যজ্ঞসেন, 
মঞ্জুঘোঁষ গ্রভৃতি নামের শেষাশ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । বপ্যটেব পুর গোপাল রাজ্য লাভ 
করিলে তদ্ংশধরগণ আপনাঁদিগকে গোপাল নাষটির 
অনুরূপ পাল-নামান্তে পরিচিত করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ প্রথ। হইতে পাল” বংশনাম স্যত্টি হইবাঁর 
পরে উহা? হইতেই আধুনিক অসুকচন্ত্র পাঁল 
ইত্যাকার নামের উদ্ভব হইয়াছে । রাত বংশ- 
নামটিও দেবরাত প্রভৃতি নামের শেষাঁংশ হইতে 
উদ্ধৃত; গুণাইঘর লিপিতে বজ্ঞরাত নাম দেখা 
যাঁয়। এই বংশনামটি হয় লোপ পাইয়াছে, 
নতুব1 অন্ত কোন আঁকার ধারণ করিয়াছে । 

চীনদেশীয় ভাঁষাতত্বের আলোঁচনীতেও ভট্টাচাধ্য 
মহাশয় পশ্চাপদ হন নাই। তিনি বলেন যে, 
সেং-চির উল্লিখিত সমতটপতি [7০-10-918-0-8 


[ সুবর্ণ জয্তী 


প্রকৃতপক্ষে হির্ষভট” হইবে, 'রাজভট” নহে 

তীহার মতে রাঁজভটের মায়! কাটাইতে না! পারায় 
আমার “সমস্ত প্রবন্ধটি প্রমাদ গ্রস্ত ও শিথিলঘুত্তি 
হইয়াছে”। তা! হইতে পারে; কিন্তু হিউএন-সাং 
কতক তধবদ্ধন ও রাঁজবদ্ধন ( রাঁজ্যবদ্ধন ) এই ছুটি 
নাম যথাক্রমে [700-11-912-2ি-ঠ2005 ৩007 


10-917--০1-09, লিখিত হইয়াছে । তিনি 
রাজপুর নাঁমটিকেও 170-10-916-08-10  ব্ূপে 


উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং ]7০-10-916-1০- 
একে বাহারী 'বাজভট' স্থির করিরাছেন, 
তাহাদের ঘুক্তি ভীগ্ত করিয়া উড়াইরা দিবার 
মৃত শভে। অবগ্য খজীরাজের প্রকৃত নাম 
রাঁজবাজভট্র, আঁর সেং-টি পিখিক্সছেন রাঁজভট'? ব। 
'বাজভট্র'। কিন্ত বিদেশীয়ের পক্ষে এইটুকু ক্রু 
মারাত্মক মনে করা বায় না। বিদেশীয়গণ আমাদের 
দেশের স্থান ও বাক্তির নান লিখিতে যে কত ভুল 
করিতেন, তাত। সকলেরই জানা আছে! 'আমীদের 
দেশেও লক্গমীকর্ন, গয়াকর্ণ প্রদৃতি নামকে অনেক 
স্কলে কেবল “কর্ণ আকারে দেখ] ঘায়। এই জন্যই 
কোন নূতন 'প্রমীণ না পাওর। পধ্যন্ত বাঁজভট'কে 
বিদায় দিয়। একজন “ভর্ষভট'কে আমদানী করিতে 
আমরা সঙ্কোচ বোধ করি । 

সর্বশেষে বক্তব্য এই বে, আমার বিবেচনীর 
এইগুলি ছাড়াও ভট্টাচাঁধ্য মভাশরের পাঠ ও 
ব্যাথ্যায় অনেক ক্রটি আছে। বিশেষতঃ, 


শাসনের শেষাংশ (যাতা আমার পূর্বব প্রবন্ধে 
আমি ব্যাখ্যা করি নাই) তিনি ঠিক 


বুবিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। তবে 
অগণিত তুষের মধ্যে ছু'একটি তও্লকণাও থে নাই, 
সে কথা বলিতে চাহি না। ভট্রাচা্য মহাঁশয়ের 
প্রধান ক্রটি এই বে, যেস্থানে কিছুই পড়া যায় 
নাঞসেই অস্পষ্ট স্থানেরও যাহ'ক একটা পাঁঠ 
উদ্ধার করিতে তিনি উৎসাহ বোঁধ করিয়াছেন । 


ক্রমবিকাশ জন্মান্তর ও সমাজ 


স্বামী বাস্ুণেবানন্দ 


65714 
একজন বিশিষ্ট আধুনিক বেদান্তিকের সঙ্গে 
(শিবোনামালিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচন। হয়। 


হার মতে কব্রমবিকাঁশের জমে যে একবার 
নানুষ হয়েছে সে কখনও আর পণ পর্দা প্রভৃতি 
প্রাণের নিয় স্তরে ফিরে বেতে পারে না| 


আমি বলেছিলুম, উপনিষদে মানুষের মৃত্যুর 
গর-“অথ য ইহ কপুয়চরণ। অভ্যা।শে। হ যন্তে 
কপুয়াং যোনিন[পদ্ভের এ শ্ববোনি বাঁ শকরযোনিং 
ৰা চণ্ডালযোনিং বা” (ছা উ, ৫1১০৭ )--অর্থাং 
বদের ইহলোক-অভিভ অশুভ কম্মধ্ অবশিষ্ট 
আছে, ভার। কুকুরযোনি বা শকরবোশি ক 
চগ্াঁলবেনি প্রাপ্ত হয়_এইরূপ গতিন কথ। 
আছে। কি তাঁর উত্ভদে তিনি বলেন বে ও 
সব মনুষ্যশরারেই পশ্ুচবিত্রের লোক বুঝতে 
হবে। কিন্ত সে যাই হোঁক, বুহদারণ্যকে একট! 
উপাখ্যান আছে, বৈদেহ জনক আশ্বতরাশ্ি 
ঝুড়িলকে বলেন, "বন্ধ, হে। তদ্‌ গাকসররীবিদরাথ। 
অথ কথং হস্তীভূতে। বহসীতি”_-( বু উ ৫1১৪৮ ) 
তুমি বলিক়াছিলে আমি গায়এ্রাবিদ, কিন্ত 
হায়! তুমি হস্তী হয়ে আনায় বহন করছ কেন? 
আব যদি উচ্স্তর নিয়ন্তরে আগতি 
সম্ভব না হয় তা হলে গাতোক্ত কৃষ্ণা গতির 
পুরাবর্তন কি কঞজে সিদ্ধ হয়? মাটি যদ্দি ঘট 
হতে পারে, তা হলে ঘটের মাটি হওয়াতে 
দৌষটা কি? যে সব ভোঁগাম্ততনের ভেতর 
দিয়ে এই মন্ুষ্যনিকায়টি প|ওয়া গেছে »সই সব 
অবস্থায় জীবের ফিরে যাওয়ার অযৌক্তিকও। 
খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। 
৪ 


হতে 


অতি প্রাচান পাশ্চাত্য দর্শনে যেটুকু জন্মীন্তরের 
কথা খুছে পাওয়! যাঁয় ত। পতঞ্জপির জাত্যন্তর- 
পারণামের্, (যোৌগদশন ৪1২) ছায়। মাত্র। 
প্লেটো তাঁর 7১7860/এ5এ বলেছেন--সমগ্র 
স্যগ্ির গ্রভু এবং পিতা জিয়াস্‌ সকল বিষয়ে 
উপদেশ ও ব্যবস্থা করতে করতে এক পক্ষবুক্ত 
স্বর্গে বিচরণ করে বেড়ান । " ** জীবের। 
নথ তার অনুসব্ণ ও সত্যের আলোক সঙ্চ 
করতে অসমর্থ হয়, তথনই তাঁদের পতন 
ইন্স এই শপন্থৃতি ও পাঁপের তলদেশে 1৮ নিষ্বন্তরে 
আসাটা উদ্ধ দেঠীদের খুব কষ্টকর্ধ। ডুবুরীকে 
জলের তুলার নানতে গেলে মেনন তার ভারি 
পোঁধাক দরকার তেমশি নিরস্তরের ভোগায়তনও 
হয় সুপ হতে স্ুলতর-থত অধিক সে তলিয়ে 


পথে 


বার। এই যে শান্সে পাতাল থেকে বর্গ 
লোক পধ্যন্ত চতুদ্ঘশ ভবনের বর্ণন। দেখ। বায়, 
এগুলো চেতনার সর্ধনিয় শুর হতে সবোচ্চ 


স্তর-পাঁতাল হলে! প্রস্তর বৃক্ষাদি স্থাবর পথ্যস্ত, 





চেতন। থেখানে ভড়ীভূত, মধ্যস্তর ভূলৌক 
অর্থাৎ মন্ষ্যলোক এবং সর্বোচ্চ বরহ্মলৌক-- 
চেতনার আনন্দের উতকষ্ট প্রকাশ। প্লেটো 


বলছেন, “সেই স্বর্গীয় আকাশে জীবপম্মী যখনই 
ক্লান্তি অন্থভব করে তখনই তার পাথাছুটি খুলে 
পড়ে, আর অমনি তার পুথিবীতে পতন হম 
এবং সে পুনঃ পুনঃ মাচ্ষ বা পশু হয়ে 
জন্মীতে থাকে ।” 

পাইথাগেরান প্লেটোরও পৃর্বেকার লোঁক/ 
তার ছুটো। ঢাঁবাটি কথ। যা আমরা কুড়িয়ে 
বুড়িয়ে পাই, তার এক জায়গার আছে, “মৃত্যুর 


২৬ “ উদ্বোধন 


পর বিবেকী আতা দেহশৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে 
একটা অতি সুঙ্ষাশরীর (66:01191 ড6171016 ) 
প্রাপ্ত হয়, তার পর পূর্বতন মৃতদের আবাসে 
গমন করে। বতদিন না তাকে পুনরায় 
পৃথিবীতে কোন মনুষ্য বা পশুশরীরে বাঁস করবার 
জগ্ত ফেরৎ পাঠান না হয় ততদিন সে সেখানে 
বাস করে। তারপর নানা কচ্ছতার ( 08128- 
0০905 ) মধ্য দিয়ে বখন সে খুব পবিত্র য়ে ওঠে 
তখন সে দেবতাদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হয় এবং 
ধীরে ধীরে সে তার অনাদি উতপতিস্থলে, বেখান 
থেকে তার সংসরণ প্রথম আর্ত হয়েছিল, ফিয়ে 
যায়। 

আবাঁর দেখ উচ্চ স্তর থোক নিয় স্তরে আমাটা 
যদি অযৌক্তিক হয়, তা হলে সেই ভেতুতেই শিয়ন্তর 
থেকে উচ্চন্তরে ব1ওয়াটাঁও অযৌক্তিক হয়ে গড়ে। 
কিন্ত দৃশ্ত জগতে আমর! প্রত্যক্ষ করি যে স্থিতি ও 
গতিকে (10510051900 00097 ) যেরূপ 
আবেষ্টনীতে আমরা পরিণত করন, তাঁর পরিণাম- 
গুলিও ঠিক ঠিক তারই অন্ুপা্তী হবে। বৈদ্যতিক 
প্রক্রিয়ার দ্বারা জলকে উদ্যাঁন ও অময!নে বিশিষ্ট 
করা যায় এবং সেই প্রক্রিয়ার দ্বারাই একই উদ্যান 
এবং অল্নধানে জলরূপ রাপারনিক সংশ্লেষ-পরিণীমটার 
পুনরাঁবর্তন কর যাঁয়। 

পশুর মত ব্যবহার করতে করতে জীবাত্মার 
অন্তর্বাহে সেই সব সংস্কার প্রধান হয়ে পড়ে। 
ভাবী জীবনের দেহের বিধাতা পরে হয়ে পড়ে 
এরাই । এই ভাবেই জীবের অবস্থান্তর ঘটে থাকে । 
প্রতি জীবনের আদিম সহজাত বৌধগুলোকে আমর! 
17507)0 বলে উড়িয়ে দিলেও ব্বামীজী ভীর জ্ঞান- 
যোগে বলছেন, 41050100615 016 06661079- 
[1025 
৮৪৪০ 001)৮81160 1060 2 12016 21060- 


000 0915. 0956 150101721 00100. 


12081010, 16 0217 062 16001091766 1170 


21186190081 05910501988 ৪০0০17.--লহজাত 
৮ 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


বৌধটা হলে প্রাক্তন বৌদ্ধ জীবনের অভ্যাস 
হেতু একটা যন্ত্র ম্বারপিক বৃত্তি--এটাঁকে 


পুনরাঁর একটা বুদ্ধিক্রিয়াতে পর্য্যবসিত করা 
যেতে পারে। 
ইউরৌপে ৬ শতীবীতে জন্মান্তরবাদট। 


বেশ জীকিয়ে উঠছিল । কিন্তু সন্্রটি জাষ্টিনিয়ান 
0010011 0 00195090100001€এ (৫৩৮ খৃঃ) 


এর বিরুদ্ধে এক ফারমাঁন বের করলেন যাঁরা 


মাতার পূর্বাজন্মা সঙগন্ধে প্রবাদ (7)01০81 
[)159617050100) সমর্থন করবে এবং তার 


ফলস্বরূপ পুনজ্জন্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত মতবাদ স্বীকার 
করবে তারা সংঘ (০1010) এবং ভগবানের 
অভিশপ্ু (91750175104) বলে জানবে 1” 
( ২) 

ডারুইন ও স্বামীজীর ক্রমবিকাঁশবাদের মূল 
সুত্রে অনেক ভেদ । স্বামীজী একবার আলিপুরে 
প্রাণিশাঁল। দেখতে 
গিয়ে সেখানকার ব্যবস্থাপকের সঙ্গে প্রাণিতত্ব 
সম্ধন্দে অনেক আদলাচন। করেন। তাঁতে এক 
জায়গায় বলেছিলেন, “1079 5৮00519 101 
65151617065 2100 179(0121 5616061010 1099 


(001051091 (521097)) 


001 07617 টি] 50011507095 80011০9- 
01017 10 006 106 01006150608 15, 
[1787 10157 009 09661101010 
7381 


2৮ 075 0650 56955 ৮1710 15 005 17027 


11016 


0516 10 09 9৮০106190 01 5020155. 


91061, 5005516 200 ০0120090100 215 2 
০0051555101) 18010610020 2 ০000100০ 
€027 10 010921655.” অর্থাৎ ভীবনদংগ্রাম 
এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন, এই আইন্য় প্রকৃতির 
নিয়স্তরে বেশ অক্ষরে অঙ্গরে কাধ্যকরী এবং যার 
ফলে প্রাণের নিম্ন স্তরের জাত্যন্তর-পরিণাঁম বিষয়ে 
এত আইন্ৰয়ের সহকারিতা খুবই প্রধান, কিন্ত 
প্রাণের অভিব্যক্তি যখন মনুষ্ান্ডরে পৌছয় তখন 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


বুদ্ধ ও প্রতিযোগিতা প্রগতির অগ্রগতির পরিবর্তে 
পশ্চাদগতিই অধিক নিধাঁন করে। স্বামীজী 
রাজযোগের ৪1৩ স্ত্রের ব্যাখ্যাকালে শী তত্রট। 


খুব স্ন্বররূপে দেখিয়েছেন । মাঁনবগ্রগতি যদি 


মাত্র যৌননির্বাচন এবং জীবনসংগ্রামের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত হয় তা ভলে বুদ্ধ, খুষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, 
রাঁমরুষ্চকে ত একেবারে মাঁনবেতিহাস থেকে মুছে 
ফেলতেই হয়। এ “জোব যার মুলুক তার, 
মতবাঁদকে বনিয়াদ করেই 9০] $01061- 
[021, 12021151) 11016011150 1১171195001161 


সব স্থষ্টি হয়েছিলেন। এর বলতে চাঁন যে যেতে 


ভীঁদের বোমার অন্তমিভিত 'আণবিক শক্তি 
সব চাইতে বেণী সেই জন্তই তীর! 
সর্বশ্রেষ্ঠ মাঁনব। এই শ্রে্গ মানবের সকল 


চর্ববল এবং অন্থুপযুক্তদের একেবাঁরে নিঃশেষ করে 
কেবলমাত্র একটি সম্পূর্ণ বন্ধিক জাঁতি (১০170৪1 
19০6) রক্ষী করতে চাঁন। কিন্ক জগতের ইতিভাঁস 
সাক্ষ্য দেয় এই সব সেকন্দর, চেংগিস্‌, তৈমুর, 
নাদীর পড়ি দিয়ে মানুষের শিল্পকলা সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য কৃষ্টি প্রগতি কোন কিছুই শ্রীসম্পন্ন হয় 
ন| এবং তীরাও বেশী দিন টণাকেন না। নান| 
দুঃসহ কৃচ্ছুতার ভেতর দিয়ে নিরপরাধ জাতিরাই 
মতিমোজল হয়ে ওঠে । ভগবান তাদের রক্ষা 
করেন আমরা বিশ্বান করি। স্থজনী ও পালনী 
শক্তির তাঁতপধ্য কেবল ধর্ংসে ন্য়। আপাত 
দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় উীত্রিশক্তি অন্ধ।। কিন্ধ 
যার চক্ষু আছে সে সর্বদাই দেখে এ ০7928৮9 
€৮০101190 এর পেছনে এক শাঁয়বান করুণাঁময় 
চৈতন্যের সাক্ষিত্ব সদ! বর্তমান। যখনই কোন 
জাতি নিজেদের ওপর অতিমাঁনবতার অধ্যারোপ 
করেছে, তখনই দেখ যায় পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতার 
উপপ্লাবন এবং এ উপপ্লাবনে সেই তথাকথিত 
অতিমানবতাঁরও চিরতরে নির্বাপণ। এইরূপ 
চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি বুদ্ধ খষ্ট শংকর চৈত্ন্ত বাঁমরুষ্জ 


ক্রমবিকাশ জন্মান্তর ও সমাজ ২৭ 


প্রভৃতি। প্রভু মনে করেন দাঁসেদের মঙ্গলের 
জন্ট প্রতুত্বটি চিরকালই কায়েমী হয়ে থাক! 
দরকার; সংখ্যাগুরু মনে করেন লঘুর| যখন 
দূর্বল তখন আমাদের পশু অর্থাৎ আহাধ্য। এই 
সব মনোৌবুত্তিগুণি ঘা মানুষের অতি নিম়স্তরে দেখ! 
বায় পশুজীবনের অন্শেষ (58৮৪56 501৮1৬21) 
বলেই অঙ্গীকর্তব্য ; নচেৎ ৪” শব্দের অর্থ 
ইন্দরিয়চধ্যা। কটচধ্য। এবং পেশচর্ধ্যার পরাকাষ্ঠাই 
হয়ে পড়ে । ৃ 
(৩) 

শ্রী স্বামী অভেদাঁনন্দজী মানুষের পশ্বাদি 
নিন্স্তরীয় শরীরপ্রাণ্তি শ্বীকাঁর করেন নি বটে, 
কিন্ত তিনি তীর [তি 1357070 19688) 
বলছেন, 4130£ 00816 108 [9 50778 [06019 
%/1)0 1085 1155 1106 21710021595 1861) 
(0675 13959. 1001081 1090165.৮--অর্থাৎ এই 
মান্ুষশরীরেই পশুর মত বাস করে। বলছেন, 
তারা হয়ত সাধারণ বেড়ীল কুকুর সাঁপের চাইতেও 
ভয়ানক । কিন্ত পতগ্জলি তীবর-_“জাত্যন্তরপরিণীম” 
হরে স্থুলতর শরীরে প্রত্যাবর্তন (50:01555107) 
অস্বীকার করেন নি। স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলে- 
ছিলেন, এ সম্বন্ধে অভেদাননাজীর সঙ্গে স্বামীজীর 
একদিন আলোচনাও হয়েছিল। ম্বামীজীর 
ক্রমবিকাশতত্ের এ পাঁতঞজলদর্শনের ওপরই ভিন্তি। 
অন্তনিহিত পূর্ণত্বকে বিকাঁশ করাই %০10100, 
আর সেটা চাঁপ। পড়লেই যে কোন উচ্চাবস্থা, থেকে 
পশ্চাদাবর্তন অসন্তব নয়। 
০6৮০0100101) 15 009 119107106956501010 91 006 


[15 0719 96০161 


09106061010 17101) 15 211520108৬9: 
96106 7 0726 015 0616061021095 10662 
21160. 200 00510780105 0106 1961100 15 
91717551100 00 6%01555 165616-00100৬- 
11600500116 ০0৫ 555-61506608000 815 


00197 07010061005155 0010605552155 605 


২৮ উদ্বোধন 


[06005 9160 08580 0৮ 10170181709. 
অর্থাৎ ক্রমবিকাঁশের বহন্ত হচ্ছে অনাদি অন্তনিহিত 
পূর্ৃতাকে বিকাশ দেওয়। | এই পুর্ণ শক্তিনমুদ্র 
অবরুদ্ধ ভয়ে রয়েছে, কিছ ভার মধো হাব প্রচণ্ড 
প্লাবন নিজেকে সদ। বিস্তাবে সচেষ্ট | কিন্ধ এই থে 
ধৃ্ঠ জগতের প্রতিবোগিতা, ইন্দিরনালসা এ সব 
্ষণিক, অনাঁবশ্তক, বাহক প্রযত্ব যথার্থ ম্ববূপের 
অজ্ঞানতার ফল। প্রতিযৌগিতাবাদ নিমযোনিতে 
(10৮61 50176501116) দরকাব ; কিন্ত দেব-মাঁনব 
ধারা তাদের নিকট দৃশ্য জগতের এ নব ব্যাপার 
খুবই গৌণ। পরস্থ 'জোর বাঁর মুল্লুক তাঁর” থিওরীর 
অনুপাঁতে নীটুশের ভাষায় এই চ168017615 ০1 
068£)দের জগতে বাঁচা উচিত নয় এবং তাদের 
জীবন অনুসরণ করে যর্দি কোন জাতি তৈরী হয় 
তাদেরও গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হওয়! দরকার । 

কিন্তু স্বামীজীর বন্ধুরা একবাঁর তাঁকে জিজ্ঞাস! 
করেন, প্প্রতিযোগিতাটা বদি নিয়স্তরের জন্যই 
প্রয়োজন, তাঁভলে আপনি বক্তৃতার ভাঁরতবাসীকে 
এত প্রতিক্রিয়াশীল হতে বলেন কেন?” তাতে 
স্বামীজী উত্তর দেন. “তোর| কি মানুষ, তোর! 
হচ্ছিস মনুষ্যাক্ৃতি জানোয়ার। একটু ভেবে 
দেখলেই বুঝতে পারবি যে মন্ুষ্যবুদ্ধির বিশেষত 
হচ্ছে মৌলিকতা, আবিষাঁরপ্রবণতা-_এ সব 
তোঁদের কিছুই নেই। আহার, বিচার, নিজ্র। 
প্রভৃতি ছাঁড়। তোদের জীবনে উচ্চ চিন্তার কোন 
স্থানই নেই। তোদের দরকার ০9790811007 
2170 90102019. 

(৪) 

অনেকেরই সংশয় ও 'সমাধান হচ্ছে--ভারতবর্ষ 
বিচিত্র দেশ--ধন্ম্ন বিচিত্র সম্প্রদায় বিচিত্র-আচার 
ব্যবহার বিচিত্র। এর মধ্যে একতা একরকম 
অসম্ভব । বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভাঁষাঁভাষীদের 
মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান নেই বলে পরস্পর 
সহানুভূতির খুব অভাব । বর্ণবিভাগ না! তুললে 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


ভারতের সংহতি কোন কালেই সম্ভব হবে ন1। 
কিন্তু ম্বামীজী 'এর সমাধান পূর্বেই করে দিয়ে 
গেছেন । বর্ণ মানে জাতি। জাতি হলো ডারুইনের 
১১৩০০ ছাড়া আর কিছু নয়। এই স্পিসিসের 
বৈচিত্রাই হলে। প্রাণীর প্রাণম্পন্দের অভিব্যক্তি_- 
নইলে বুঝতে হবে মে মৃত বা যদ্বৎ হয়ে গেছে। 
স্বামীজীর একটা বাণী হচ্ছে 40101 15 706916 
01628101010 10119 015615115018780101), 
বস্তর একরূপত। দেখা যায় স্মষ্টির পূর্বের; পরন্থ 
স্ট্িতে বৈচিত্র্েরই প্রাধান্ত। যতক্ষণ জাতির 
প্রাণম্পন্দন থাকে ততক্ষণই নাঁন। বৈচিত্র্য তার 
পরমাযুকে অলগ্কৃত করে তোলে, কাজে কাজেই 
বর্টট।কে আমাদের একটা ভুল বলে শ্বীকার করে 
নেওয়। চলে না। প্রাচীন ভারতের মূল বর্ণতত্বের 
তিত্তি ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তদনুরূপ গোষ্ঠীর 
্বস্ব প্রকৃতির অন্গপাতী আত্মাভিব্যক্তির স্বাধীনতা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “এক ঘেয়ে হবি কেনে রে?” 
এরই উপর পুরাতিন স্বাধীন ভারতের বিচিত্র 
বর্ণের উদ্ভব হয়। প্রাচীন মহাভারতের যুগে রক্ত 
ও আহারের আদান প্রদান (1066-1009111556 
৫5. 11706011015) দেখতে পাওয়া যায় না 
কি? প্রাটীন বুদ্ধের সময়কার ভারতবর্ষের আচার 
ব্যবহার অধ্যয়ন করলেই ভারতের সামাজিক 
স্বাধীনতাটী বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

কিন্ত আধুনিক বর্ণবিভীগটা একটা৷ অতীতের 
ব্যাপার, সমাজের উন্নয়নে তাঁর পরীক্ষা শেষ 
হয়ে গ্রেছে-পরস্ত কাল এবং অবস্থার অন্ুপাতী 
এ সেকেলে বর্ণবিভাগটা বর্তমানে উন্নততর 
ভারতীয় জাতীয় জীবনপ্রবাহে একটা প্রকাণ্ড 
নিরেট পাঁথরের মত বাধাস্বরূপ হয়ে ধড়িয়েছে। 
নব নব বর্ণবিকাশ যতক্ষণ প্রাণের প্রসবশক্তিতে 
উদ্গত হয় ততক্ষণ দেখা যায় ধর্বিজ্তান 
সমাজ শিল্পার্দি কর্মে কোন অন্গবাদ (17015092) 
নেই বা! দ্বাধীন স্বতঃগ্রবৃত্তির কপলাপ নেই। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


তাবতীয় সমাজ অধঃপাঁতে গেল শ্রীকৃষ্ণের . বাণী 
1 শুনে। তিনি গুণ ও কর্মের উপর বর্ণ 
বভাগ করে গেলেন, কিন্ব তাঁর ব্যাখ্যা হলে 
'খশীনুক্রমিকতাঁর * (৩0) ভিন্ভিতে। 
পরস্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যক্তির আত্ম 
গরকাশের অনুকূলতাঁর ভিত্ভিতে। তাই স্বামীজী 
লক্ষ্য করলেন--10015. 661] 108০8056 5০] 
01551060 2100 2101151)60 08568. 125০1 
02610 21151001205 01 0115115050 01959 
15 2 1010%/ (0, 08516 270 19 00 ০8566 ? 
ভারতের অধঃপতন ঘটল কারণ তোঁমর! 
নয নব বর্ণবকাশেব পথ কুদ্ধ কবে দিলে, 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের স্বত:সফুর্তিও ন্রিদ্ধ হয়ে 


সমাজে এলো একটা যন্ত্রগালিত .পুভ্তলের 
তৎপরতা । জমাটবীধ! অতি প্রাচীন আভিজাত্য 


অর্থাৎ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত শ্রেণীটা বর্ণ নয়, ও 
হলো প্রাণের ক্রমবিকাঁশের পথে, প্রগতির ও 
কৃষ্টির পথে এক নিরক্তিকর বাঁধা । কিন্ক সর্ধদ 
মনে রাখতে হবে জীবনে নৈচিত্র্য (৬৪16 ) 
মীনে কতকগুলে। নিবর্থক য। খুশী তাই এন 
কাওয়াদ বা ফ্যানসি-শো নয় অথবা কোঁন 
বিশিষ্ট গুপকে কতকগুলি করে বিশিষ্ট সুযোগ 
দেওয়া! নয়, পরন্থ গোষ্ঠীর আত্মশক্তির স্কুরণের 
দাঁরাঁ সমষ্টির বলাধান। প্রত্যেক গ্প্টী অপর 
গপকে সাহাঁধা করবে তাদের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 
বাতে বিরাঁট সমষ্টিসজ্ঘের এক অপূর্ব সম্পূর্ণভার 
স্থপ্রভাত হয়। বর্তমান ভারতে যে তথাকথিত 
স্পিপিস্‌ দেখা যাচ্ছে, এ যেন একটা বিরাঁট 
হিন্দু পরিবারের “ভেন্ন” হওয়া। কারুর সঙ্গে 
কাঁরুর যুখ দেখ দেখি নেই, আর যেন একটা 
প্রকাণ্ড প্রাসাদ ভাগাভাগি করে করে চাঁরি 
পাশে পাঁচিল তোঁলী'। সেকেলে বর্ণবিভাঁগ 
হলো প্রাটীনদের সমাজ উন্নয়নে তাৎকাঁলিক 
প্রীক্ষ।। তাদের কাজ শেষ হয়েছে। তবে 


ক্রমবিকাশ জনম্মীস্তর ও সমাজ ২৯ 


আশার কথ ভারতের প্রাণপাঁখীটী মরে নি বলেই 
প্রাক স্বাধীনতার সাধনমুগ ভতেই আঁবার নবনব বর্ণ- 
বিভাগ জাতীয় জীবনে অস্কুবিত হয়ে উঠছে | 
(৫ ) 

ন্যবহাঁরিক জীবনে অনির্বাণ ব্যক্তিত্বের বুভাভুর 
অভিন্যক্তিই হচ্ছে পতঞ্জলির জাত্যন্তরপরিণামের 
মূল কথা । “এই প্রথম ও শেষ এইরূপ ন্যাজ। 
মুড়ো বাঁদ দেওয়া ব্যক্তিত্ব এক চার্বাক ছাড়া 
আর কোন ভারতীয় দর্শনই বিশ্বাদ করেন না। 
একটা ক্ষুদ্ধ দেশকালা বচ্ছিন্ন গণ্ডির মধ্যেই 
আঁমার সকল প্রগতির অব্সান, এ কথ। বুদ্ধি 
হ্থীকব করতে নাবাজ। একটা গ্রাম্য বাঁজ- 
নীতিকের কুণো ব্যক্তিত্ব এবং গান্বীর বিরাট 
বাক্তিত্ব এক জীবনের প্রথম এবং শেষ 
স্থযোগের ফল--এ তত্বে সহানুভূতি আমরা 
দেখাতে পারি না। প্রকৃতির নৃত্যতঙ্গীর রেখা- 
পাঁতে বিচ্ছেদ ঝ1 ক্রমভঙ্গ নেই; ভবিষ্যংই 
আজ বর্তমান, কাল আবার বর্তমান অতীতে 
মিশে যানে । প্যতো ব! ইমানি ভূতানি জায়স্তে 
১-*১* সংবিশন্তি”_ এই অগণিত ক্লকলিঙ্থারী 
বৃুটীর মল কথা হলে! ০০90010016--একেরই 
সৃপ্ী বা! কুৎসিত রূপান্তর। তবে এই অনাদি 
প্রবাচের মানবরূপটার সঠিত অন্তান্ট নিয়ন্তরীয 
রূপের চাঁবিঘিক ভেদ অনেক। এই 2001০21681 
পশু পক্ষী মতস কীট পতর্দ ওষধি 
পর্ভৃত স্তরে দেখাবার কেবল 75196850101) 
96 ৯০1৩5 বর্ণ ও ব্যক্তির অগণিত বিবৃদ্ধি 
ও ধ্বংস--সে গোষ্ী ও ব্যষ্টির মধ্যে প্রগতি- 
চেতনার সাড়া নেই, ব্যক্তিত্বের বিভিন্নমুখী 
বৈচিত্যবুদ্ধির পরীক্ষাও নেই, আছে কেবল 
যান্ত্রিক আহার বিহার নির্রা প্রভৃতি । 
পরজ্ভ ষখন এ প্রবাহ সত্যিকার মন্ুষ্যত্তরে এসে 
পৌছয়, তখন বিচিন অভিনব বর্ণবিকাশ ত 
থাকবেই আঁর থাকবে যাত্িক নিয়মান্ুবপ্তিতা 


৩ উদ্বোধন 


হতে ব্যক্তির মুক্তি। এই জুলজিকাল সুরে 
ব্যক্তিৰ যান্ত্রিক এবং 0171601707 অর্থাৎ সমানাকার 
ব্যবহার হেতু একটিকে আর একটি হতে 
বিশেষিত করা যায় না। থে মাঁনবগোষ্ঠীতে 
এপ 70601771109] 001001110 এসে উপস্থিত 
হয় তাঁকে স্ব।ণীগী বলছেন, “জানবে ও হচ্ছে 
মৃত্যুর লক্ষণ"--যেমন প্রাচীন ভাঁর্তীয় এক চঙে 
খাওয়া পর ইত্যাদি--পচে মরবার লক্ষণ । 
দা্শনিকের ভাঁষাষ--006 17190 19 10001 
116, 


০0179180651 200 [09150109110 000 8100061 


[17015  41061917% 1 1715 10171 


1091) 11121) 0175 009৮৮ 15 0177 217001761 


৪70. টো 66 00]] 06৮91010761) 01 
5001) 2 0101006  1701519021105 06 
00125010097 1106 107 2 511516 1090 


15106 ৪]1 6170001).৮- একট1 দেহাঁবচ্ছি্ 
মাত্র জীবনের দার! বুদ্ধত্বের সাঁধনাঁর পরিসমাপ্তি 
কি করে হতে পারে? 
অতএব ইভলিউপাঁনে গুস্মান্তর মানতে হয়। 
পূর্ববজন্মবাদ যে কেবল হিন্দু'ও বৌদ্ধরাই স্বীকার 
করে তা নয়, গোপনে ব। 'প্রকাশ্তে এ মত 
পৃথিবীর যাবতীয় বিবেকীর নিকট ছড়িয়ে আছে। 
গ্রীকদের ভেতর ছিল--011010০ 16115197-এর 
মধ্যে স্পর্শ পাওয়। যায়। পিথাগোরাস ও প্লেটোর 
কথা পূর্বে বলেছি। এম্পিডোক্রিস ও 
আনাক্সাগোরাঁস বিশ্বাস করতেন-_ 
"৬10 00120020210 65100921170 
06 12101) 001175115 85 00, 
01, 0150 202176 1010) 15১ ০810 
06119) 200 0006115 0608. 
451000261 00 1005 900910 2, 
10010810151 10110 
[5 00650100151] 071025) 001 
06803 09505061007 80913 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


1৭010717759 1616 006 2 12175117069 2070 
8061) 2 98108180101 01 006 10010519. 
৮৬1)10]7 25 ০21150 21017021700 0581 


09712701800 10015137, 


তার পরবর্তী যুগে আলেক্জেন্দিয়ার নব্য- 
প্লেটনিকেরা বিশ্বীনা করতেন, তার মধ্যে 
হচ্ছেন প্রটিনাস প্রধান। হিরুদের ভেতর 
কাববাল! ( 200218 ) লেখকদের মধ্যেও এ 
মত দেখা থাঁয়। বাইবেলে আছে, প্রফেট 
ইসায়াসই জন দি ব্যাঁপটিষ্ট হয়ে আসেন। 
পিজারের একটা বিবৃতিতে পাঁওয়া যায় 
থান চার্চ এর মধ্যে নোলটিক-€ 0:19960)দের 
এবং মানিকিনদের (19710062105 ) মধ্যেও 
এ মত ছিল, যাঁদের দখল করবার জন্য খৃষ্টান 
রাজার নাঁনাঁবিধি অঙিনান্প জারি করেন। 
আর তা ছাড়া আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যেও 
অনেকে এ মত নানী ভাবে ভাঁষীয় ইঙ্গিতে 
স্বীকার করেছেন, যথা 011£67, 
৬০০ 1751100100 ১৬৪৭০০০০1০১ 14555175, 
1161061, 180 15866215  আঁধুনিক 
থিয়সফিন্টবও এ স্বীকার করেন । ওয়ার্ডস্ওয়ার্তের 
নিম্লিখিত কবিতাটা বিশেষ বিবেচ্য-- 


13100, 


10 01৮5 5 9৪৮ ও 51590 200 

৪. 10972916105 3 
1179 500] 0750 11595 160 ৩) 

০01 1165 5081. 
11267 1750 61590517616 115 5960105, 
4৮100502060 [010 জলি? ও 
০010 600115 0012506010695 
400 1006 10 0051 10216020555, 
90 0811175 ০19505 01 2101 

০০ ৮৪ ০০০6 

100 000 %/130 15 00৫ 00010৩, 





বরণ 
শ্রীর্দিলীপকুমার রায় ' 


দুঃখে আঁছে দাহ__মানি। বলব তবু ঃ “নয় জীবনে 
দুঃখের এজাহারই চরম তীপন-জাঁলার দুর্লগনে |” 
দেখতে তোমার শিখি যদি 
ব্যথায়ে! বয় শান্তিনদী, 
থা প্রতি ঢেউ প্রতিফলে চাঁউনি তোমার ক্ষণে ক্ষণে । 
সেই আলো যার বিছবায় প্রাণে-ডরায় সেকি 
কাটাবনে 1 


অশ্রু তো নেই রূপের চোখে, রূপের মোহেই মরি 
কেদে, 
দুক্তির সুর শুনতে ভুলি_ পরি বলে বাঁধন সেখে। 
স্ুথের তৃষায় অভিধানে 
পরম বাঁণী নেই-_যে জানে, 
সেই পেয়েছে কুল অকুলে-সেই জনতায় রয় বিজনে 
প্রেমের বাশি যেথায় বাজে অন্তরেরি বৃন্দাবনে। 


ধরণ 
বন্দী প্রাণে সুরধুনী-স্থুর শোনাবে কেমন ক'রে 
অন্ধতাঁর এ পাষাণ বদি সরিয়ে ন! দিস মুগ্ধ ওরে ! 
বাইরে কোথায় খুঁজিস তাঁকে 
অন্তরে যে নিত্য জাগে? 
লীভক যে সে মনের মান্ষ-_কয় সে কথ একল। ঘরে 
অন্তরালের ছন্দে জাগে--ভিড় দেখলেই যাঁয় সে স'রে। 


তৃণ নিরাল।, ফুল নিরাঁল। নিরা'লা নীল আকাশ তার 
তাঁই না চাঁক চাঁউনি তাঁদের দেয় স্থগোপনের ইশার|। 
মন্ত্রে তাঁদের দীক্ষ যদি 
নিস মন, তুই_-নিরবধি 
শুনি তাঁরা গায় £ “আমাদের মিটল অভাব 
তারি বরে 
সেই দ্রানেরি গাই মহিমা! আমরা। রূপেব কলম্বরে ।৮ 


পি সে ৯ 


মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য 


ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


ভ্রাতৃবিরোধের দাবানলে আজ ভারতভূমি 
ভন্মসাঁৎ হতে চলেছে। যাবতীয় অন্ঠায় আজ 
ধরনের নামে ন্টায়ের আকার ধারণ করে ভারতের 
সর্বত্র গৌরবের বস্ত বলে স্বীকৃত হচ্ছে। ধনি- 
দরিদ্রনিরশেষে আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী 
গৃহহীন, সর্বস্বহার। ; লক্ষ লক্ষ ভাঁরতবাসী অকালে 
ভবলীলা সাক করতে বাঁধ্য হয়েছেন। 
ভারতবাপী আজ ধর্মেধ নামে হিতাহিতজ্ঞান- 
শ্য। এই তথাকথিত ধর্মান্বতা উন্মত্ততার 


নামান্তর মাত্র। এই উন্মন্ততার আবেশে আমাদের 
অনেক দেশবাসী ভাঁবছেন--এ সী্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ ভারতের অস্থিমজ্জাগত । এর চেয়ে 
ছুঃথের বিষয় আর কি হতে পারে? 

অবশ্য ইহ এতিহাসিক সত্য যে মুসলমাঁন- 
শাসকবৃন্দেব মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং তথাকথিত “কাফের”- 
দের দেবমন্দিব ও বিগ্রহ ধ্বংস, ধর্মগ্রস্থাদির 
ভন্দীকরণ প্রভৃতি ইপলীমান্ুমৌদিত বিশিষ্ট 


৬২ উদ্বোধন 


ধর্মকার্ধ বলে মনে করতেন। কিন্ত এ সঙ্গে 
ইহাও তুললে চলবে না বে অনেক মুসলমান 
শীসক ভারতীয় কৃষ্টির অনুরাগী ছিলেন এবং 
কৃষ্টি নষ্ট করার প্রয়াস মাত্র না করে তার 
প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত বত্ুপরাঁয়ণ হয়েছিলেন । 
আজ ভারতের ন্বাধীনতাগমের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের আংশিক সত্যের প্রতি কুদ্ধদৃষ্টি হয়ে 
থাকলে চলবে ন। ; সত্য বা তাই প্রচার করতে 
হবে এবং হিনু-মুসলমীন মৈত্রীর গৌরবমর 
কাহিনীকেও তার বথাবোগ্য গুল্য প্রদান করতে 
হবে। 

ভারতীয় সাহিত্য পযালোচন। করলে দেখ! 
যায় যে প্রায় সকল প্রাদেশিক সাহিত্যে 
মুসলমানের দান অল্পবিস্তর আছে এবং ভাবত- 
বর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা, কষ্টি- সব কিছুব প্রতি 
তাঁদের বথেষ্ট মমত্ববৌধ ছিল। হুসেন সাহ, 
প্রাগল খা, ছুটা খাঁ প্রভৃতি যে প্রকার বঙ্গ- 
ভাষায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির অন্গবাদ- 
দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য প্রচাঁরে অগ্রণী হয়েছিলেন 
এবং বনু মুসলমান আত্ম-পর বিস্বৃত হয়ে বৈষ্ঞব- 
ধর্মের অপূর্ব তথ্যে উদ্দ্ধ হয়ে বাধাকৃষ্ণ ও 
শ্রীচৈতন্ত মহিমা কীঠন করে গেছেন, তন্দরপ 
ভারতবর্ষের অন্ান্ত ভাষাঁও, যথ! হিন্দী, সিশ্কী, 
গুজরাতী প্রভৃতি মুসলমানের প্রোৎসাহে সঞ্জীবিত 
এবং দানে শ্ুসমৃদ্ধ হয়েছে । এ সমস্ত ভাষার 
মূল উৎস যেই সংস্কৃত ভাষা, তাঁর প্রতিও 
ত্বতঃই সুসলমান-রাজন্বুনদ ও পণ্ডিতমগুলীর 
দৃ্টি আক্ুষ্ট হয়েছিল। এ সাহিত্য পর্যালোচন। 
করলে দেখ! যায় যে ভাবতে মুস্লমান-রাজত্ব- 
সময়ে বহু, সাহিত্যমহারথ উদ্ভুত হয়েছিলেন 
এবং মুসলমাঁনরাজগণের সভায় তীবা মণিম্বরূপ 
ছিলেন। ফলতঃ, এ বুগেই কবিশিরে।মণি 
ভাুকর বা তানুদত্ত, আকবরীয় কালিদাস ব 
গোবিন্দভট্র, আলঙ্কারিকচুড়ামণি জগন্জাথ পণ্ডিতরাজ, 


[ সুবর্ণ সতী 


স্বতিশিরোমণি ভট্টনারায়ণ, কবিবর বংশীধর, 
লক্ষমীধর, হরিনারায়ণ মিশ্র, চতুভূজ, উদয়রাজ, 
পুগুরীক বিট্ঠল, শঙ্কর, কল্যাণমল্প, নিত্যানন্দ, 
বেদাঙ্গরার, পরশুরাম, কৃষ্দাস, রুদ্র কবি, 
মুনীশ্বন, ভগবতী স্বামী, ঈশ্বরদাস, রথুনাথ প্রত্থৃতি, 
সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ব্ভাগের শ্রেষ্ট 
মহারথেরা স্ব স্ব বিষয়ে স্বকীয় বিজরপতাঁক! 

উড্ভীন করেন। সাহাবুদ্দিন, নিজ।ম সাহ, সের 
গাহ,। আকবর, সাঁহ জাহান, মুদ্দাফর সাহ, 
বুচান খা প্রহৃতি ভারতীয় মুসলমান নৃপতিবুন্দ 
এদের নিনিত্ত অকাতরে অর্থব্যয কবে গেছেন। 
এ ধুগের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কবি ও অন্ান্ত 
লেখকেরা তদের পরিপালক মুসলমানি শাসকবুন্দের 


থে স্ততিবাদ করে গেছেন, তাতে কৃত্রিমতার 
কোনও আভাস দৃষ্ট হয় না। আকবরের 
ওতিমুলনক “তত্সত্যং  শ্রীহুমাউ-কুলতিলকমণে 


ভীষণীদ্‌ ভীঘণোশ্সি” গুভূতি আকবরীয় কালিদাসের 
রচনাবলী, শাহ জাহানের স্ততিমূলক “দিল্লীবল্লভ- 
পাণিপল্লবতলে, নীতং ননীনং ব্য়ঃ” গ্রভৃতি জগন্নাথ 
পণ্ডিতর।জের শ্রে।কাবলী মুসননান নৃপতিবৃন্দের 
প্রতি সংস্কৃত কবিধুরন্ধরগণের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার 
স্ঠোতক। শুধু কবিরা নন, স্মত, জ্যোতিথা, 
দাঁশনিক প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের 
শ্রেষ্ঠ মনীধিগণ মুসলমান নৃপতিবৃন্দের উক্্ষসিত 
প্রশংস। লিপিব্্ধ করে গেছেন । 

মুধলমান শাসকবৃন্দ নানাবিধ উপায়ে সংস্কৃত 
সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করেন- (৯) পণ্ডিত 
ধুরদ্ধরগণের বাজসভায় সন্মানদান ও তাদের জন্য 
প্রভূত বৃত্তিনির্ধারণ ; (২) আরবী-ফার্সী গ্রন্থের 
সংস্কতে এবং সংস্কৃতগ্রন্থের আরবী-ফার্সীতে 


১ প্রীকৃষণ উপাধ্যায় কৃত ববীন্দ্রচন্ত্রোদর নামক গ্রন্থে এ 
সময়কার ব পাঞ্ডতের নীম উদ্ধত আছে। এ গ্রন্থে শাহজাহান 
ও দ্বারাণ্ডকোর প্রশংন৷ আছে । 


-স্প্পাাাপাস্পেপাপপাাপ্পাসাশাশা 
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অনুবাদ; (৩) মুসলনানগণের সংস্কৃত সাহিত্যে 
দন এবং (৪) বিব্ধি। 

(১) পণ্ডিতদের সম্মান ও বৃত্তি 

সের সাহ যদিও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে সর্বদা 
ব্যপৃত থাকতেন, তথাপি তিনি ভাম্গকরপ্রমুখ 
বিশিষ্ট পণ্ডিতমগুলীকে সম্মান প্রদর্শন ও সাহাধ্যদান 
করে গেছেন। তাই কবি ভানুকর এক 
ঙ্গীয়গায় দেবে সাঁহের প্রশংসা মুখ হয়ে বলেছেন, 
বে সের সহের কোটা কোটা অশ্বের মধ্যে বদি 
৫|৬টী কানা বা খোঁড়া হয়। সের 
সাহের কি বা আঁসে বায় ?-- 
“বাহাশ্চেদ্‌ গন্ধবাহীধিকম্থুভগরয়। পঞ্চষ। কাঁণখঙ্জাঃ | 
ক। হাঁনিঃ শেরসাহক্ষিতিপকুলনণেরশ্বকে ।টাশ্বরস্ত ॥” 

মোঘল সগ্রাটগণের মধ্যে আকবর ও সাহ- 


তাত 


জীহীন্ই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি সমধিক 
অনুবন্ত ছেলেন। অনেক বড ব্ডূ সংস্কৃত 
কবি, দাঁশনিক, আঁলঞ্কারিক, ম্মাত প্রভৃতি 
1দের সভ| অলম্কৃত করতেন। ফলতঃ, সম্রাট 
গাকবর হিন্দুধর্মের প্রতি এতদুর আকুষ্ট হন 


ন্‌ তিনি বুন্দাবনস্থ ঘটু গোন্বানীদের তপশ্চধ। 
ঘচক্ষে নিরীক্ষণ করার জন্য বুন্দননে উপস্থিত 
ন এবং তদের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করেন। 
প্রথিত আছে যে দির্লীখরের রাজসভায় আহত 
মগ্র ভ।র্তব্ষের পণ্ডিতধ্ণ্ুলীকে বিশ্বনাথ 
তর্কপঞ্চাননের পিতৃদেব বাঙ্গালী কালীনাথ 
বি্ভানিবাস ছু" ছু'বাঁর পরাস্ত করেন। ম্বকীয় 
সভায় ঈদৃশ পণ্ডিতবর্গের আমন্ত্রণ এবং শান 
চচ্চার সুযোগপ্রদান প্রভূত বাঁজকীয় সহান্ুভৃতি 
এবং উৎসাহের পরিচায়ক। জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ 
তখনকার দিনের এক কিশিষ্ট কাজিকে কোরাণ- 
সম্পফিত বিচারে পরাভূত করে সম্রাটু সাঁহ 
জাহানের পর্ণ প্ররিযুপাত্র হন। এতেও দেখ! 
যায় যে সম্রাট জাহাঙ্গীৰতনয় অত্যন্ত ন্টায়ধর্স- 
পরাক্ণণ ছিলেন এবং নৃপতিছিসাবে সম্িচারের 
€ঁ 


মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য 


৩৩ 


পক্ষপাতী ছিলেন। পণ্ডিতশ্রে্ঠ জগন্মাথ তাঁকে উদ্দেশ 
করে বলেছিলেন যে, এ সব কারণেই জগতে 
মনৌরথ পূর্ণ করতে সমর্থ মাত্র দুজন আছেন, 
দিজীশ্বর ব! জগদীশ্বর, অগ্) শুপতির। শাক দিতে 
পাঁরেন ব লবণ দিতে পারেন, এ মাত্র-- 
“দিশ্লীশ্বরো বা! জগদীশ্বরো। বা মনোরথান্‌ 
পুরয়িতুং সমর্থ; | 
অন্বোনু পিলৈং প্বিদীযমংনং শাকাঁয় ব্ 
স্তাললবণায় বা স্যাৎ ॥" 
এই জগন্নাথ পণ্ডিতরাজই বখন, একদিন . 
সিংচবোৌধে অন্তান্ত কবিদের সাঁমাগ্ঠ মুগ বলে 
সদ্বোৌধন করেছিলেন, তখন তার উত্তরমুখে কবিবর 
বংীধর মিশ্র বলেছিলেন যে সম্রাট পাহজাহানরূপ 
শিবের বাঁভন জগন্নাথ বড় জৌর “বৃষ” হতে 
পীরেন, দেবীর ( সাঁহজাভান্পত্ীর ) বাহন হিসাবে 
তিনি ( বশীধরই ) সত্যিকার সিংত_ 
“দি নাগাঃ প্রতিপেদিরে প্রথমতো। জাত্যৈৰ 
জেতব্যতাঁং 
সন্তাব্যপ্রুটবিজ্রমোহথ বৃষভো। গৌরেব 
গৌরীপতেঃ | 
বিক্রান্তেনিকষং করোতু কতমং নাম | 
ভ্রিলোকীতলে 
কঠেক|ল-কুটদিনীকরুণয়। পিক্তঃ স কণ্ঠীরবঃ॥ 
ংশুধ্বম্অ্স্ত | ২ 


২ মৎসম্পাদিত পছ্ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ৪৯, কবিতি। 
২,১। জগন্নাথ পঞ্ডিতরাজের উক্ত কবিতা, পৃঃ ৪৯, কবিতা 
২০০ উল্লিখিত কব্তার সোপান্টাকায় গ্রন্থকার হরিভাঙ্করের 
পুত্র টীকাকার জয়রাম বল্ছেন---“অপৈতন্তাস্তাপদেশত্য দিলীন্্র" 
শাহজাহানমতিষ্যঃ সেবকো। বংশীধরনাম! কবির্ষেনাম্যাপদেশপদ্যেন, 
্রতু শ্তরমদতদুপন্তন্ততি দিগনাগ| ইতি''' | যদি বৃষতে 
গ্ৌরীপতিসম্বন্ধেন বিক্রমঃ সম্ভাব্যতে, তথ| মথ)পি কণ্ঠেকাল- 


কুটুদ্িনীনবন্ধে। স. তুল্য এব, প্রস্ত বুষতে জীভিত্ভ। 
বিক্রসসংভাবনা শৈব প্রাছুর্বেদিতি ধবন্ান্নাহ কণ্ঠেকাল 


ইত্যাদিনা."' 1” 


৩৪ উদ্বোধন 


এর থেকে প্রতিপন্ন হয় খে সংস্কৃত কবিরা 
কেবল সম্রাটদের প্রিয়পাত্র ছিলেন না, তাদের 
মহিমীদেরও প্রিয়পা্র হতেন) এবং ফলতঃ তাঁর! 
ঈদৃুশ নিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে 
তারা সম্রাঙ্জীর অন্দরমহলে পর্যন্ত অবাঁধে 
যাতায়াত করতে পারতেন। 

মুদলনান বৃপতিম গুলীর আদেশে বা তাদের 
প্রীতির নিমিত্ত বু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়। উদয়- 
রাঁজ সুলতান মামুদ গজনির দিগ্বিজযাদি অবলগ্ধন- 
পূর্বক রাজ-বিনোদ নামক সপ্তসর্গাত্মক সংস্কৃত 
গ্রন্থ রচনা! করেন। কড়ার বাহীাছুর মালিকের পুত্র 
মালিক সুলতান সাঁহির উৎসাহ ও আদেশে সঙ্গীত- 
শিরৌমপি নামক গছ ভাঁরতেব তঙকাঁলীন লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
পণ্ডিতমগুলী রচনী করেন | শ্ীবরের রাঁজ-তরঙ্গি ণীতে 
উল্লিখিত আছে যে কাশ্মীররাজ জৈম্ুল-আবেদিন 
( ১৪২০-১৪৬৯ ) বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
প্ডিতদের আনয়ন করেন তীঁদের পঠন-পাঠন 
এবং জীবিকানির্ধাহের সৌকরার্থে বৃত্তি নির্ধারণ 
করে দেন। আলমসাঁহি বা মানবের শাঁসনকঠ! 
হোসঙগ ঘোরির সভাঁকবি ও অমাত্য মণ্ডন স্বকৃত 
শৃঙ্গারমগ্ডন, কাব্যমগ্ডন, সাবস্বতমগ্ডন ও সঙ্গীত- 
মণ্ডন নামক গ্রন্থে অলমসাহির অতুযুদান্ত প্রশংস। 
করেছেন। সঘাট আকবরের নির্দেশ[নুসাবে 
গঙ্গাধর নীতিসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
তাঁরই আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত (অকবরনৃপরন্যর্থং ) 
টুগুরীকবিট্রল তাঁর নঠননির্ণয় প্রণয়ন করেন। 
বিকাঁনীর থেকে গজ ওরিফেন্টাল সিরিজে 
প্রকীশিত পদ্ুন্ুন্দর কৃত আকবরসাহি শৃ্গারদর্পণ 
নামক গ্রন্থ মহামতি সম্রাটের আনন্দবর্ধনের নিমিত্তই 
বিরচিত হয়েছিল। বিরুদাবলী নামক গ্রন্থ 
জাহার্জীরের স্ততিমূলক । এই লম্রাটের প্রীতির 
নিমিত্ই ইত্বর খানের আদেশামগুসারে জাহাঙ্গীর- 
বিনোদরত্বাকর নামক জ্যোতিষের এক করণ গ্রশ্থ 
জাহাঙ্গীরের সভাঁকবি পরমানন্দ রায় রন। করেন। 


[ স্বর্ণ আয়স্তী 


(বিকানীর অনুপ লাইব্রেরীর হস্তলিখিত পুথি 
৪৪৮৪) এই গ্রন্থের প্রারস্তে বাঁবর, হুমায়ুন, 
আকবর ও জাহাঙ্গীরের গ্রাশংসা আছে। ১৬০৯ 
্রষ্টান্দে* কুদ্র কবি জাহাঙ্গীরের স্ততিমূলক 
নবানখাননচরিত নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
শাহ জাহান ও তার মন্ত্রী ওয়াসফ খাঁনের 
আদেশানুসারে ১৬২৮ সালে নিত্যানন্দ দিদ্ধান্তসিন্ক 
নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ বচনা করেন। ১৬৬৬ 
সালে ঈশা থানের পুত্র যুছা খায়ের আদেশী- 
নুপারে মথুরেশ শব্দ-রত্ৰাবলী নামক অভিধান 


রচনা করেন। শ্রীকৃষ্চ দৈবজ্ঞ কৃত 
জাতকপন্ধত্যুদাহরণ নামক গ্রন্থে খানিখান 
বাহাছুরেবক কোষ্ঠী বিচির আছে এবং এ. গ্রন্থ 


নিশ্চয় তীর ইচ্ছা বা অন্ুমত্যন্ুসারে রচিত 
হয়েছিল। 

মুদলমান নৃপতিদের কেউ .কেউ উপযুক্ত 
ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদের বথাযোগ্য উপাধি বিতরণ 
করতেন। মহামতি সম্রাটু আকবর জীবচ্ছাদ্ধা- 
প্রয়োগরচয়িত। নারায়ণ ভষ্টরকে তাঁর অগাধ 
পাণ্ডিত্যের জন্ট “জগদগুরু” উপাধি দান করেন; 
জ্যোতিষশান্ত্ে নিষ্ণাত নৃসিংহ পণ্ডিতকে তিনিই 
“জোতিবিৎসরস” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
তিনি কাদণ্ধরীর নিশিষ্ট টাকাকার ভাম্চন্দ্রকে 
“উপাধ্যায়” উপাধি প্রদান করেশ।ৎ সআ।টু 
জাহাঙ্গীর তোরাশাম্বে বিশেষ দক্ষতার জন্য 
কেশবশর্ম।কে প্জ্যোতিষরীয়” উপাধি দাঁন 
করেন। পণ্ডতরাঁজ জগন্নাথ তাঁর “পগ্ডিতরাঁজ” 
উপাধি সমর শাহজাহানের থেকেই পাঁন। 


৩ শকে স্াগিতিথৌ (১৫৩১ ) সৌম্য বৈশাখে শুরুপক্ষতৌ । 
চরিতং খানখানশ্য বধিতং রুত্রহরিণা ॥ . 
এই কবি আকবর-+পুত্র দান্যাল এবং জাহাঙ্গীর পুত্র সুলতান 
থুরামের সুতির নিমিত্ত ও দু'খান! গ্রন্থ রচনা করেন। 
৪ সম আকবর শঙ্কর ভট, দামোদর ভট, নীলকণঠ 
প্রভৃতি পগ্ডিতদেরও যথেষ্ট সমাদর ও সম্থান প্রদর্শন করেছিলেন। 


মাধ, ১৩৫৪ | 
একথা তিনি তার আঁসফ-বিলাস-আখ্যায়িকায় 
স্পষ্ট বলে গেছেন।« সম্রাট শাহ জাহানই 


কবীন্দ্রাচার্ধকে সর্ববিগ্ভানিধান* এবং পরশুরামকে, 
বাণীবিলাসরায় উপাধি দান করেন। সারম্বত- 
প্রক্রিয়ার রচয়িতা চন্দ্রকীত্তি ভূপতি সাঁলেম 
সাহির নিকট যথেষ্ট সন্মান প্রাপ্ত হন। 
আঁহমদ-নগরের নিজাম বুহীন তাঁর সভাকবি 
পরশুরাম-প্রতাপ, তৃগুবংশকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ 
গ্রণেতা সাবাঁজিকে “প্রতাপরায়” উপাধি দাঁন 


করেন।  বজদেশেও রাজ। গণেশের পুন 
জালালুদ্দিন বৃহস্পতিকে যু উপাধিতে ভূষিত 
করেন এবং. মহাঁসমারোহে “রার়মুকুট” 
উপাধি প্রদান করেন। হ্রিচরণ মল্লিক সংস্কৃত- 
প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থ রচন। করে হুসেন 
খায়ের থেকে কগাীভরণ উপাধি লাভ কবেন 


( ভরতমল্লিককত চন্দ্রপ্রভা পৃঃ ২৪ )। 
(২) অনুবাদ প্রভৃতি 


মুসলমান নৃপ্তিবা অন্গবাঁদেব মাধ্যমিকতায় ও 
সংস্কৃত সাহিত্যের ব্ছুল প্রচারে ব্রতী হন। 
তাদের উৎসাহে বা তীদের প্রভাবাগ্বিত হিন্দু 
নৃপতিদের উৎসাহে সংস্কৃতগ্রন্থ আরবীফাসীতে 
এবং আরবীফার্সী গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুদিত বা 
সারাংশে লিখিত হয়। কাশ্মীরের মহম্মদ সাহের 
জগ্য শ্রীবর নিজাগির যুসুফজুলেখ। অবলঘনে 
কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
কাশ্মীরের রণবীর সিংহের ইচ্ছানুসারে সাহিত্র।ম 
আধথ্লক-ই-মোহসিনি নামক গ্রন্থের সংস্কৃত অগ্নবাঁদ 
করেনঃ অনুদিত গ্রন্থের নাম বীররত্বশেখর- 


৫ সার্বভৌম-শ্রীশহজই।-প্রস।দাধিগত-পণ্ডিতরাজপদ্ধী- 
বিরাজিতেন...পপ্ডিত*্্রীজগন।থেন:" | 

৬ কৰীন্দ্রাচা্ধের “জগহিজযঙ্ছপ:” নামক গ্রন্থ সম্প্রতি 
বিকানীর থেকে প্রকাশিত হয়েছে । 


মুসলমান সংস্কৃত সাহিত্য ৬৫ 


শিখা । এরূপে আরব্যবামিনী নামক গ্রন্থও 
সংস্কৃতি অনুদিত হয়। অন্যদিকে সংস্কৃত থেকে 
ফার্সীতে বৃহ গ্রন্থের অনুবাদ হয়। কেবল 
আকবরই মহীভারত, রামায়ণ, অথ্ববেদ, লীলাবতী, 
তাজক, বাজতরঙ্গিণী, পঞ্চতন্ত্, ছীত্রিংশপুন্তলিক) 
প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ 
করিয়াছিলেন এবং সর্ধদা এ সব গ্রন্থের 
অনুশীলন করতেন। উপনিষদ্-রস-পিপান্ত দার। 
শিকোহ পগ্ডিতগণেব সাঁহাব্যে দির-উল-আকবর 
বিরচিত করেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বেদ 
ও  উপনিধদের মাহাত্যু অনবন্ধা ভাষায় 
অকপট সারল্যে বিবৃত করেছেন এবং এও 
অকপটভাবে স্বীকর করে গেছেন যে সুফীদর্শন 
পাঠে যতটুকু শান্তি তিনি পেয়েছেন তাঁর 
থেকে অনেক বেশী পেয়েছেন উপনিবৎপাণে | 
তার প্রপিতামহ আকবর যোগব।শিষ্ঠের বে অ্বাদ 
করিয়েছিলেন, তা” সম্পূর্ণ তাঁর মতানুযায়ী না 
হওয়ায় তিনি উক্ত গ্রন্থের পুনরায় অনুবাদ 
করান। দারা  শুকোহের মুকীলমহই- 
বাবালালদাস নামক গ্রন্থ রাজতন্য়ের সঙ্গে 
বাবাললদাস্রে কথোপকথন অব্লঞ্ছনে ব্চিত; 
এ গ্রন্থে হিন্দু সন্গ্যাস ধম খ্ষয়ে পধালোচন। 
করা হয়েছে । এ গ্রন্থ হিন্দু-মুসলমান সন্প্রীতির 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে জগতে চিরদিন বরণীয় 
হয়ে থাক্‌বে | জর্নপুরের জয়সিংহ খৃষ্টায় অষ্টাদশ 
শতাঁীর প্রথনার্ষে অনেক আরবী জ্যোতিষ 
গ্রন্থ সংস্কতে এবং বহু সংস্কৃত জ্যেতিষ গ্রন্থ 
ফার্সীতে অনুদিত করেন। 

ফলতঃ অন্বাদের মাধ্যকিমতায় সংস্কৃত সাহিত্য- 
বিষয়ক জ্ঞানের বহুল প্রসারের নিমিত্ত মুসলমান 
নরপতিরা প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন! একমাত্র 
মহাভারতের সচিজর অনুবাদের জন্য তখনকার 
দিনেও মহামতি সগ্রাট আকবর ছয় লক্ষ টাকা 
খরচ করেছিলেন । 


৩১৬ উদ্বোধন 


(৩) মুসলমানদের সংস্কৃত সাহিত্যে দান 


এ স্বল্পপবিসব প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা সম্ভবপব নঠে। মুসপমাঁনদেব সংস্কৃত 
সাহিত্যে গ্রভৃত দঁণ না! থাঁক্নেও যা পাওয। 
বায়, তা থেকেই মুসলম|নদেব সংস্কৃত-শিক্ষাব 
প্রতি এঁকান্তিক নিঠ প্রতীয়মান হব। (ক) 
উপনিষদ। সেখভিখন ত্রাক্ষণসন্থ'ন ছিলেন : 
পববর্তী লাব'ন তিনি ব্রাহ্মণগণ কতৃকি উত্ত্যক্ত 
হযে মুসলমানধর্ম গ্রগ্ণ কবেন এবং তাঁদের সঙ্গে 
প্রতিগ্বন্টিতাষ ব্রভী হান আল্ল। উপনিষদ 
বনী কবেন-এ সহ্য প্রসিদ্ধ এতিষাঁসিক 
বদাওনি লিপিবদ্ধ কবে গেছেন। (খ) দর্শন। 
১৬৫৫ সালে ম্ভম্মদ দাপী স্থকোহ সমুদ্রসঙ্গম 
( অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান ধমন্বরূপ ছুই সমুদ্রের 
মিলনস্থল ) * নাঁধক দার্শনিক গ্রন্ত বচনা কবেন। 
এই গ্রন্থে দাবা সুফী ও বেদান্তদর্শনেব 
প্রতিপাগ্ভ বিধ্যসম্বে সুঙ্স তুলনা কাক্হন । 
সুখেব বিষ এ গ্রন্থ পক্ষপাতদেষবহিভ | 
এ গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান সন্গাঁসিমগুলীব 
গ্রশংন|! সমভাবে দুষ্ট হয; ফলতঃ গ্রন্কাৰ 
বাবালাল বৈবাগীকে বিশি্ই হুধী ককিবদেখ 
থেকেও উচ্চতব আসন প্রদান কবেছেন। এই 
গ্রন্থে প্রাবস্তে লেখক স্বং বলেছেন__অজ্ঞাঁনা 
ভিন্মতপোঁষণকারীৰ অজ্ঞান নিব্সনেব জন 
এ গ্রন্থ তিনি লেখেন নি। নিজব কুটুপ্বেব প্রতি 
অন্ভকম্পীপ্রণেদিত হবেই এ গ্রন্থ তিনি বচন! 
কবেছিলেন। ৮. (গ) কাব্য। এ - পসন্গে 
শায়েস্থা খাঁ, দাবা! গুকোহ, দরবাফ খা, আব্দাব 
বঙ্চিম, খান খাঁনান প্রহতিব নাম উল্লেখযোগ্য | 
দাবা শুকোহ বাবাঁণসীব নুসিংহ গোস্বামী 
সরম্ঘতীর নিকট এক পত্রে “গু নমো নাবাঁধণাঁগ” 


এই অষ্টাক্ষব মন্পূর্বক নবস্বাব নিবেদন 


৭. অবশ্য জ্ঞতব্]ানাং সফলানা* কতিপয়বক্]ান।ং 
খরহ্যসংগ্রহমকরবং জ্ঞানিলোদ্য়োরপি মতসমুকয়েরিহ সঙ্গম 
হতি নাম চীস্থাপয়' সমুদ্রসঙ্গন হণ কিলোপদেশে| 
মহামুভ।বানাং যনির্মৎসরতয়। তন্ববিবেচনে। ূ 

৮ স্বানুতবেন নির্ণীয় তত্বার্থং স্বকুটুম্বেষনুকম্পয়। 
কৃভোহয়সারস্তঃ | ন গর হ্বানিনো বিভিন্নমতসন্থ্ধীনো। বোধনেন 
মম প্রয়োজনম্‌ । 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


করেছেন ৯ (ঘ) সঙ্গীতমালিকার লেখক 
মহম্মদ শাহ সংস্কতশীঞ্জে পরম বুৎপন্ধ ছিলেন। 
তাঁব গ্রন্থথানিব সম্পূর্ণ পুথি এখনও পাঁওব। 
ধাঁণনি ; কিন্ক যতটুক অবশিষ্ট আছে, তা? 
যেকেই তাঁব গ্রন্থে অনবদ্ধ সৌনদর্ধ ও উৎকর্ষ 
প্রকটিত হব। (উ) জ্যোতিষ্শান্ছে খান খানানের 
থেটকৌতুক মুসলমানদেব বিশিষ্ট দীন। এ 
গ্রন্থে ফার্সী বুনি সংস্কৃতবিমিশ্র হযে এক বিশিষ্ট 
বপ পবিগ্রগ কবেছে এবং তজ্জন্ত জনসাঁধাবণেব 
কাছে এ গ্রঃ বিশেষ সমাঁদব লাভ কাবছিল। 
(৪) বিবিধ। 

সংস্ত ও এাসা ভাষাৰ আধা একটা 
নিকটগন সংপক সম্থ।পন বিষধে সনাট আকবখ 
প্রমুখ মুসলমান মৃপতি যত্ুপবামণ হয়েছিলেন । 
এই উদ্দেশ্যে উদদ্দ হনে সম আকবন কৃষ্চনাসকে 
পাব্সীপ্রকাশ নম্ক আভিধান ৪ উ নামের 
একটা ব্যাকবণ বিচবণে উৎসাহিত কবেন। 
কবিকর্ণপুব সম্রাট জাহাশীবের আদেশানল।বে 
গবসীপদ-প্রকাশ নামক গ্রন্থ বচন। করেন। 
বেদীঙ্গবাঘ সম শাতজহানেব আনন্দবর্ধনেব 
নিমিন্ধ পাবসী প্রকাশ নীম আবে একটা গ্রন্থ 
চিত কবেন। ছীঁত্রদেব সভাযতাবর নিমিত্ত ফাঁী- 
সংস্কত বিগ্ভালরপঠ্য গ্রন্থ বচিত হৰ। 
কাশ্ীণে মুসলমান খাজন্ব সমযে কিছু কালের 
জন্য সংস্কৃত ভানা বজকীঘ ভাবারপে গৃহীত 
হঘ। কাশ্বীণে বিশিষ্ট১* মুপসমানদেব কববেব 
উপধ সংস্কৃতি শিখিত প্রস্তবলিপিত খোদিত 
কব হব। ১৮৮৪ ত্রীষ্টাব্ধে খোদিত বাঁভভিদ্দিন 
সাঁঙেবেৰ কপবেল উপনে প্রাপ্ত প্রস্তবনিপি 
সংস্কৃত ভষায় রচি5। চিন্দু মু্সমানদেখ পূর্ণ মৈত্রী 
বঙ্গদেশেব বৈশিষ্ট্য । মহাপ্রভৃব শিক্ষাৰ দিব্যালোকে 
এমৈনী জগজ্জনসমক্ষে বিশেষভাবে প্রকটিত 
হয়েহিল। আজ স্বাধীনতাগনে ব্জদেশকেই তাই 
পুনবাম এ পুর্ণ মৈরী সংসাধনেব নিমিন্ত অগ্রণী 
হতে হবে। ইভা বঙ্গদেশেব সাধনা অংশীভূত | 

৯, ছ্ীগোন্যামিনৃসিহামেধ  প্রকটিতপবসানন্দসন্দোহ্‌- 
তণ্জ্ঞানদুরীকৃতগহা?মাহ সববগতসন্বভূমিকাসনাবোহ-মহম্মদ দারা- 
শুকোহকৃত। “9 নমো নারাষণায়” ইতি অষ্টাক্ষরগন্তপূর্বক| 
ন্মস্ারাঃ সন্ত । 

১*  শ্রীমজ্জহাঙ্্ীবনহীনহেন্্ ' নিদেশরাপম্‌। 

করোত্যদঃ সংস্কতপারসীক পদপ্রকাশং কবিকর্ণপুর; ॥ 
রয়্যাল এসিয়াটিক সোস।ইটার পৃথি। 











কুকক্ষেত্র নহাযুদ্ধে শ্রীকষাজ্জন 


(পণ্য সাল্ত গহ পা নি *হ জযাপপছানত 
ম্রদ জর্দাস্পীপনতত ৮৯ ভিচ পবণঞ্প 
শিল্প 
হননলাল বশর 


ডদ্বোধন, বর্ণ জযন্তাী 
১৩৫৮ 


রক ও মুদ্রণ বেল অটে'তাইপ কো" 


রাজা রামমোহন ও ধর্মবিজ্ঞান 


শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল 


ধর্্মবিভ্ঞান 

রাজা রাঁনমোহন জীবিতকালে বলিয়াছিলেন 
যে, তাহার মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাহাঁকে বৈদীস্তিক 
পণ্ডিত, থৃষ্টানের! খৃষ্টান পাদ্রী, ও মুসলমানের! 
তাহাকে জবরদস্ত, মৌলবী, বলিয়। দাবী করিবে । 
একই মানুষকে একসঙ্গে হিন্দুপপ্ডিত, থুষ্টান- 
পাঁদরী ও মুসলমীন-মৌলবী বলার তাঁৎপ্ধ্য কি? 
অর্থাৎ, রাঁজা হিদ্দু, খষ্টান ও মুসলমান এই 
তিনটি ধর্মের শাস্ম (বেদীন্ত, বাইবেল, কোবাঁণ ) 
গতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়ছিলেন। ভিনি 
বহুভাষাবিদ ছিলেন। তাহার সদয় পুথবাতে 
কোন একজন মাঁচম এত অধিক ভাষ। জানিত 
না। হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের শাস্গ্রন্থ 
বেষে ভাষায় লিখিত আছে, সেই মুল ভাষাতেই 
তিনি এ সকল শান্ত অধ্যয়ূন করিম্বছিলেন। এ 
কন শাস্গ্রন্থের অনুবাদ মূল ভাষা হইতে তিনি 
নিজেই করিয়াছিলেন। এবং এই বিভিন্ন ধর্মকে 
এ যুগে সর্বপ্রথম হিণি তুলনামূলক বিচাঁব 
করিয়াছিলেন তাহার এই বিচাঁরকে ধন্ম-বিজ্ঞান 
বণিয়! স্বীকার কর! হইয়াছে। পণ্ডিত মোক্ষমূলার 
এবং ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ শীলা ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা 
ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, রাঁজা রামমোহনই বর্তমান 
বুগে ধর্-বিজ্ঞানের 'প্রথম প্রতিষ্ঠাতা । তাহার 
পূর্বে এ যুগে এই কাধ্য এমন ভাবে আর কেহ 
করেন নাই। 

অর্থের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ উহার 
প্রণীলীবদ্ধ আলোচনা, হইতেই অর্থ-নীতির উদ্ভতব। 
রাষ্ট্রের সহিত _ মানুষের যে সম্পর্ক. তাহার 


বিচার-বিশ্রেষণ হইতে বাঁজনীতির উদ্ভব । এই 
জগতের অষ্টা ও নির্বাহ-কর্ত। যে এক পরমেশ্বর, 
তাহার সহিত মানুষের সম্পর্ক লইয়াই ভিন্ন ভিন্ 
দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্দের উৎপতি। এবং এ 
বিভিন্ন ধর্মের প্রণালীবদ্ধ আলোচনা হইতেই 
ধর্দবিজ্ঞানের উৎপত্তি। মানু স্বভাবতঃই অনেকে 
মিলিয। একত্রে বাদ করে অতএব মানুষ 
স্বভাবতঃই সামাজিক জীব এবং মানুষের সহিত 
সম্পকিত অর্থনীতি ও রাজনীতি যেমন সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের অন্তভ্ত, তেঘনি উপরে কথিত ধর্ম 
বিজ্ঞানও সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তভুক্ত। ধন্দের 
উতপভ্ভি মান্ষের মনে-ইহা যেমন সত্য, তেমনি 
ধন্মের বিস্তার ও বিকাশ সমাজের জীবনে -ইহীও 
সত্য । 
ধর্মের উৎপত্তি 

রাজ। রামমৌহনের মতে, এই জগতের ত্রষ্টী ও 
নির্ববাহকর্তী এক পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 
হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি 
হইয়াছে । তিনি এই পরমেশ্বরে বিশ্বাসকে মানুষের 
সহজাত সংস্কার বাঁ মনের স্ব।ভাবিক বৃত্তি বলিয়া 
নিদ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতির উপাসনা 
( মেক্ষমূলর ) অথব। পরলে!কগত আত্মার উপাঁসন। 
(হার্বাট ম্পেন্সর ) হইতে রাজ]র মতে ধর্শের 
উৎপত্তি হ্য় নাই। বাজ। মৃত্যুর পর পরলোকে 
বিশ্বাসকেও ধন্মের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন». এবং ইহাকেও মাঙ্গষের মনের 
স্বাভাবিক বিশ্বাস বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । রাজ! 
বলিয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন সকল ধর্েই 
স্বীক্ত হইয়াছে, কিন্ত সেই ঈশ্বরদন্বন্ধে ধারণা, 


উদ্বোধন 


সেই ঈশ্বরের গুণাবলী ও কার্যকলাপ তেমন সকল 
ধর্থেই প্রকাশ বলিয়। স্বীকৃত হয় নাই। এবং বিভিন্ন 
ধন্মের অনুষ্ঠানে এক ধন্মে যাহা বিধি (হাঁলাল্‌) 
অপর ধন্মে তাহাই নিষেধ (হারাম) বলির] ধন্ম- 
প্রবর্তকগণ নিদদেশ দিয়াছেন । 

জগতের কারণ ও নির্বাহ-কর্ত! সপ্ধন্ধে বিভিন্ন 
ধর্মে যে বিভিন্ন মতবাদ দেখ। যায়, বাজ 
সেই সকল বিরোধের একট সামঞ্জন্ত করিবাঁর 
চেষ্টা করিয়াছেন রাজ বলিতেছেন» 


৩৮ 


“আমরা জগতের কারণ ও নিববাতকৃত্তী, এক উপলক্ষ) 
করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরুপ উপাসনায় বিবোধ- 
সম্ভব হয় না, কেন না প্রুত্যক দেবঠাব উপ।সংকরা সেই 
নেই দেবতু,কে জগংকারণ ও জগতের নিববাকন্ত!, এই 
বিখসপুববক উপাসনা! করেন, 
সারে আমাদের এঠ উপাসনাকে হারা দে£ 
উপাসকরূপে অব্গহ শ্বীকার করিএন। এহ প্রকারে যাহারা 
কল কিংবা শ্বতাব অপব। বু কিনা আন্ত কোন পদর্থকে 
জগতের নিপ্বাহকত্ত! কহিয়। থাকেন 
উপাসনার অর্থাৎ জগতের নিব্বাহকতী।ঝাপে চিগনের বিরে।ধ। 
হইতে প।রিবেন না, এব টান ও ত্রিত্বৎ ও ইউরোপ ও অন 
অন্ঠ দেশে যে সকল নানাবিধ উপানকেরা আছেন, ভাহারাও 
আপন আপন ডগান্তকে অগ.তর কাবণ € লিবনাহক কহেন, 
কুতরাং ভাহরাও আপন আপন বিহ্বাসানুারে আমাদের 
এই উপামনাকে সেই সে আপন উপাস্তের আরাধন।রাপে 
অবশ্যই স্বীকার করিবেন ।”--। অনুষ্ঠান) 


তাহাদের বিখান।গু 
সে দেবতার 


হাতর(ং 


ব্িচারঠ « 


তভাবও 


দেখা যাইতেছে--রাঁজ। এসিয়ার চীন-তিববত 
হইতে আরম্ভ করিয়া ইউবে।পের সকল দেশের 
ধর্মগুলিকেই তীহা আলোচনার অন্তভুক্তি 
করিতেছেন, পাঁরন্তা ও তুকীকেও তিনি বাঁদ 
দেন নাই। পৃথিবীর সকল দেশে সকল ধর্ের 
উপর তাহার দৃষ্টি সমান সম্প্রসারিত 
রহিয়াছে । আবার যাহারা বুদ্ধ অথবা কালকে 
জগতের কারণ বলিয়। নিদেশ করিয়। ধর্থের 
স্থটি করিয়াছেন, তাহাদের ধন্মকেও তাহার 
অপক্ষপাত আলোচনায় সমান স্থান দিয়াছেন। 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


বিভিন্ন ধর্মের তুলনা 

রাজা কলিকাতা আপিয়া বস্বাসের দশ 
বত্সর পুর্বে, মুশিদাবাদে দেড় বৎসর ছিলেন। 
আমার ধারণা, এই সময়ে (১৮০৪ খৃুঃ) 
মুশিদাবাদে থাকা কালে তিনি “তৃহীপ তুল্‌ 
মেহাদ্দিন্” নামে একথানি গ্রন্থ লেখেন। এই 
গ্রন্থ পারশ্তভাষায় লেখা হয়। এবং ইহার 
ভূমিকা তিনি আরবী ভাষায় লেখেন। রাঁজনারায়ণ 


ব্গুর অন্ুরৌধে মৌলবী ওবায়েদ-উল্ল। এল্‌- 
ওবায়েদ ১৮৮৩ খ্রষ্রীব্দে ঢাঁকা হইতে ইহার 


ইংরেজী অ্ঠবাঁদ করেন। মুলগ্রন্থ এখন আর 
পাওয়া বানু না। সুতরাং এই ইংরেজী অনুবাঁদই 
আবনাদেব এখন সম্বল। রাজা এই গ্রন্থের 
ভূমিকায় নলিখিরাছেন যে, -“পকল ধর্মেই কোন 
কোন বিষয়ে মিলি আছে, এবং কোন কোন 
বিষয়ে মিল নাই, এমন কি মন্্ীন্তিক বিরোধ 
আছে। অতএব প্রশ্ন» বিভিন্ন ধন্বেরে এই 
বিরোধগুলির সমাধান কিরূপে হইবে?” যেহেতু 
বিরৌধীয় জিনিৰ এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে 
ন), এবং কোন বিশেষ ধশ্মের বিবোধীয় বস্তুকে 
একমাত্র সত্য বলিয়। গ্রহণ করিলে সেই ধর্থের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর। হয়, সেইজন্য বীজ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে, প্রত্যেক ধন্মেই কিছুটা 
মিথ্যা আছে ;--41361006, 
21] 
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প্রত্যেক ধন্মের মিথ্যাঅংশ অপরিহাধ্য নর, 
স্থতরাং এই নিথ্যাঅংশ পরিত্যাগ করিলে 
ধর্মের বেঅংশ সত্য! তাহার কোনই ক্ষতি হয় 
না; বরং, গিথ্য। পরিত্যাগের দরুন গৌরব 
বাড়ে। রাজ। তীহার সময়ে প্রচলিত হিন্দু, 
খৃষ্টান ও মুমলমান ধর্মের এইরূপে সংস্কারপ্রয়াসী 
ছিলেন। এবং এহ জন্তেই কোন ব্যক্তির 
ধন্মাস্তর গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন ন1। প্রত্যেক 


মাঘ, ১৩৫৪] 


বিশেষ ধর্মকে তাহার মিথ্যাঅংশ পরিহার 
করিয়া সকল ধন্মের লোকের গ্রহণীয় কবিব।র 
পক্ষপাতী ছিলেন ।, 


বিভিন্ন ধর্মের স্তরভেদ ও অধিকারী ভেদ 


এই তুলনা এঁতিহসিক ভিন্ভির উপর গ্রতিষ। 
করা হইয়াছে। কোন এক বিশেষ ধর্শের 
বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করা হইয়াঁছে। ও বিশেষ 
ধ্ম তার কোন এক বিশেষ ভরে নিঃশেষিত 
হয় নাই। সুতরাঁং ইহাতে ধর্মের ক্রমবিকাশ 
স্বীকার করা হইয়াছে । রাজ। হেগেল পাঠ 
করেন নাই, হার্ধার্ট স্পেন্পরও তখন জন্মেন 
নাই। সুতরাং ধর্মের এই স্তরনিদ্দেশ ও 
ক্রমবিকাঁশ রাজার একটি মৌলিক আবিষ্কার । 

ইহী প্রত্যক্ষ যে, প্রত্যেক ধন্ধের ইতিহাঁস- 
পথে বিভিন্ন স্তর আছে। ন্ুতিরাং বিভিন্ন 
ধন্মের তুলনা! কৰিতে হইলে এ সকল দর্ষের 
বিভিন্ন স্তরগুলির উপর মনোযোগ দিতে হইবে। 
কেন এক ধর্খের এক স্তরের সহিত অপর 
ধন্মের সমান আর এক শ্রের তুলন। করিতে 
হইবে, ইহা বিশেষরশে প্রণিধান-বৌগ্য | 
স্তরভেদ প্রত্যেক ধর্মে স্বীকার করার ফলে, 
প্রত্যেক ধর্থেইি অপ্রিকারী ভেদ স্বীকার কর! 
ভইল| প্রাত্যেক হিন্দুই হিন্দধর্খের এক স্তরে 
থাকিয়া উপাসন। করে না| প্রত্যেক শ্বশ্টান 
ষ্টানধর্শোর একই স্তরে এবং প্রত্যেক মুসলমান 
মুসলমানধর্থের একই স্তরে নাই। সম্যক জ্ঞ।ন্‌ 
ও তাহার বিরোধী অজ্ঞন মানুষকে ধর্দের 
বিভিন্ন স্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে । অতএব প্রত্যেক 
ধর্েইি বিভিন্ন স্তর যুগপৎ বিদ্যমান, এবং প্রত্যেক 
ধর্মেই স্তরভেদে বিভিন্ন অধিকারীও বিদ্যমান । 


ধর্মের শ্রেণীবিভাগ 


এই শ্রেণীবিভাগ ছুই প্রকারে 
হইয়াছে।_ 


করা 


রাঁজ। রামমোহন ও ধর্মবিজ্ঞান ৩৯ 


(১) বিভিন্ন ধর্মের স্তরগুলির মধ্যে যেখানে 
সাদৃত্ত আছে, বিভিন্ন ধর্দের সেই সকল সদৃশ 
স্তরগুলিকে এক শ্রেণীতে ফেল! হইয়াছে । 
বেমন, বিভিন্ন ধর্শের মূর্ঠিপূজার স্তরগুলিকে একই 
শ্রেণীতে ফেল হইয়াছে ১ বিভিন্ন ধর্মের বনু 
দেবদেবী-বাঁদকে সেইরূপ একই শ্রেণীতে ফেল! 
হইয়াছে । বিভিন্ন ধর্মের একেশ্বরবাদকেও একই 
শ্রেণীতে ফেল! ইইয়াছে । সেইরূপ নিরীশ্বরবাদকেও 


, এক শ্রেণীতে ফেল। বাইতে পারে, কেন ন! 


আমর প্রত্ক্গ দেখিতেছি চার্বাক, জৈন, সৌগত, 
সাখ্য ও  মীমাংদক__এই পাঁচজন ঈশ্বরে 
বিপ্রতিপন্ন | 

(২) স্তরভেদ ছাড়াও কতকগুলি ধর্ম 
আকারে-প্রকারে গোঁড়া হইতেই এত ভিন্ন, 
এমন কি পাম্পরবিরোধী যে তাহাদিগকে 
স্তরভেদ ছাঁড়াঁও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলিতে 
ভইবে | বেমন, বৈষ্ঞবধর্ম ও খুষ্টানধর্মে কিছুটা 
এঁক্য থাকায় এক শ্রেণীতে যাইতে পারে। 
অথচ বৈষ্ঞবধম্ম আর শাক্তধর্ম এত পরস্পর- 
বিরোণী যে এক শ্রেণীতে ধর] যাইতে পারে 
ন।| ভন্বেন ক্রিয়াকাগ্ের সহিত বৈদিক যাগ” 
বজ্ঞের যে সম্পর্ক, বৈষ্ণবধন্মে তাহা, নাই । 
হতর।ত এই দিক দিয়! তরের ধর্খ্কে বৈদিক 
ণা্মের সমপধ্য।র়ে ফেল। বাইত পাবে। 

আর এক তিতীয় প্রকারেও 
করা নায় ।-- 


শ্রেণীবিভাগ 


(৩) বৌদ্ধবর্মী ও বৈষ্বধর্মে মিল আঁছে, 
আঁব।র গরমিল আছে। বৌদ্ধ ঈশ্বরে বিগ্রতি- 
পন্ন, বৈষুব ঈশ্বরে বিশ্বাসী ইহা গরমিল। 
আবার নীতির দিকে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব 
অহিংলা-বাদী। বৈদিক বা তাপ্ত্রিক ধর্ম বৈধ 
হিংসা! স্বীকার করেন। গীতাও ককেেন। যে 
কোঁন ধর্মের লোক বৌগধী ব1 বৈষব হইতে 
পারে, এইদিকে উভয় ধর্ঘে মিল আছে। এক 


৪৮৪ 


ঈশ্বর বিষয়ে গরমিল ছাড়িয়া দিলে, বৌদ্ধ ও 
বৈষবকে অনেকট| একই শ্রেণীতে ফেলা যাঁয়। 

রাজার বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচারপ্রণাঁলীর 
ইঙ্গিত ও সাঁরসঙ্কলন তুলিয়া দিলাম । তাহার 
বনু গ্রন্থের বিস্তৃত রচনাবলী হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করা স্থান|ভাবে সম্ভবপর হইল ন1। 


হিন্দুধর্মের উপর মুসলমান ও খৃষ্টান 
বিজেভাদের আক্রমণ 


রাজ। ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিয়|ছেন যে, 
মুসলমান ও থুষ্টান পর পর ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়া! হিন্দুধন্কে না বুঝির বিপধ্যস্ত করিবার 
চেষ্টা করিব 1 বিজিতদের খর্মুকে 
স্বভ।বতঃই পঘু মনে করিয়। উপহান করে, রাজ! 
এই দিন্ধান্ত করিয়াছেন । লিখিয়াছেন,_ 

“যখন মুসলমানরা এদেশ শাক্রমণ করিল, তাহারা 
এরূপ নানাবিধ ধরন্ময্ানি করিত। চঙ্গেশাহার সেনপিতির। 
এ দেশের পশ্চিমাশকে বথন গ্রাস করিয়াছিল তথন যগ্যপিও 
তাহারা অনীশরবাদী ৪ হিংপ্রক গশর ম্যায় চিল, তথাপি 
এদেশীয়দর ঈশ্বরনিষ্ঠ। ও পবলোককে স্বীকার কবা, শ্রনিয়। 
আশ্চর্ধা হত ও উপহাস কবিত। দগের।-যাভাদের গ্রায় 
কোন ধন্ম ছিল না-তাহারাও যখন বাঙ্গলাব পর্বাঞ্চলকে 
আক্রমণ করিয়াছিন, সর্ধব্দ। চিন্দুধন্মের ব্যান।ত জন্ম ঠত 1." 
পুর্বকীলে, শ্রীকের। 9 বোমীবখাহাবা আতি নিকৃ্গ ৪ 
পৌত্বলিক, ও নান।বধ অসৎ কার ব্াপৃত ছিপ, তাহার।9 
আপন প্রজ! ঈখরপরায়ণ হঞ্দীর ধম্ম ও ব্যবহার উপহাস, 
করিত। অতএব, এ দেশে অধিকার প্রাপ্ত ত'রেজ নিশনরীর। 


নিজেতে। 


“যিনি যে ভাবে আজ্মান্রভব করেছেন তিনি সেই ভবে 
বা আফ্মজ্ঞান ।” 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


এরূপ ধর্মঘটিত দৌরাস্য ও উপহাস যাহা করেন, স্কাহ! 
অসভ্ভ।বনীয় নহে 1” ( ত্রাঙ্গণশেব্ধি ) 


হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন স্তর 

(১) বাঁজ। হিন্দুধর্মের মু্তিপৃজীকে এই বলি! 
সমর্থন করিয়াছেন যে, ইহাঁ জড়ের উপাসন। নয়, 
মূলতঃ ইহা চৈতন্যের উপাসনা । কেন নী, যাবৎ 
মৃত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠ। না হয় তাবৎ কোন হিন্দুই 
তাহার পূজা করে না। বিশেষতঃ স্থুল চিত্ত স্থির 


' হইলে পর, জনে কক্ষ চিত্ত স্থির হইতে পারে। 


(২) রাঁজ। বহু দেবদেবীবাদ ও দেবদেবীর পূজ। 
এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, উলপাসকের! 
দেবদেবীকে জগতের কারণ ও নির্বাহ-কর্ত। মনে 
করিয়া পুজা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা ঈশ্বরের 
পূজাই হইল। এই সকল দেবদেবীর পাঁরমাধিক 
সত্ভ। নাই, কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে। 

(৩) সগুণ নিরাকার ব্রন্মের উপাঁসনাও “কেবল 
প্রথমাঁধিকারীর বোধের নিমিত্ত হয়,” কেন না, 
“ইহার অতিরিক্ত তাহার ( পরব্রন্ধের ) যথার্থ স্বরূপ 
কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে ।.""কি শ্রুতি, কি যুক্তি, 
কেহই জগতের কারণ ও নির্ববাহকন্তীর স্বকণ। 


 নিদ্ধীরণ করিতে সমর্থ হন না।” 


(৪) অদ্দৈত তত্বে যে নিরাকার, নিগুণ, 
নির্ব্বিকল্প পরব্রন্দের উল্লেখ আছে রাঁজ। তাহাকেই 
হিন্দুধন্মের ঈশ্বর সম্বন্থীয় চরম তত্ব বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন ' 


উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন । উদ্দেন্ঠ সকলেরই কিন্তু আত্মদর্শন 
স্বামী বিবেকানন্দ 


যোগতত্বের এক পরিচ্ছেদ 


শ্রীমতিলাল রায় 


শষ্টি যার, দরদ তার অকৃত্রিম । স্থির স্বপ্ন 
একজনের ৷ স্বপ্ন খন রূপে পরিণত হয় তখনই 
দুইজনের ক্যা এমনই ভাবে স্ষ্টিনৈচিত্র্ 
বিকশিত হয়। এক মঙ্গীকে ধরেই স্ুটি_ অঙ্গের 
বিকাঁশ। বাহী বিকাশ তাহার লর আছে । 
বাহার বিকাশ তাঁহার লয় নাই । স্বপ্নও ভে 
হেতু-ম্বপ্র ও স্বপ্নদ্রষ্টী। স্বপ্ন রূপ নিতে শক্তির 
প্রকাশ । স্বপ্ন তখন ভাব। কান্ছার ভাব? 
পুরুষের । এ কথা বল! নিশ্রয়োজন। পুরুষ ও 
পুরুষের ন্বগ্র যতটা অদয়বোধ-্বপ্নকে মুত 
দিতে মে শক্তির 'আবিভাঁব তাহর সহিত 
পুরুষকে অদ্বয়বোধে দেখা ততট। সহজ নয়। 
এই হেতু দ্ৈহ, অদ্বৈত, দেঠ|দৈ ৬, বিশিষ্টাদৈত 





প্রতি বনু বাদ আমাদেব দেশে পরিযষ্ট ভয। 
এ নিগার সর্বপ্রথম ভারতেবই |  ভারপর 
ভারতের মনীধীরা এই একই বিচার-বদ্ধির 


অনুসরণে রত হইরাছেন। 

পুরুষের স্বপ্ন প্রক্কৃতি মুক্তি দান করেন। 
পুরুষের যেমন স্বপ্ন প্রকৃতিও তেমনই পুরুষের | 
ব্যতিরেক বিচারে স্বপ্ন হইতে পুরুষ যেমন পৃথক 
করিয়া দেখ।--প্রকৃতিকেও তত্রপ পুরুষ হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেখ। যায়। এই দেখার 
ফলেই এ দেশে পুরুষবাদ ও শক্তিবাঁদের স্থা্ট। 
্রঙ্গা বিষ শিব লক্ষ্যে পুরুষের উপাঁসন|। 
সাবিত্রী, লক্ষী, গৌরী- শক্তিসাধনার লক্ষ্য। 
উপাসনায় এই গভীর তত্ব সনাতন ভারত 
ব্যতীত কুঞরীপি নাই। 

পুরুষ ও শক্তিভেদ সম্প্রদীয় ভেদের হেতু । 


৬ 


অবন্ত ত্রঙ্গবাদী সম্প্রদায় লক্ষ্যে পড়ে না। 
পুরাণ কাহিনীতে ব্রহ্মার প্রতি প্রজাপতি দক্ষের 
অভিশাপ আঁছে। বিষাদে ও শিববাদে বহু 
সম্প্রদায় গড়িরা উঠিরাছে। বৈষ্ণব ও শৈব 
মতের পথন্বাতন্ত্যে সম্প্রদীয়ভেদ 'অতি বিস্তৃত । 


শক্তির উপাসনারও ইহার অন্তথা হয় নাই। 
সম্প্রদায়স্ষ্টির গোড়ার কথা এই খাঁনেই 
নিহিত। 


স্থা্টি হইতেই সব কিছু জাত। আবার 
লয় হইতেও স্থির মূল মিলে। এই জন্য সৃষ্টি ও 
লর দুইই অতি গভীবতত্ব। দৃশ্য স্ট্টি লয়ে 
অদৃগ্ঠ হয়। আবাব ভবিষ্যতের স্থষ্টি উহাঁতেই 
অবস্থিত | মধ্যবর্তী অবস্তাই বর্তমান । বর্দমানই 
অধিকঠব ভাবে গ্রণীয্স। কিন ন্ন্মান 
উতৎপন্তিও নশশল। যাহার উৎপত্তি ও লয় 
আছে তাহার একটা রূপও খুঁজিয়া পাঁওয়া 
যায়। তাহা না। হইলে উৎপন্ন বুঝা যাইবে 
কি প্রকারে? যাহা ছিল তাহ! আর নাই 
বলিয়াই তো লয়ের মর্স আমরা উপলব্ধি 
করি। এই ত্রিকালেরই পূজা 'আমর। করিয়া 
থাকি। ত্রিগুণের উপাঁসনার সনাতন ভাঁরত 
নিরত। মন্ত্র-উৎপন্ধের স্মারক। মন্ত্রে তাই 
লয়ও আঁছে। এমনই গুরু, এমনই প্রতিম। 
বর্তমানের আশ্রয়। বর্তমানের ইহা সনাতন 
আশ্রয়। ইহাঁকেও অতিক্রম কেহ করে নই। 
ভাঁষীভেদ বশতঃ বৃথ। তর্ক, বৃথা বিতগু1। 

সম্প্রদারগত ভেদের হেতুবাদ শাম্বত। 
ভেদ দূর হইবে ন। কোন দিন। এক্য লক্ষ্যের 


৪২ উদ্বোধন 


বিধর। ধক পৌঁছান অর্থে লয়। এই লর 
প্রীকৃত অপ্রাকৃত ভেদে দিবিধ। প্রকৃত লয়ের 
কথা শান্বাদিতে আছে এবং জগত্প্রপঞ্চেও 
ইহা নিত্য সভত দুর্টিগোচর হয়। 
আমি 'অপাকৃভ লয়ের কগ। বৃলিতেছি ; বাহ] 
দিব্যলয় নামে অভিহিত হর । সচেতন লয়ই 
দিব্য বা অপ্রারৃত। অন্ুলোমক্রমে সৃষ্টি, অতএব 
বিলোমক্রমে লয় নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত এবং বিজ্ঞীন- 
সম্মত। যাত। ভইতে ক্মষ্টি ভ!ভাঁতেই লর এই 
সহজ জ্ঞান দিতে অধিক বল। নিম্্য়োজন | 
গ্রারকৃত লর যেমন করিয়। ভয়, দিব্য লয়ে তাহার 
অগ্থ! হয় না, তবে পূর্বোক্তি লয় হয় অজ্ঞাত, 
অচেতনে । শেষের লয় জ্ঞাতিসাঁরে, দচেতনে মি 
য়। 

এইবার কথা চেতন, অচেতন লইয়া । লয় 
সনাঁন ভইলেও চেতন লয় অচেতন লয়ে ফলভেদ 
অবশ্তঠই আছে। ফলভেদ হেতু সাধুজনেরা 
চেতন লর বাঞ!। করেন । অচেতন লয়ে কি হয়? 





দশ্যাবাপে 


দেহটা চেতন|র আবরণ বাঁ খোলস । চেতন!র 
পরিণাম খোলসে প্রকটিত হয়! অচেতন লয় 


চেতনার লয় নে । প্রকৃতিবশে প্রাণকেন্দ্র মনে, 
মন্‌ বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অচেতন বশতঃ কোথায় লন্র 
হইল তাহা বুঝ! বাঁয় না। ভিতরের এই নিল 
বাহিরে প্রকাশ হয়। শরীরটাকে মাঁটীতেই পৌঁত, 
আর জলেই ভাঁসাঁও বা অগ্রিদপ্ধ কর__আবরণের 
রচনা যে উপাদানে সেই উপাঁদীনসমূভে তাহার 
লয় অবগ্তই হইবে । এক্ষণে উহার অন্তনিহিত 
চেতনার সন্ধান কর! যাঁউক। 

এই লয়ট। প্রা্কৃত। হয় দৈব ব্যাধি, ন| 
হয় ভৌতিক ব্যাধি, যে কোন প্রকারে চেতনার 
অনিচ্ছায় ব1 এজ্ঞাতে এই যে লয় এখানে বিচার 
বা বিবেক নাই। হয়--কিন্ত কি হয় জান। 
থাকে না; তাই এই প্রারুত লয়ের পরিণাম 
ভূত নামে খ্যাত। গপ্রেতযোনি প্রাপ্তির কথাও 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী . 


প্রসিদ্ধ । অন্ধের হাঁত্ড়াইয়! বেড়ানর হায় এই 
ভূত বা প্রেত পুনরা শ্রয়ে প্রকাশ হর ! অতীতের 
স্কারে পুনঃ পুনঃ আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়। 
পড়ে। উপশিনদে ইহাকেই ব্লা হইয়াছে “অন্ধং 
ভগঃ প্রবিশন্তি যেহসন্ঠতিমুপাঁসতে” । অচেতন আর 
জড় একই বস্থ। জড় ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই 
ঘাঁার তাহার, চেতন! পুনঃ পুনঃ লয়ে জড়েরই 
অন্বেষণ করে। জন্ম মৃত্যুর আঁবর্ত এইভাবে 
অন্তত | গীতীয় বলা হইয়াছে 

“জন্ম কর্ম চ মে দিনাং এবং যে বেন্তি ভত্তুভঃ | 

ত্যক্ত। দেহং পুনজ্জন্স নৈতি মামেতি সো হজ্জুন ॥৮ 

সচেতন লয়ের কথা এই শ্লোকে নিহিত 
আ7ছ। অতঃপর আমি এই কথাই বলিব । 

ঈশ্বর নিরাঁকার--চৈতন্ত-স্বরূপ। ইঈশ্বরনিষ্ঠা, 
ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরবিশ্বীসের কথ! ততক্ষণ অর্থহীন, 
যতক্ষণ ন। এই অবাস্তন কাল্পনিক ঈশ্বরতত্ব দিষ্য- 
জন্ম, কর্মে অন্বাদিত ইষ্টের সাক্ষাৎ না মিলে। 
এই স্থুমান্‌ সনাতন তত্ব ভীরতেরই সাঁধা হইয়াছে। 
ভারতই এই সন/তন পথে চলিয়াছে, নতুব। 
স্বতিকাঁর বলিতে পাঁরিতভেন না এগুবৌ মাভষবুদ্ধিং 
কর্বংস্ত নরকং রজেং৮», 'আর কবি নরো1ভতমও ইভাধই 
অন্বাদে গ।ভিভেন- 

“গুরুকে মানুন জান করে যেই জন | 
দারুণ নরকে হার হর নিপাতিন ॥” 

্রান্তবুদ্ধি স1ধকের প্রশ্ন এই অবাস্তব, কাল্পনিক 
ঈশ্বরতত্রের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি--“তাহার 
গতির ইতিহাস কি?” উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
যাহ! বলিয়াছেন বিশুর কেও তাহার প্রতিধ্বনি 
হইগ়াছে-_প্যাত| বলি কর, আমার গতির ইতিহাস 
অগ্গসরণের প্রশ্ণ তুলিও নী। লয়লক্ষ্যে খাঁটি 
সাধকের আলোর পথে যাত্রাই বড় কথা । সংশয় 
ও ছন্দ সৃষ্টি করিয়। সময় ক্ষয় তিনি করেন নহি । 

এই লয় ছুই প্রকাঁর-_সম্পরজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। 
সম্প্রজ্ঞাত স্ববিষয়ে লয়, এখানে একটা অব্লম্বন 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


'আঁছে, তাই জ্ঞানীভাঁব হয় না। জ্ঞীনের মৌলিক 
ভূমি থাকিয় যাঁয়। অসম্প্রজ্ঞাত__অব্ধিয়ী জ্ঞান- 
ভুমি পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। নৃতন যুগের সাধকদের 
এই সম্প্রজ্ঞাত-অসম্প্রজ্ঞাত লয়যোগের কথ! বিশেষ 
করিয়। বুঝিবাঁর দিন সমুপস্থিত। বিষয়টি গভীর 
ও গুকতর। কিন্তু এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ 
দেওয়া বক্ষ্যমাণ একটা প্রবন্ধে সম্ভব নহে ; আমি 
তাই উপস্থিত নিরম্ভ রহিলাম ; ভবিষ্যতে এই 
গুরুতর বিষয়ের অবতার্ণ। করিব । 

এই যে লরবোগের কথা বলিলাম ইভা 
নধ্যবস্ত | ধর্মেব ভিত্তির উপব দাড়াইয়াই যোগ 
মদ্ধ করিতে হইবে । ধর্মলাঁভ বহজনের ভাগ্যে 
বটে, কিন্ত ধ্মপরারণ অল্প লোকই খেগ লাভ 
করে। ধমের সাধন) আন্ষ্ঠানিক । একটি 
উদাহরণ দিলেই ইহার সত্যতী বুঝা বাইবে। 
বেন সত্যধম রক্ষী করার জন্য সত্যনীক্য, সত্য- 
চিন্তা ইচ্ছা! করিলেই করা সম্ভব নহে _ এই 
সঙ্গে চাই অন্তরের পরিপূর্ণ সন্তোব। আর এই 
সন্তোষ লাভের জন্য মানুষের চাই, আক্তিক্যবুদ্ধি 
তবেই নিরমিত পুজা, আরাঁধন।, উপাসন। 
আনুষ্টানিক ভাবে স্থসিদ্ধ। এইগুলি সনই সতা- 
বগশর অঙ্গ । এই সদ্গুণাবলী জীবনে আয়ত্ত 
করিতে হইলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রয়োজন হইয়া 
থ|কে। এই ধর্ম স্ুচারুরূপে সম্পন্ধ করিতে হইলে 
শান্প্রসিদ্ধ বিধিনিষেধের অনুবন্তী হইতে হয়। 
বমাঁচরণ পরিপূর্ণ মাত্রার সিদ্ধ হর বে ক্ষেত্রে 
যোঁগবীর্ধ সেইথানেই মূর্ত হইতে পারে। 

আমি এই যোগের কথাই বুলিতেছি। ধর্ম 


গাভ না হইলে ধ্মত্যাঁগের কথাহি আসিতে 
পারে না। এই জন্য গীতাগ স্ব স্ব ধর্মপরাঁরণ 
»৪ধার বহু প্রশংলাবাক্য কথিত হইয়াছে। 


তারপর ধর্মের সাধনার মানুষ যখন নষ্টমোহ 
*ন, স্বরূপের স্থৃতি লাভ করে, তখনই একজন 
আর এক জনের দিকে চাঁতিয়। বলে, “করিষ্ে 
বচনং তব” তখনই মহীপুরুষের পাঞ্চজন্যে 
ফুংকার ' দিয়া বলে প্সর্ধবধর্মন পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ত্র” এক অন্তের অনুসব্ণে 
ব্বিধ সমাজ ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাঁধ্য হয়__ 
ইহ? লয়যৌগ ভিম্ন অন্ত কি হইবে? তাই 
ভগবানের অমৃতণীতল কে বাণী ফোটে 


যোগতত্বের এক পরিচ্ছেদ ৪৩ 


“অহং তাং সব্পাপেভ্যো মোঁক্ষযিষ্যামি মা 
শুচঃ |” ভারতের বেদে উপনিষনে এই বোগতত্ব 
স্থপ্রচাঁরিত। কিন্তু কুকুক্ষেত্রে এই বাণী অন্ু- 
বাদিত হইতে চাঁহিয়াছে পার্থকষ্জের মাশ্ররে। 
ভারতের মুক্তি ধমে নাই কিন্ত ধনের ভিন্তি 
দুঢ নাঁ হইলে যোগবীর্্যও লাভ হয় না। 
বোগই এ জাতিকে মুক্তি দিতে পারে-তাঁই 
গাতার শেষ কথা-- 

“বন বোগেশ্বরঃ কৃষেে। বন্র পার্ধো ধনুদ্ধরঃ | 

ভত্র শীর্বিজয়ে। ভূতিধব। নীতিমতি্মন ॥৮ 

ভাবতেন কুরুক্ষেত্রে বৌগবীধ্যের প্রচার । 
তারপর তাৰ সাধনা--পাঁচহাজাব বর্কাল ভারত 
করিঘাছে। এই যৌগের সঙ্গেত আশ্রয় কবিঘ্বাই 
শিখঞজাতিব অক্রনয়। মঠাবাঙ্রে শিবাজীব 
অক্যথান সম্ভন হইর।ছে | 

বাঙ্থেন ভিত্তি আশ্রন করিয়। যে বোগ 
অন্গবাদিত হয় তার পরিণান অতীতের ভ্যায় 
বর্তমানেও পরিলক্ষিত হন । কিন্ধ ধমেব 
ভিত্তিতে যেগের অভিব্যক্তি বাংলার সাধনার 
মৃঙি লপ্রাব গ্রচেষ্ট। হইয়।ছে। সাধনাৰ সেই 
দৃঘ ইঠিহ|স এই ন্ষেঞ্জে আলে।চনা করিব 
না। কুক্ন্দেত্রের খোগ দক্ষিণেশ্বরে রূপ লইতে 
চাঁহিরাছে_ ঠাকুর রামকৃষে ও বিবেকানন্দ । 
এক অন্টের চরণে আজ্মেত্সর্গ করিয়া যে বীধষ্য 
প্রকাশ করে, তাত! বাংলাব পার্থ বিবেকানন্দে 
লীগ।গ্িত হইর|ছে। বাঙ্গালী যেগের আস্বাদ 
পাইয়াছে. পূর্ণবোগের পরিপূর্ণ প্রকাশ থে 
শ্রীবিজরভূতি ৪ সত্যনীতি তাহা আজিও 
প্রকাশ হয় নাই । দক্ষিণেশ্বরে যাহ! হইরাছে-- 
“ততঃ কিম” ব্শিয়া একদল লোঁক চলিয়।হে বর্তমান 
জাতির পুরেভাগে। ভারতের মুক্তি ও অভ্যুতান 
এই মী্ুষদেরই যোগঘুক্ত জীবনে সম্ভব হইবে। 
বাঙ্গালী তাই ঈষশ্বর-যুক্তির জন্য আকুল হইয়া 


ছুটিস্াছে। বাহ হইতেছে তাহা অংশ মাত্র, 
পূর্ণ নহে। জাতি ও দেশকে পূর্ণকাম করিবে 
_-যোগ। বিশ্বমানবজাতি তাহারই আশ্রয়ে 
শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে । বাঙ্গালী 


আত্মলরের মধ্য পিয়। ঘোগ-এুক্তি চাহিরাছে। 
বাংলাৰ হিমালর শিরে তাহাদের কে রূৰ 
উঠিবে “শৃখন্থ বিশ্বেতয় তস্য পুজা |” 


কাশীপুরে শ্রীরামকঞ্ণ 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 


কাণাপুর উদ্ভান-ভবনে 
.. ক্ষীণদেহে অন্তিম শয়নে 
করুণার ছবিসম সেই মুখ অনুপম 
বারবার ভেসে ওঠে মনে । 
বড় ভুঃখময় ধার ক্ষণে হই শীস্তিহারা 
তুমি মম সান্ত্বন। জীবনে । 


সুপাহেতু ঘথি সিক্ষজল 
দেবাস্থরে লভিল গরন 

ত্রিভুবন তগু হেরি হলাহল পাঁন কৰি 
দগ্ধ হ'ল তব কণ্ঠস্থল। 

নীলকঞ্ঠ তুমি দেব আদি প্রেমমুি তব 
দেবতার সাঁধিতে মঙ্গল । 
মানবের মানিস-সলিলে 
তীব্রতম গরল উথলে 

তুমি তা” করিলে পাঁন দগ্ধকণ্ঠ দিলে প্রাণ 
শান্তি তবু হ'ল নাঁ ভূতলে ! 

এত দয়! জীবতবে সহ ব্যথা অকাতরে 
হেবিলে পাষাণ বুঝি গলে! 

করুণাঁকাতির স্বর কানে আসে নিরন্তর 
স্মরি মুখ ভাসি অশ্রু জলে । 


হেরি দেবতার অপমান 
নিজ অস্থি করেছিলে দান 

দধীচি তাপস তুমি নিস্তারিতে দেব-ভূমি 
ঝধিদেহ দয়! মৃতিমান ! 


সেই লীণ। কাশীপুরে অস্থিদাঁন জীব তরে 
রক্ষিতে ভারতে খধি-দেবতী-সন্তান। 
আজও এই স্ুরপুরে অসুর নিয়ে ফিরে 
আজও বজ্জ হলোনা নিমীণ ? 


বৃহি মানবের পাঁপভার 
তুমি যেন ক্রুশে বিদ্ধ বীশু অবতার 

কতদিন কত মাস তিলে তিলে দেহ নাশ 

সহি নিত্য বেদন। অপার 
এত দর এত প্রীতি ব্যাধিজ্াঁল। গ্রাণানিতি 

'অন্ধ তবথি খুলিন ন! হেপ্সি। 
বিরোচন-নন্দন অসুর দনজগণ 

এল বুঝি নরন্ধপ ধরি। 


বড়ই নিঠর এসংসার 
লালসা অনলে ঘিরা ভেরি চাত্রি ধার 
ভয়ে বুক উঠে কাঁপি' কি আতঙ্কে দিন যাঁপি 
লীল। তব ম্মরি বার বার। 
শত শঙ্কা জানে মনে. এজীবন তোমা বিনে 
হত বেন কুদ্-কাঁরাগার 
হে জীবন-দেবত। আমার । 


এই কাপুর উপবন 
বুকে ধরে শৌভা অতুলন্‌ 
"প্রেমে দেহ প্রাণ বিসর্জন” ' 
যেথ। যত রূপ আছে সব তুচ্ছ এর কাছে 
ধ্যানে ধন্ত মানব-জীবন | 


এ আগ 





উাদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্রী ফ্রাঙ্ক, ডোরাক্‌ 
১৩৫৪ অঙ্কিত 


সবল 





রোমীয় অক্ষর 
ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ, এম-এ, পিএইচ৩ডি 


কিছুদ্দিন হইতে একটি প্রস্তাব শুন! যাইতেছে 
যে বাংলা লেখা রোমীয় অক্ষরের সাহাষ্যে সম্পন্ন 
কর হউক। এ মম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা 
আবশ্তক মনে করিতেছি । 

বাংল। বর্ণমাল। সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে । 
পূর্বে ইহার যে রূপই থাকুক বিগত বহুকাল যাবৎ 
ইহার দ্ূপ প্রায় একপ্রক|রই আছে । এই বর্ণমাঁল। 
পৃথিবীর অন্যান্য বহু ভাঁষার বর্ণমালী অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট । কণস্বরের স্বাভাবিক প্রকশিপক্ষে এমন 
স্থনার ও বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার উদ্ভাৰন ভারতীয় 
সভ্যতাঁর একটি মহামূল্য অবদান। 

বর্তমান যুগে এই বর্ণমালার বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ আনা হইয়াছে যে এই বর্ণমালার অক্ষর 
খ্যা খুব বেশি। সেইজন্য ইহা! সাধারণ শিক্ষা 


ও ব্যবহারের পক্ষে অস্বিধাজনক। বাংলায় 
প্রার সাড়ে ছয় শত অন্দর আছে। এই গুলি 
আয়ত্ত করিতে শিশুর অ্নক সময় বায়। কথাটি 
কতকটা সত্যম। কিন্তু 'প্রথম ভাগ”, “দ্বিতীয় 


তাঁগ” পড়িতে শিশুর যে সময় লাগে, তাহাতে শুধু 
বর্ণমীল! শিক্ষাই হয় না; ইহার সহিত বিবিধ শব্দ 
ও বাক্য শাখা শিখিয়া থাকে। সুতরাং ধু 
বর্ণমালা শিথিতেই যে তাহাদের ছুই বৎসর লাগিয়। 
বাঁয় ইহ! ঠিক ননে। 

ইংরাঁজী বর্ণমালা গ্রহণ করিলেই যে তৎসাহাধ্যে 
বাংলা লেখা সহজ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। 
অকারাস্ত অক্ষর্গুলিকে ইংরাজীতে সম্যক প্রকাশ 
করিতে ছইটি বা তিনটি অক্ষর প্রয়োজন হয়। 
যেমন, “ক | ইংবাঁজীতে এই একটি শব প্রকাশ 
করিতে 1৪ লিখিতে হুইবে। ইংরাজী বর্ণমাল। 


অতীব আদিম ও অসম্পূর্ণ কণস্বরের বহু স্বর 
ইভ দ্বারা প্রকাঁশ করা বায় না। সেগুলি প্রকাশ 
করিতে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে 
হয়। ছ, ঝ» প্রভৃতি প্রকাশ করিতে অন্ততঃ 
দুইটি করিয়া অক্ষরের প্রয়োজন। সাধ করিয়! 
এ সকল অন্থবিধ। ডাকিয়া আনা কেন? যে 
পাঁচটি স্বরবর্ণ আছে, তাহাতে কাঁজ তো চলেই 
ন।, বরং একটি অক্ষরের বহুবিধ উচ্চ।রণ থাঁকাতে, 
তাহার ব্যবভার আধ কর কঠিন হইন্বা উঠে। 
& এর উচ্চারণ এ, আঁ, অ, আয, সবই হইতে 
পারে। এগুলি আরত্ত কর) শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ 
ন্য। যদি বিভিন্ন চিহ্ন বাঁ সঙ্কেত দিয়া এই 
পার্থক্য নিদেশ করিতে হয়, তাহা হইলে তে। 
অক্ষরের সংখ্য। বাঁড়িয়াই চলিবে । অক্ষরের 
সংখ্যান্সত।র সুবিধ। তিল কোথায় ? 

ইংর|জী বর্ণম।ল।, তাহার স্বর্বর্ণের বিবিধ 
উচ্চ।রণ, ডিপ্থং এর বানান ও উচ্চারণ প্রভৃতি 
শিশুদের পক্ষে সহজ নয়। তাছাড়া একথাও 
মনে রাখিতে হইবে যে ইংরাজশিশুর পক্ষে 
ইংলগডের সমাজে ও ইংরাজ-পরিবারে যাহা সহজ, 
বাঁডালীর পক্ষে তাহ। তেমন সহজ নয়। আমাদের 
শিশুর। বাংলা ও ইংরাজী প্রায় এক সময়েই 
আয়ত্ত করে। পরে ক্রমশঃ ইংরাজী-শিক্ষীর জন্যই 
বালা অপেক্ষা অনেক বেশি পরিশ্রম ও সমস 
ব্যয় করে। তথাপি বাংলার তুলনায় তাহার৷ 
ইংরাজী মোটেই বেশি শেখে না, শিখিতে পারে 
না। স্কুলের স্যাগাজিনে বার চৌদ্দ বৎসরের 
ছেলের বাঁংল। রুনার যে সকল নিদর্শন আমর! 
পাই, তীহী সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্ত দশ বার 


৪৬ উদ্বোধন 


বৎসর ব্রমীগত ইংরাজী শিখিয়াও তাহারা কিরূপ 
ইংরাজী লেখে তাহা ন্যাঁটিকের উত্তরপত্র দেখিলেই 
বুঝা। যাঁয়। এন্থলে অবস্ত শুধু বর্ণমালাই আমাদের 
আলোচ্য, ভাষার কথা৷ প্রসঙ্গ ত; তুলিলাম । 

বাংল' বর্ণমালার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের 
কারণ ইহার ধুক্তাক্ষর। বদি তাহাই সমস্ত। হয়, 
তাহ! হইলে, ইহার ব্যবস্থা তো সংস্কৃত ও বাঁলা। 
ব্যাকরণের মধ্যেই বহিয়াছে। সংস্কৃত ব্ণমাঁলার 
চ্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণও শান্বসভ্যতীর এক 
বিন্ময়কর স্থট্ি। সংযুক্ত অক্ষরকে ভাটিয়। সন্ত 
বর্ণ দ্বারা তাহ প্রাকাশ করা বাইতে পারে। 
সুতরাং যে সকল ঘুক্তাঙ্গরগুলিকে কঠিন বা 
অস্তব্ধি'জ্নক মনে ভয়, সেগল্কে ইসস ব্রা 
প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা কনা যাইতে পারে! 
“কন্ম' যদি পছন্দ না হয়, তাত! ভইলে কম' 
লেখা বাইতে পারে৷ “ময়েব বিত্ব বিকল ব্যবস্থা । 
রেফও র্দি অবাঞ্চণীয় হয় । যদিও ব্ফে লেখ। 
খুব সহজ এবং শিশুরাও রেফ খুব সহজে শিশিয়া 
থাঁকে ), তাহ। হইলে কর্ম” লেখ। ঘাইডে পাঁপে | 
ইহার পরিবঠে ইংরাজী বর্ণমাল! বাবচগাব করিয়। 
[51109, লিখিলে, ইনার উচ্চারণ কর্ম, কব্ম।, 
কর্ম্যা॥ কের্মী, কেরন, কেব্ম্যা, কাব্মা, 
কার্ম, কাঁরম্যা, ক্যাব্স, ক্যাঁরম।, ক্যাঁবম্য।, সবই 
হইতে পাঁবে। এ কমভে।গ কেন? মে বণমালান 
নিঃসংশধরূপে "অ? লিখিবার ব্যবস্থ। নাই, সেটি কি 
একটি গ্রহণযোগ্য বর্ণমাল। ? 

বাংলা কথা বাংলা বর্ণমালায় ন। 
ইংরাজী বর্ণমালায় লেখা মোটেই সহজ নয়। 
ঘুঘু সহজ না “£110051১০০* সহজ? যদি 
81581; লিখি, তাহ! হইলে, ঘাঘ। ঝ। ঘাঘু ব! 
ঘুঘ। হইবে না, তাহা কিসে বুঝা যাইবে? বিশেষ 
চিন্ক দিরা বা একাধিক অক্ষরের সমন্বয় দির বদি 
এই নকল অসুবিধা দূর করিতে হয় তাহ! হইলে 
ইংরাজি বর্ণমালার তথাকথিত সহজত্ব থাকিবে 


লিখিষ্ব। 


[ সুবর্ণ জয়ী 


কোথায় ? ত, থ, দ,ধঃ ডঃ প্রভৃতির কি গতি 
হইবে ? 

বাংল! বর্ণমালার বিরুদ্ধে আঁর একটা অভিযৌগ 
এই যে ইহা নাঁকি টাইপরাইটারের উপযোগী নয়। 
এ অভিযোগের প্রথম উত্তর এই যে বর্ণমালার 
জন্যই টাইপরাইটাঁর, টাইপরাইটারের জন্য বর্ণমালা 
নহে । মানুধের জন্ই মোটর গাড়ী, মোটরগাঁড়ীর 
জন্য মানুষ নর। এ যুক্তি বাদ দিলেও, বাঁংল। 
বর্ণনাল। টাইপরাইটারের উপনোগী নয়, ইহ! 
সপ্পর্ণ ভ্রান্ত খ|রণ।। সাধ[রণ বাংলা প্রেসে প্রানন 
সাড়ে ছয় শত টাইপ ব্যব্হাধ ইদ্ন বটে, কিন্ত 
শাইনে।বন্ত্রে মা একশতেধও কম টাইপে মুদ্রণ 
কাধ চলে। শধুক্ত স্ুরেশচন্জর মজ্মদর মহাশয়ের 
অস।নান্য প্রতিভার এই নিদশন বাংলা মুদ্রণজগতে 
তাভাঁর নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবে। চেষ্টা করিলে 
এই অন্বদংখ্য। আরো কিছু কমানে। 
বাইতে প|রে। বদি তাই! নাও হয়, যদি ধর্রির। 
লওয়া যাঁয় যে এই একশত অক্ষর ব্যব্ভার ন 
করিয্প। উপার নাই, তাহা হইলেও এই সংখ্য। 
টাইপরাইট!রের পক্ষে মোটেই বেশি নয় । লাইনো' 
মুদ্রণে যেমন বিতিনন চাবি টিপিয়া বিভিন্ন অক্ষর 
সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়, ঠিক তেমনি চাঁবি টিপিয়া 
টাইপরাইট।রে এই অক্ষরগুলি লেখ যাইতে পাঁরে। 
আমর মনে হব, লাইনের [9৮-০১০৪:৭এব মন 
করিয়। টাইপরাইটারের 16৮-১০৪৫ গ্রস্ত 
কর। সম্ভব । বঙমানে প্রচলিত সাধারণ টাইপ- 
রাইটাবরে প্রার পঁয়তাল্লিশটি চবি আছে। 
প্রত্যেকটিতে দুইটি চিহ্ন আছে। সুতরাং প্রায় 
ন্ব্বইটি অক্ষর ব্যবহার করা৷ যায়। শুধু চাবি 
টিপিলে একটি অক্ষর মু্রিত হয়, আর তৎসঙ্গে 
একটি লেভার চাঁপিলে আর একটি অক্ষর মুদ্রিত 
হয়। বর্দি পঞ্চাশটি চাবির ব্যবস্থী কর বায় 
এবং প্রত্যেক চাঁবিতে তিনটি অক্ষরের চিহ্ন 
থাকে তাহা হইলেই তো! একশ পঞ্চাশটি অক্ষরের 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


বাবস্থ। হইতে পারে। একটি লেভারেৰ স্থলে দুইটি 
লেভাঁরের ব্যবস্থা করা খুবই সহজ। এইকনপ 
ব্যবস্থা হইলে ঠিক বর্তমান আকারের টাইপ- 
বাইটারেই বাংলা লেখার ব্যবস্থা হইতে পারে। 
মৌটকগা বঠমাঁন টীইপরাইটারের নধ্বইটি চিক্ষের 
স্কানে একশত চিন্তের ব্যবস্তা করা বৈজ্ঞানিক ও 
বান্ত্রিকগণের পক্ষে একট জমস্তাভি নয়। স্থৃভনীং 
টাইপবাইটাবেব সুবিধার জন্ত বাংল। বর্ণমাল। বর্জন 
করিবাব পক্ষে কোন ধুক্তি নাই। 

বাংল বর্ণমালা বর্জন ও ইংরাজী নর্ণমাঁল। 
গৃচণের পক্ষে আর একটি ঘুক্তি এই যে ভাঁবতের 


বিভিন্ন ভাষাঁভীষীর। বদি সকলেই এই ইংরাজী 
বর্ণগাঁলা গ্রহণ করেন, তাহ| ভইলে পরম্পবেব 


ভাষা শিখিতে নৃতন্‌ বর্ণমালা! শিক্ষার প্রয়ে(জশীয়ত। 
থাকিবে না। ধাঙগার। একাধিক ভাষার সামান্য 
চর্চাও করিয়াছেন, তাভার। জানেন, ভাঁব। শিক্ষাৰ 
পক্ষে বর্ণমাল। শিক্ষ। প্রধান সমস্যা নভে চীন 
দেশীয় বর্ণমাল। ব্যতী5 1 উদর, পাঁবদিক ও 
আরনী ব্যতীভ ভাঁবভীযু অন্ন নাঁযাগুশিব 
নর্থমালার পার্থক্য এত বেশি নয়, পাহাতে ভাঁষ। 
শিক্ষাৰ পক্ষে সেটি প্রধান অস্তরায়ূপে পরিগণিত 
তইতে পারে। ঠাঠেব লেখার কগ। পৃথক, থে 
কোন ভাধাব ভাতের লেখায় অভ্যস্ত হইতে হইলে 
ভজ্জন্া পথক্‌ অত্যাস আবগ্তক। এ সকল কথ। 
ছাড়াও, আমার দৃঢ় নিশ্বাস, ওডিয়।, গুজরাটী, 
চিন্দি প্রভৃতি ভাঁষাঁভাষীরাঁ ইংরাজী বর্ণমাল। 
গ্রচণে সম্মত হইবে না। স্বদেশ, শ্বজাতি ও 
স্বধর্মের গ্রাতি মাচুষের যেমন একট ্বাভানিক 
আকর্ষণ আছে, তেমনি স্ব-ভাঁধার প্রতিও একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ আঁছে। সেটা বিসর্জন দেওয়ার 
মত তুরীম্» অবস্থা সকল প্রদেশের হইয়াছে বলিয। 
আমার বিশ্বাস হয় না। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গণিত-পরিভীষ। যখন প্রণয়ন 
করি, তখন পুথিবীর বিভিন্ন দেশের কলিকাতীস্থ 


বোমীষ অঙ্গর ৪৭ 


কনসাল-অফিসগুলিতে গিয়া বিভিন্ন দেশের 
প্রাথমিক, মাণ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবহৃত 
ভাঁবাসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এক 
তুবস্ক বাতীত কোন দেশই স্বীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ 


করে নাউ । জাপান, বাশিয়।, চীন তাহাদের 
বর্ণমালা পরিত্যাগ কবে নাই । চীনের বর্ণমালার 
সংশোধন তইতঠেছে শুনিরাছি | যেমন আমাদের 


হইয়াছে লাইনে।-দান্থেব প্রয়োজনে )। কিন্ত বোমীর 
বর্ণমালা! গ্রভণেব কণ। আমার জান। নাই । এমন 
কি ক্ষ গ্রাসও হাভীব , বর্ণমাল। পরিত্যাগ করে 
নাই। জামান বর্ণমালা প্রায় ইংবাঁজীরই অনুরূপ | 
সস একটু আলঙ্কারিক চে লেখ1। এই 
সাঁমান্ত অলঙ্কাবটুক 9 তারা সহজত্বের অজুহাতে 
পরিভ্যাগ করিতে সম্মত ভয় নাই ( বিদেশে প্রচারিত 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী ব্যতীত )। আমার তো মনে 
হয়, সমগ্র পুথিবীব কর্তব্য বাংল] বা সংস্কৃতির 
এই স্ুনাব, ব্ন্ণার, বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা গ্রহণ করা । 

উপরোক্ত নিষরুগুলি বিবেচনা কৰিলে দেখ! 
বাইবে বা”্ল। ভাষায় রোমীয় অক্ষর ব্যবহার 
কিবার কোনই সঙ্গত কাবণ নাই। শুধু 
একটা খেযলেব নশীহুত হইয়া! আমদের যুগ" 
যুগান্তমজিত এই সুন্দৰ বৈজ্ঞানিক বর্ণমাঁল। 
পরিত্যাগ কপিয়। অতি আদিম অবৈজ্ঞানিক 
ইংরজী বর্ণণাল। গ্রহণ “অত্যন্ত অগ্থায় হইবে। 
বপনের ফাল আমাদের রুচি গ মন একটা 
অন্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই এই 
ধবণের প্রস্তাবের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে । 
ঘ্দিও কাঁহীরও কাহারও মনে হয় যে ইংরাজীর 
শিখাপুচ্ছহীন কুত্রিম আধ-আধ বর্ণমালা ব্যবহারে 
কোন প্রকারের কিঞ্চিৎ সুবিধা আছে, তাহ! 
হইলেও কুচি ও স্বাজাত্যবোধ উপেক্ষা, করিয়া 
উহ? অবলম্বন কর সমীচীন নহে। বাংলায় 
সমগ্র নারী-সমীজকে এক একটি আাট-সাট লংক্লথের 
সেমিজ পড়াইবার ব্যবস্থা কৰিলে লঙ্জানিবাবণও 


৪৮ উদ্বোধন 


ভয়, বন্ব-সমন্তার মমাধানও হয় । সাড়ী, 
ব্লাউজ, সায়া, ঢাঁকাই, বেনারসী, সিরু, জর্জেট, 
বিশ্বভ|রতী, মানেনাঁমানা, কিছুরই বালাই 
থাকে না । ধীভাঁব বাংলা ভাষার প্রতি সামান্য 
শ্রদ্ধাও আছে, তাঁহার নিকট রোসীয় অক্ষরে 
লেখা বাঁংলা সেমিজ-পরিহিতা নীরীর মতই 
অসুন্দর ও নিশ্রভ মনে হইবে। হতো এটা 
ভাঁবুকতাঁ। কিন্তু আহারাম্বেষণ ব্যতীত মানুষের 
জীবনেধ আর সবই তো ভাবুকতাঁ। এমন কি 
আহারাঘ্বেষণেও মানুষের ভাবুকত। কম নয়৷ 
ল্ীরের ডেল এবং বহু কারুকাযখচিত ক্ষীরেব 
খাবারের শ্বাদ একই । তথাপি মানুষ বলিয়া 
ক্ীবেও কারুকার্ধ চায় । নোটন্রগাড়ী অপেক্ষ। 
গ্রুর গাড়ীর সুবিধা অনেক, বঞ্চাট অনেক কম। 
একটু জোরে চলে, ইহ| ছাড়া আর কোন 


[ সুবর্ণ জয়স্তী 


বিষয়েই মোটরগাড়ী গরুর গাড়ী অপেক্ষ। 
সুবিধাজনক নয়। মোটর গাড়ী চড়িবাঁর অন্ঠ 
সমস্ত কারণই একটা ভাবুকতী । 

লিখিতে, শিখিতে, পড়িতে, টাইপরাইটাঁর 
ব্যবভারে, কোন বিষয়েই বাংল! বর্ণমাল। অনুবিধা- 
জনক নহে । এই বর্ণমাল! বিজ্ঞানসম্মত । এই 
বর্ণমালা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি 
গৌরনেব বস্ত।  ইহী ঘষিয়া মীজিয়ী ব্মান 
যুগোপযোগী করিয়া লওয়] যাইতে পারে। কিন্ত 
ইত বর্তভদ কর হীরক ফেলিয়া কাঁচ 
গ্রগণের মতই অন্তায় হইবে । আমার বিশ্বাস 
রামমোহন-কেশবচন্দ্র- বিদ্যাসগর- মধুস্দন -বঙ্থিমচন্ত- 
রামকুষ্*-বিবেকানিন্দ-অববিন্দ-র্বীন্্রনাথ-শরচ্চন্ত্র বে 
বাংলা গঠন করিয়াছেন, তাহার অধিবাসিবুন্দ 
ইহাতে কোন মতেই সন্মভ হইবে ,ন1। 





স্বামীজির দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুনলমান 


বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় 


হিন্দু-মুসনমানের সম্পর্ক আজ অত্যন্ত আড়ষ্ট 
হ'য়ে উঠেছে। এক লম্প্র্দায়ের মনে আর এক 
সম্প্রদায়ের প্রতি অবিশ্বাস আর সন্দেহ। পরস্পরের 
গ্ররতি যেখানে এই অবিশ্বাস আর সন্দেহ দেখানে 
স্বরাজের কঁজ কখনও অগ্রসর হ'তে পাবে না। 
স্বাধীনতা আমর। পেয়েছি, অর্থাৎ ইংরেজ-শাসন 
থেকে আমর! মুক্ত হয়েছি । শ্বরাঁজ আর হ্থাধীনতা 
কিন্তু এক কথ! নয়। ব্বরাজ আপামর জন- 
সাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। সেই কল্যাণের 
স্বর্গ এখনে দূরে। আজও কোটী কোটা মান্য 
অন্নহীন, বন্ত্রহীন, চতুষ্পদের সামিল। গ্রামগুলিতে 
জীবনের কোন স্পনদান নেই। হিন্দু-মুসলমানের 


মিলনের পথেই শুধু স্বরীজের স্বপ্নকে মূর্ত ক'রে 
তোল সম্ভব । 

এই মিলনের পথে সব চেয়ে বড়ো বাঁধ! 
হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বে অশ্রদ্ধ! । লেখাঁপড়া-জানা। 
লোকের মুখেও বল্তে শুনেছি, সাবধান, 
মুসলমানকে, মশাই, বিশ্বাস করবেন না। কেন 
তাঁকে বিশ্বাস করবে! না? মুসলমানদের মধ্যে 
কি ঈশ্বর নেই? উত্তর পেয়েছি, থাকবে ন! 
কেন? বাঘের মধ্যেও তো ঈশ্বর আছেন। 
তাই বলে কি বাঘের সঙ্গে মিতালি সম্ভব? 
মানুষ সম্পর্কে মান্ষের ধারণা অবাক ক'রে দিয়েছে । 

মুসলমানেরা হিন্দুদের সম্পর্কে যাই ভাবুক-_ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


গিন্দুরা কেন মুসলমানদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখতে 
পারবে না? হিন্দুর অন্তদূর্টিতে মানুষের সঙ্গে 
নাচুষের এঁক্যই পরম সত্য হয়ে দেখ! দিয়েছে । 
রঙ্গকে সে সর্বত্র দর্শন করেছে । ঈশ] বাস্মিদং 
স্বং যত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।৮ “৮৬19065561 
231505 11) 0115 010150156, 15 19198 ০০৮৪1০৫ 
9101) 016 [-010.” এই তে হিন্দধম্মের মন্মকব1| 
হিন্দ্বন্দ মেঘনিঘোষে ঘোষণা করেছে মািষের 
মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাই যথার্থ বঙ্গদূশন | 

“সমং পশ্ঠন্‌ হি সর্ধত্র সমবস্থিতমীশ্বরং । 

ন হিনস্ত্যা ুনাআনং ততে। ঘাঁতি পরী গতিম্‌ ॥ 

“সর্বজ সমানভাবে বিমান ঈশ্বরকে জানিয় 
নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অগা 
সবই তিনি) তখনই পরমাগতি প্রাপ্ত হন ।” 

সমস্ত মানবের মধ্যে বিনি পয়েছেন তিনি 
চিরন্তন এক-_তিনি এক ছাঁড়। ছুই নন। ,.এই'পরম 
সত্যের উপলন্ধিই শুধু মানুষের অন্তরে মা্চষের জন্ত 
প্রেম জাগতে পারে। মেটাপিঙ্কের রচনার মধো 
একটা দামী কথা আছে 2 *9 16217 10 10৮ 
0116 00015 ঠ50 19212 69 986." বার দৃষ্টি 
আছে সে-ই শুধু ভালবাসতে পারে। সমস্ত মানুষের 
মধ্যে একই পরমেশ্বরকে সমভাবে বে দেখতে 
পেরেছে কেবল তারই পক্ষে মান্ুঘকে ভালবাস 
সম্ভব। আর ভালবাসাই শুধু নররক্ত-সাগরে 
নিমজ্জমান এই সভ্যতাকে আজ বাচাতে পারে। 
বিপন্ধ মান্বসভ্যতাকে বাঁচাবার আর কোন 
রাস্তা খোলা নেই। এই প্রেমের আদর্শেরই 
উচ্ছৃসিত জরগ।ন হ্বামীজির পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে £ 


“আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রান্য 
করি না। আমরা হৃদয়শূহ্য মন্তিসার ব্যক্তি- 
গণকে ও ' তাহাদের নিশ্ডেজ সংবাঁদপত্র- 


সমুহকেও গ্রহ্য করি নী। বিশ্বীস, সহীল্স- 

ভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্রিময় সহাম্গভূতি। 

জয় প্রভু, জয় প্রভু । তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ 
৭ 


স্বামীন্তির দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান 3৯ 


মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শত। 
অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের 
( পত্রাব্লী_-প্রথম ) 

স্বামীজি সমস্ত মনঃগ্রাঁগ দিয়ে বিশ্বাস করতেন, 
মাচষের জন্য মাভষের, সম্প্রদায়ের জন্য সম্প্রদায়ের, 
জাতির জন্য জাতির অগ্রিময় সহান্তভৃতিই শুধু 
ভেদবৃদ্ধিতে জজ্জরিত পৃথিবীকে কল্যাণের স্বর্গে 
পৌছে দিতে পারে । 

১৮৯৪ গ্রীষ্টীব্দের ১৯শে নবেম্ববের এক 
চিঠিতে স্বামীজি লিগ্ছেন £ “আব কিছুতেই 


জগ প্রভু ! 
নেতী |” 


আবশ্যক নাই, আব্ক কেবল প্রেম, 
অকপটতা। ও সভিষ্ুতা। জীবনের অর্গে 
উন্নতি, উন্নতি অর্থে হদয়ের বিস্তার, আর 
হদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা । সুতরাং 
প্রেমই জীবন--উহাই একমাত্র জীবন-গতি- 
নিয়ামক! আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন 
থাঁকিতেও উহী মৃত্যু, আর দেহাঁবসানেও এই 
সবার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুত্বরূপ !” 

স্বামীজি দেখেছিলেন, ইউরোপ তরবারি 


উচিয়ে যে পথে চলেছে সে পথ ভোগবাদের 
আত্মঘাতী পথ। উদ্দাম ভোগবাদের অনিবার্ধ্য 
পরিণতি কাটাকাটি ভাঁনাভীনিতে। ক্ষমতা গর্বে 
উদ্ধত ইউরোপ ভেদবুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হ'য়ে 
সর্বনাশ ডেকে আন্ছে আপনার মাথায়- দূরদর্শী 
স্বামীজি এই কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন । 
তার মাত্রীজের এক বক্তৃতায় আছে; 1176 
২১01০ 06 9567 01511155092 জা] 
07000018609 0165065 10) 0016 176৮ ঠি(ৈ 
6815 16 01618 15 00 5101710021  (900002- 
11010. 11 15 70010961655 2170 196115001 
0581655 €০ ৪0610100501 00901010170 
৮10 006 55/010. 


্বামীজি যাঁ ভয় করেছিলেন তাই কিন্ত 
ঘটলে! । স্বামীঙির বক্তৃতার পঞ্চাশ বৎসরের 


৫৫ উদ্বোধর্ন 


মধ্যে জগতে ছুটো! ছুটে কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল, 
আর পাশ্চাত্য সভ্যতা তো। আজ ধ্বংসের মুখে। 
দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন। তৃতীয় মহাধুদ্ধের ঝড় যদি 
অদূরভবিষ্যতে ভেঙে পড়ে জগতের মাথার 
উপরে-আমরা একটুও বিস্মিত হবে! না। 
ইউরোপ তো আধ্যাত্মিকতাকে কোন মর্যাদা দিলো 
না। সে যোঁড়শোপচারে পূজা করেছে বিজ্ঞানকে 
আণবিক বোমার মত পাশুপত অস্ত্র লাভের আঁশায়। 
সত্যের গলায় সে ছুরি দিয়েছে, অহিংসাঁর আদর্শকে 
সে বৃদ্ধাঙ্ষ্ঠ দেখিয়েছে, আধ্যাত্মিকতার দিক 
থেকে সে মুখ ফিরিয়েছে। পাশ্চাত্যে কোন আশা 
নেই, আলো নেই, আশ্রয় নেই। 

আশা তক একথা ৪ খামীজি বদন, 
আশ অগ্নিময় সহানুভূতির মধ্যে, আশা! সমস্ত 
মানবজাতিকে আত্মার আঁত্ীর ব'লে অনুভব 
করার মধ্যে । কিন্তু সমস্ত মানুষকে আত্মীয়বোধে 
ভালোবাসবো কেন? ভালোবাঁসনো- কারণ 
স্বামীজির ভাষায় “11615 175 7086 006 5০00] 
00108017000 075 
06 006 [%1565006.৮ সকলের মধ্যে যে একই 
পরমেশ্বর সমভাবে বিরাঁজমাঁন-_ব্রক্গ হতে কাট- 
পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমমন্ব।” স্বামীজি 
বললেন, “কেবল অদৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল 
ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে । 
তাঁই তো তাঁর কণ্ঠে অদ্বৈতবাঁদের শঙ্খনিধঘোষ, 
বেদান্তের উচ্ছ্ছৃপিত জয়গাঁন। সমন্ড মানুষের 
মধ্যে বিনি রয়েছেন তিনি পরম এক এবং এই 
এককে ধিনি সকলের মাঝে সমভাবে দেখেছেন 
তিনিই শুধু জাঁতি-ধ্ম-নির্বিশেষে সনগ্র মাঁনব- 
জাতিকে গ্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন। 
আর মানুষের প্রতি মাহুষের গ্রীতি জাগলে 
তবেই ভারতের দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের 
উদ্ধার সম্ভব, সাম্প্রদায়িক বিরোধের এবং 
ধুদ্ববিগ্রহের অবসানও সম্ভব। যেমন 


010156159, 521] 15 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


ক'রে পাঁষাণ অহল্যা কত যুগ ধরে অপেক্ষা 
ক'রে ছিলি রঘুনাথের পাদস্পশশে ন্বজীবন লাভ 
করবার জঙ্য, তেমনি ক'রে মুমুু* মাঁনব-সভ্যতা 
আজ উপনিষদের ধর্মের দ্বারা উদ্ধার লাভের 
জন্য ভারতবর্ষের দিকে তাঁকিয়ে আছে। স্বামীজী 
বুবর্ষ আগে বলেছিলেন 2 “4০৭ %1086 %/111] 
92৮৪. 1৮107010815 1175 £61151011 01 63৪ 
[00801507805 গীঁ্বীজীর কণ্ঠেও একই স্থর। 
তিনি স্বামীজির উত্তর-সাঁধক | 
আমরা হিন্দুরা ঘটা ক'রে রাঁমকৃষ্ণ- 
বিবেকাননোর জন্মোৎসব করবে, “ভগবদশীতা 
গাইলো। স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ব'লে 
গর্বে ঈদে উঠবো, কথায় কথ।য় ভারতের 
আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেবো, আর মুসলমানদের 
জীবনকে কেন মধ্যাদা' দেবো না, মুল্য দেবে। 
না-এ কেমনতর কথ।? গীতার আর উপাঁনষদের 
গুণগানে বারী পঞ্চমুখ তারা কোটা কোটা 
মান্ষকে অস্পৃত্ঠ ক'রেই বাঁ রেখেছে কেমন 
করে? 'জিশাবাস্তমিদং সর্ববং যৎ কিঞ্চজগত্যাং 
জগৎ--এই মহাঁবাণী যাঁদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত 
হোলে তাঁদের আচরণে ভেদবুদ্ধির কি উৎকট 
গ্রকাঁশ ! বড় ছুঃখেই স্বামীজি লিখেছিলেন £ 
"আমাদের পুস্তকে মহাঁসাম্যবাদ আছে, 
আমাদের কাধ্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহানিঃন্বার্থ 
নিষামকন্্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত 
কাধ্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হদক্বহীন, 
নিজের মাংসপিগ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই 
ভাবিতে পারিনা ।” (পত্রাবলী- প্রথম ) 
পত্রীবলীর প্রথমভাগের অন্তর আছে £ 
“হিন্দধর্্ের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত 
উচ্চতানে মানবাত্বার মহিমা প্রচার করে না, 
আবার হিন্দুধর্শ যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব 
ও পতিতদ্দের গলায় পা দেয়, জগতে আঁর 
কোন ধর্দুও এরূপ করেন। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


ভারতবর্ষের যুসনমানদের কয়জন এসেছে 
আরব থেকে? অধিকাংশই এদেশেরই অধিবাসী । 
আগে তারা হিদুই ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুর! 
তাদের অন্পৃপ্ত ক'রে রেখেছিলো । এককালে 
যারা হিন্দু ছিলে। এবং পরে যাঁরা হাজারে হাজারে 
মুসলমানধর্্ম গ্রহণ করেছে তাঁদের ইসলাঁমধর্দের 
বাহুর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছি আঁমরাই_-তথা- 
কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা । আমাদের পুস্তকে 
যে মহাপাম্যবাদ আছে-_-মামার্দের আচরণে যদি 
তাঁর কণামাতও প্রকাশ থাকতো--অত্যাচাব- 
জর্জরিত হিন্দুরা কখনই লাখে লাথে সুসলমানধন্ম 
গ্রহণ করতে বাধ্য হোতেো। না এবং আজ এই 
বিংশশতাব্দীতে কোটী কোটী মানুষ অম্পৃশ্ত ভ'য়েও 
থাকতো না। আমাদের কথায় আর আচবণে 
কোন মিল নেই--তাঁই ভারতের ভাগ্য।কাশ থেকে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের মেঘ কিছুতেই কাটতে 
চাইছে না। 

কিন্ত সময় এসেছে বখন সমালোচনার সন্ধানী 
আলো নিজেদের উপরে ফেলতে হবে। আত্ম 
বিশ্লেষণ করবার আজ অত্যন্ত প্রয়োজন হরে 
পড়েছে । যে ব্যবধান আজ উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে দুম্তর হ'য়ে দেখা দিয়েছে-তাঁকে বিলুপ্ত 
করবার পথ শুধু একট মাত্রই আছে, আর এই 
পথ হচ্ছে অন্যের দোষ ক্রটাকে ক্ষমা! ক'রে 
নিজের দোষ ক্রটাকে বড়ো ক'রে দেখা। আমর! 
হিন্দুরা নিজেদের যত ভালে! ব'লে মনে করি, 
আমরা যে তত ভালে। নই, আমাদের কথায় 
এবং কাধ্যে যে ঘোর অসামঞ্জন্ত রয়েছে সেই 
নিষ্ঠুর সত্যকে স্বামীজি কথনে! চাঁপা দেবার চেষ্টা 
করেন নি। বন্ধুর সংজ্ঞী দিতে গিয়ে এমাসন 
বলেছেন £ “48 01500 15 2 092061101 50610- 
যে আসল বন্ধ সে তো সথার শাঁবকতা করবে 
না। স্বামীজি ছিলেন হিন্দুধর্দের পরম বন্ধু 
তাই হিন্দুধন্মাবলশ্বীদের মধ্যে যে দৌধ ক্রটী তিনি 


স্বামীজির দিতে হিন্দু ও মুসলমান ৫১ 


দেখেছিলেন তার সম্পর্কে তিনি নীরব থাকতে 
পারেন নি। আমরাও যদি হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
হিতাকাজ্কী হই_হিন্দুদের ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে 
কখনও মৌনাব্ল্ষন ক'রে থাকবো না । এক- 
চক্ষু হরিণ যে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলো, 
সেই দিক থেকে এলো তার মৃত্যুবাঁণ। অপ্রিয় 
সত্য ব'লে নিজেদের দুর্বলতার দিক থেকে দুষ্ট 
ঘদি সরিয়ে নিই তবে আমাদের ধ্বংদ অনিবাধ্য। 
'আগরাই আমাদের সব চেয়ে বড়ে। বন্ধু--এ যেমন 
সত্যর একটা দিক, তেমনি আমরাই আমাঁদের সব 
চেয়ে বড়ে। শত্রু, এও সত্যের আর একটা দিক । 

কিন্ধ মুসলমানদের একশ্রেণীর হিন্দুরা যত 
থারাপ মনে করে, বাস্তবিক কি তারা তত খারাপ? 
১৮১৮ গ্রীষ্টান্বে স্বামীজী নাইনীতীলম্থ জনৈক 
মুসলমান ভদ্রলে।ককে একখানি পত্র লিখেছিলেন । 
তাতে আছে £ 

“কিন্ত কন্ধ্পরিণত বেদান্ত 
৬6081161507) -যাহী সমগ্র মানবজাতিকে নিজ 
আত্ম! বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদচ্রূপ 
বাবহার করিয়া থাঁকে, তাহ। হিন্দুগণের মধ্যে 
সার্বধজনীনভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাঁকি আছে। 
পঞ্গান্তুরে আমাদেব অভিজ্ঞত। এই হে, বদি কোন 
যুগে কোন ধর্মীবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক 
ভ্ীবনে প্রকান্তরূপে এই লাম্যের সমীপবর্তী হুইয়! 
থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্্দীবলম্বিগণই এই 
গৌরবের অধিকারী । হইতে পারে এবস্থিধ 
আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিতিম্বরূপ 
যে সকল তত্ব বিদ্যমান, তৎসধ্ধন্ধে হিন্দগণের ধারণ! 
খুব পরিষার, কিন্ত ইসলাঁমপন্থিগণের তঘিষয়ে 
সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না,এই মাত্র 
প্রভেদ।” এই পত্রেরই শেষের দিকে আছে £ 
“আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম 
ধর্মরূপ এই ছুই মহান মতের সমম্বক্ই-- বৈদীস্তিক 
মন্তিফ এবং ইসলামীয় দেহ-_একমাত্র আশ 


(51700102) 


উদ্বোধন 


আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদাস্তিক 
হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়! 
কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন'” পত্রাবলী- তৃতীয় । 

জাতিশ্ধন্ম-নির্রিশেষে সমন্ড ঘানুষের ব্যক্তিত্বকে 
গৌরবদান করবার এই যে মহাম্ুভবত1- এই 
মহান্মভবতাই তো স্বামীজীর জীবনের ও বাণীর 
বৈশিষ্ট্য । সকল দেশের, সকল কাঁলের, সকল 
মতের, সকল ধর্মের মানুষের প্রতি এই যে শ্রদ্ধার 
ভাব- এই শ্রদ্ধার ভাঁব সম্পর্কে রোম! রল্যা 
[২০011810) তীর বিবেকাননোর 
জীবনীতে লিখেছেন £ ”২০ 0৮761 16116100085 
9007 ৮/110) 


৫২ 


(1017)21) 


[7099585569 1 (0 0015 06019 
৬1৬6152179005 1 ৮/8১08100£ 076 ৮1 


মানুষমাত্রেরই 


€5581)09 01 1815 161151917,” 


[ স্বর্ণ জয়স্তী 


জীবনকে গৌরবদান করতে হিন্দুধর্মের মত 
আর কোন ধন্ম মানুষকে শিখিয়েছে? “হেথাঁয় 
ধাড়ায়ে ছু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতাঁরেশ" 
এই অপূর্ব ভাষার আর কোন্‌ দেশের কবি 
মান্তকে দেবতা ব্লে বন্দনা করেছেন? তাই 
আজ এই সাশ্প্রদায়িকতার ছৃর্যে!গের রাতে যে ব্ক্তি 
কেবল টিকিতে নয়, ফৌটা-তিলকে নয়, দৈনন্দিন 
আচরণেও নিজেকে খাঁটি হিন্দুর গৌরব দিতে 
চায় সে মহাকবির কের সঙ্গে ক মিলিয়ে 
গাইবে 2-- 
- “এসো হে আধ্য, এস অনাঁধা, 

হিন্দ মুসলমান 

এলো এসে। আজ তুমি ইংরাজ, 
এসো। এসে! খ্রাঙ্টান।” 





বৈজ্ঞানিকের খেদ 


প্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ 


অসমাপ্ত ও অপূর্ণ মোর কাজ-- 

কি করিন্ন আসি এই বিশ্বের মাঝ ? 
বটে সামান্ত নচ্চে আমাদের দান: 
বেড়েছে কি তাতে মানবের সম্মান ? 
আজও গ্রহে গ্রহে যেতে পারিল নী নর, 
আসে না পায় ন। তাঁদের কই খপর? 
জড় দেহে জাগে কেমনে সপ্ত প্রাণ 

কই তো এখনো হল নাক সন্ধান ? 


প্রতি পরমীণু বিশ্ব একটা গোটা, 
সদ! গতি তাঁর কাঁর উদ্দেশে ছো'টা? 
ভাবি অনন্য কোন সে রাসায়নিক 
পরিবর্তন আনে বুঝিনাক ঠিক। 


অণু দিলে নাক অগ্ঠীর পরিচয় 
আণবিক “বোম।” হাতে দিলে মহাশয়, 
কলাবৃক্ষ হয় না আবিষ্ষার- 

শক্তি পেলাম শুধু বন পোঁড়াবাঁর। 


এর চেয়ে ভাল অন্ধ ভক্তিভবে, 

উৎস্থক থাক সদ। ভগবান তরে। 
তাহারে দেখরে তৃষ্ণ। নয়নে বয়। 

শবণ বংশী শুনিতে ব্যাকুল রয়। 

ভগবান ছাড় কিছুই খোঁজে না আর -- 
তাদের চরণে লীনাই নমন্থার । 

বৃথ! ঘুরে মবি মোর! তত্বাদ্বেধী 

ন। জেনে তাহার। মোর চেয়ে জানে বেশী । 


'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তী 


সম্পাদক 


বর্তমান নাঁঘ মাঁসে 'উদ্বোপন” পঞ্চাশ বসবে 
পদাপপণ করিল। এই উপলক্ষে ইনার সচিন 
স্বরণ জয়ন্তী সংখ্য। প্রকাশিত ভইল | মভাসম্ব্ীচাধ 
শ্রীরামকষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত ভানীদশে 
ভাঁরতের সর্বাগীণ অভ্যুদয় সাধনের উদ্দেশ্যে সকল 
নরনারীকে উদ্ধদ্ধ করিনার জন্ত আচাধ স্বামী 
(বিব্কৌনন্দ উদ্বোধন” প্রবৃঠন করেনা এই 
কারণে ইভাঁর সুবর্ণ জরন্ত্রী উপলক্ষে সনাগ্রে 
আমরা এই নপ-ধুগপ্রব্তক আচাধনবয়ের প্রতি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং যে সকল দেশ- 
প্রসিদ্ধ মনীবীর সুচিন্তিত রচনা-সম্ভারে সমুদ্ধ 
করিয়া এই সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হইল, 
তাহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 
আঁশ করি, *ই»1 সঙ্গদর পাঠক-পাঠিকাঁগণের 
মনোরঞ্জন বিধান করিতে সমর্থ হইবে । 

'উদ্বোধনের ইতিহাস ভারতের সবতোমুখা 
জাতীয় জাগরণ-ইতিহাসেরই একটি অধ্যায়। 
ইতিহাস প্রমাণ দেয় বে. উনবিংশ শতাববীতে 
ভারতের জাতীয় অভ্যরথানের জন্ত ঘে কয়টি 
সস্কার-আন্দৌলন উদ্ভুত হয়, উতাঁদের মধ্যে 
সবধর্মসমন্থয়াচার্ধ শ্রীরামকৃষ্৫-বিবেকানন্দ-প্রধতিত 
আন্দোলন অল্লকাঁল মধ্যেই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক 
এবং শুদুরসম্প্রসারী আকার ধারণ করে। এই 
অন্দোলনের মুখপত্ররূপে উদ্বোধন” প্রতিষ্ঠিত হয়্। 
তৎকালীন বুগৌপযোগী সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশাল 
সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা স্ভেও ইহা ক্রমেই 
বিস্তৃত হইতে থাঁকে। বুগ-প্রয়োজনই ইভাঁর 
একমাত্র কারণ। এইরুপে প্রয়োজন্র প্রেরণায়ই 


ভাবনবাসী অসংখ্য অন্তবিপ্রব ও বচিবিপ্রবের মধোও 
তাঁদের জাতীয় সমশ্তাসমুচের সমাধান করিয়। 
আঁজও বীাচিয়। আছে। বর্তমান ঘুগেক 
প্রয়োজন শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিপূর্ণরূপে 
সিদ্ধ করিয়াছেন! এই জন্যই তাঁগরা 
বুগবমীচাধ নমে অভিহিত এই আচার্যদয়ের 
প্রবর্তিত ভীব্ধাবায় ভারতের চিরন্তন জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য. বিশেষভাবে স্বামী 
বিবেকানন্দ এই গৌরবোঁজ্জল বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
পরাধীন ভারতের পাঁশ্াত্যভাঁববিমুদ্ধ শিক্ষিত 
নরনারীর দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করেন। চিকাগো 
ধ্মমভাঁসভায় তাহার কল্পনাতীত সাফল্য হইতে 
ইহশর সুচনা । তিনিই প্রথমে ভারতের জাতী 
বিশেষত্বেব প্রতি 'প্রতীচ্যেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তীভার অসাধারণ? স্বদেশ প্রেমের মমন্পর্শী 
বন্তৃতাঁবশলীতে তিনি যেমন ভারিতবর্কে সকল 
বিষয়ে উন্নতির শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করিবার 
অপরিসীম আগ্রহ দেখাইযাছেন।-ভারতের অতীত 


1 


গৌরব এবং ন্তদপেক্ষীও উজ্জলতর ভবিষ্যতের 
আলেখ্য দেশবাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, 


এরূপ আর তাঁহার পূর্বে কেহ করেন নাই। 
অর্থ শতাব্ী যাবৎ “উদ্বোধন” স্বামীজীর এই 
মহতী বাঁঠ। উদদান্তকণ্ঠে প্রচার কৰিতেছে। 

অতীতের সেই পরাধীন্তাঁর তমসাচ্ছন্ন যুগে 
তারতের সকল নরনারী যখন তাহাদের মহত্বম্ডিত 
অতীত ভুলিয়া এবং ভবিষ্যৎ সঙ্গন্ধে নিবাশ 
হইরা মোহনিদ্রা় অচৈতন্ত,। তখন একমাত্র 
স্বামী বিবেকীনন্দই উপন্ষদের 'উত্ভিঈত জাগ্রত” 


৫৪ উদ্বোধন 


মন্ত্রে সকলকে আহ্বান করিষ|! বলিয়াছিলেন ঃ 
“জগজ্জননী তোমাদের স্বদেশ ও স্বজাতিরপে 
প্রকাশিত। আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই মাতৃ- 
তুমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হউন। 
অন্তান্চ দেবতা নিদ্রিত, এই দেবতাই একমাত্র 
জাগ্রত-তোমাঁদের শ্বদেশীয় জনসাধারণ, সর্বত্র 
তীহাঁর তস্তপদ, সর্বত্র তীহার কর্ণ, তিনি 
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কোন নিক্ষল 
দেবতার সন্ধানে তোমরা! ধাবিত হইবে, আর 
তোঁমাদের সম্মুখে, তোমাদের চতুর্দিকে যে 
জাগ্রত দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাঁটের 
উপাঁসন? করিতে পার না? সেই দেবতার 
পূজী সম্পন্গ হইলে পরে তৌমরী। অপর দেবতীর 
পূজা করিতে সক্ষম হইবে । ক ক ভারতমাতি। 
অন্ততঃ সহ যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ 
চাই, পশু নয়। যার দরিদ্রের প্রতি সহাম্ভৃভি 
সম্পন্ম ভবে, তাঁদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন প্রদান 
করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে 
যাঁর পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাঁদের মামু 
করবার জন্তঠ আমরণ চেষ্টা করবে। *% সহমত 
সহস্র নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমপ্ে দীর্ষিত হয়ে, 
তগবাঁনে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্দদে সজ্জিত হয়ে দরিদ্র 
পতিত, 'পদদলিতদের প্রতি সা ম্ুভূতিজানত পিংহ- 
বিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করুক, 
মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী 
বার্তা ছাঁরে দ্বারে প্রচার করুক।” “উদ্বোধন, 
বরাবর ব্বামীজীর এই জলন্ত শ্বদেশ-সেবাঁর বাঁণী 
দেশবাসীকে নানাভাবে শুনাইয়াছে। 

স্বামী বিবেকাননের ' এইরূপ অনুপ্রেরণায় 
বাংলার শিক্ষিত যুবকগণ এক অভিনব জীবন- 
চাঞ্চল্যে মীতিয়। উঠে এবং ইহার ফলে বাংলাদেশে 
এক অশ্রুতপূর্ব জাতীয় জাগরণ উপস্থিত তয়। 
তাহার অসাধারণ শ্বদেশ-প্রেমকে আশ্রয় করিয়। 
বাংলাদেশে এক বিরাট জাতীযপ সাহিত্য গড়িয়। 


[ স্থবর্ণ জয্তী 


উঠে। এই সাহিত্য-স্থজনে এবং ইহার পুষ্টি- 
সাধনে 'উদ্বোধনেঠর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
“উদ্বোধন” হইতেই 'উদ্বোধন গ্রন্থাব্লী” স্থষ্ট হয় 
প্েবং ইহা উত্তরোত্তর অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়। বাংলার 
জ'তীয় জাগরণকে ব্যাপক করিয়া! তোলে । এই 
কালে উিদোঁধন গ্রগ্থাবলী ভিন্ন বাংলায় জাতীয় 
সাভিত্য অতি সামাম্তই ছিল। এই সাহিত্য- 
প্রচারের অবশ্তস্ভাবী ফলম্বরপে এই সময়ে প্রচলিত 
ধর্ম ও সমাজের সংস্কার, অবনত অনুন্নত জুঁতি” 
সমূহের উন্নয়ন, অস্পৃশ্ত ত1 দূরীকরণ, রাষ্ট্িক স্বাধীনতা 
অর্জন, শিক্ষা-বিস্তার। শিল্পের প্রসাদ, সাহিত্য 
সংগীত ও চিত্র-কলাদির উন্নতিসাধন, দরিদ্র অজ্ঞ 
রুগ্ধ দেশবাসীকে নাঁবীয়ণ-জ্ঞানে সেবা, ছুভিক্ষ 
প্রাবন মহামারী প্রভৃতিতে বিলিফ-কার্য গ্রভৃতির 
জন্ত শত শত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং সল্প সহ 
তাগী সেবক কর্ম-সমুদ্ধে ঝপাইয়া পড়েন। এই 
কালে বাংলার যে সকল শিক্ষিত যুবক তাহাদের 
ভোগবিলাঁসের প্রদীপ স্থেচ্ছায় নিবাইয়া অকুষ্ঠিত 
চিত্তে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া! ব্বধর্ম স্বজাতি ও স্বদেশের 
সেবারূ্প মহাঁষজ্ঞে আত্মাহুতি দান করিয়াছিলেন, 
ধাহার। দিবাঁঁনিশি চিন্তা করিতেন ভাঁরত-মাতাঁর 
বন্ধন্-ুক্তি এবং ধ্যান করিতেন ভীরতের অধঃ- 
গতিত জনগণের অত্যুত্থান সাধনের উপাঁয়, তাহারা 
সকলেই স্থদেশ-প্রেমের মূর্ঠবিগ্রহ ছ্বামী বিবেকাঁনন্দ- 
প্রচারিত জাতীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা লাভ 
করিয়াছিলেন । বাংলার ব্বদেশ-প্রেমিক শহিদ 
মাত্রই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। স্বাধীনতার 
একনিষ্ঠ উপাসক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু 
বলিয়াছেন, “জরীরামকষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
নিকট আমি যে কত খণী তাহা ভাষায় কি 
কবিয্ল প্রকাশ করিব? তাহাদের পুণ্য প্রভাবে 
আমার জীবনের প্রথম উন্মেয়।” 

বাংলা দেশের এই সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণ 
ক্রমে সমগ্র ভারতে প্রসারিত হয়। বর্তমান 


মাঘ, ১৩৫৪ ) 


জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর অক্রা্ত 
সাধনায় ইহা যথার্থ গণ-আন্দোলনের আঁকার ধারণ 
করে। ম্বদেশসেবকগণ বৈদেশিক রাজশক্তির 
কল্পনাতীত নিরধধীতন ভোগ করিয়াও স্বাধীনত।- 
আন্দোলন সংঘবদ্ধ ভাবে পরিচালন করেন। 
কেবল কংগ্রেসের কর্মিগণ নহেন, পরন্ধ উহার 
বাহিরেরও বহু প্রতিষ্ঠীনের বু স্বদেশ-সেবকের 
কঠোর সাধনার ফলে এই গণ-আঁন্দোলন অত্যন্ত 
শক্তিশালী আঁকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের 
প্রভাবে এবং আন্তর্জীতিক পরিস্থিতির চাঁপে 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-রাঁজ বাধ্য হইম্বা ভারতে 
ওপনিবেশিক স্বাধীনতা ঘোঁষণ1 করেন । 

ই! পূর্ণ স্বাধীন্তা না! হইলেও ইহাতে ভারত- 
বাসীর সকল বিষয়ের উন্নতির দ্বার সম্পূর্ণ উনুক্ত 
হইয়াছে । ইহাকে যে কোন সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতায় 
পরিণত করাও এখন ভারতের জনগণের উচ্ছাধীন। 
পরাধীন অবস্থার ভারতবাঁপীর বহু বিষরে উন্নতি 
লাভের দ্বার একেবারে রুদ্ধ ছিল। পরীধীণ 
ভারতের ধর্মনীতি সমাঁজনীতি বাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি 
শিক্ষানীতি শিল্পনীতি প্রভৃতিও জনসাধারণের 
উন্নতির অনুকূল ছিল নাঁ। তখন এইগুলি প্রকৃত 
পক্ষে জনগণের দাসত্বশৃঙ্খল শ্ুদৃড় করিয়। তাহা- 
দিগকে কঠোর শাঁসনাধীনে রাখিয়া শোষণ 
করিবার উদ্দেম্তে পরিচালিত হইত। ইহারই 
বিষময় ফলস্বরূপে আজও ভারতের জনসাধারণ 
সর্বহারা হইয়া অজ্ঞতা, ও দারিদ্র্যের গভীর পক্ষে 
নিমজ্জিত। তাঁহীদিগকে এই দুরবস্থা হইতে 
উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাঁধন 
স্বাধীন ভারতের অধিনীয়কগণের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য। ভারতবাঁসী পরাধীন হইবাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের ধর্ম ও জমাজ গ্রভৃতিও বহুলাংশে 
পরাধীন হইয়াছিল। ইহার কুফল স্বপ্নীপে সমগ্র 
জাতির মধ্যে যেমন বহুবিধ গ্লানি প্রবেশ করিষ্বাছে, 
তাহাদের ধর্ম ও সমাঁজও তেমন গ্লানিপূর্ণ হইয়াছে । 


উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্ত ৫৫ 


ভাঁরতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের ধর্ম ও সমাঁজও স্বাধীনত। লাভ 
করিয়াছে । এখন স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জাতি 
এবং তাঁহাদের স্বাঁধীন ধর্ম ও স্বাধীন সমাজকে 
সকল গ্লানি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতেই 
হইবে। স্বাধীন ভারতে এই সকলের আমুল 
সংস্কার অপরিহান্ধ । ঘুগাচার্য ত্বামী বিবেকানন্দ 
ভাঁরতের জাতি ধর্ম সমাজ রাষ্ শিক্ষা প্রভৃতি 
যেরূপ ভাবে সংস্কৃত করিতে উপদেশ দিয়াছেন, 
উহাই বে স্বাধীন ভারতের সম্পূর্ণ উপযোগী 
ইহাতে আর সন্দেহের অবকাঁশ নাই। পরাধীন 
অবস্থায় তীহার অমূল্য উপদেশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে 
কার্ধে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। স্বাধীন 
ভারতের স্বাদীন নরনারীকে সংঘবদ্ধ ভাবে ইহা 
কাধে পরিণত করিতেই হইবে। ভারতের 
জাতীর অভ্যুদ্রা সাধনের জন্ত “উদ্বোধন, 
সকল বিষরে স্বামীজীর প্রচারিত সংস্কার-গ্রণালী 
কার্ধে পরিণত করিবার আবশ্তকতা অতি উচ্চকণ্ে 
প্রচার করিতেছে । 

হ্বামী বিবেকানন্দ সর্ববিধ সংস্কার-সাধনে ধর্মের 
উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ, 
একমাত্র ধর্মই সত্য স্থায় নীতি ত্যাগ সংযম সাম্য 
মৈত্রী সমদর্শন পরার্থপরতা৷ প্রমুখ মানুষের শষ 
গুণরাশির একমাত্র আশ্রয় এবং কেবল এই 
গুণগুলিই পশুভাঁব নষ্ট করিরা জাতি ও ব্যক্তিকে 
দেবভাবে অধিষ্ঠিত করিতে সক্ষম । কোন দেশের 
অধিকাঁশ ন্রনারীর জীবন ধর্মভাবে নিয়ন্ত্রিত 
না হইলে তাহারা অসংঘত ভোগ-্বার্থ চরিতার্থ 
করিবার জন্ সেই দেশের অত্যুদা'র অসাম্প্রদায়িক 
ধর্মকেও অত্যন্ত অনুদার ও সাম্প্রদায়িক, চূড়ান্ত 
সাম্য-মৈত্রীপূর্ণ সমাজকে বিরোধ-বিদ্েপুর্ণ এবং 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও স্বেচ্ছাতাস্ত্রিক করিয়া 
তুলিবেই। এই জন্য জাতীয় জীবন গঠন করিতে 
হইলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা৷ একান্ত আবশ্যক | 


৫৬ উদ্বোধন 


দেশের জনগাধারণের জীবন_বিশেষ করিয়। 
দেশ ও সমাজের পর্িচালকগণেব জীবন ধম হ্যাঁ 
নীতি প্রভৃতি বজিত পশুভবেব গ্রাবল্যে 
পরিচালিত হইলে কিরূপ হিং আকার ধারণ 
করে, তাহা গত কয়েক বৎসর দেশময় ঢুভিঙ্ষ- 
স্থটি, কাঁলবাজার-প্রব্ন ও উতৎকট সাম্প্রদায়িক 
দাজ।-হা্গাঁম। পরিচালনের ভিতর দিয়! সকলেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্ম ীতি ত্যাগ ও সংযম- 
হীনতায় পৃথিবীর বহু জাতি ও ব্যক্তি যে একেবাঁবে 
উৎ্সন্ন গিয়াছে ইহা এতিভাসিক সত্য । বর্তমানেও 
দেখা যাইতেছে যে সুশিশ্সিত মানব-সমাজের 
বহুগধিত সভ্যতার এই পূর্ণ জৌয়ারেব বোগেও 
অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রনায়কগণেব জীবন ধম- 
নীতি-বিবজিত পশুভাঁব দ্বাৰা নিরন্ত্রিতি বলিয়াই 
প্রায় সমগ্র মানব-জীতি এখনও 'নানাবিধ অশান্তি 
ভোগ করিতেছে ! এই সমস্ত সমাধানেব জন্ক 
স্বামী বিবেকানন্দ সার্বজনীন ধর্মীদর্শে সমাজ 
রাষ্্ী প্রমুখ সকল বিভাগ--এমনকি মানুষের 
ব্যক্তিগত জীবন পরিচীলনের আবশ্তকত। উদাত্ত 
কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি ইতিভাঁস 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সাধভৌম 
ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব । 
এইই ধর্মকে স্যত্ে রক্ষা করিয়। এবং ইভাঁর সঙ্গে 
সামন্ত বিধান করিয়! যুগে যুগে নানারূপ পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া আজও ভারতবর্ষ বাঁচির। আছে 
এবং ভবিষ্যতেও এই উপায়েই তাহাকে বাচিয়। 
থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ' মানুষের জীবন 
“বুজনহিতাঁয়--বহুজনস্ুখীয়” অত্যুচ্চ আদর্শে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং মা্গষের শাশ্বত শান্তি-স্থথ 
বিধান. করিতে ধর্মের তুল্য আর কিছুই 
নাই। এই সকল কারণে উদ্বোধন; জাতি ও 
ব্যক্তির অভ্যুদয়ের উপায়রূপে ধর্মের উপর বরাবর 
অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেছে । 

তবিষ্য ভারতের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


স্বামীজী সংক্ষেপতঃ “বৈদাস্তিক মন্তিফ ও ইসলামীয় 
দে»”-নীতি অব্লগ্থন করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
“বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক” বাঁক্যের ভাবার্থ--বেদান্তবেগ্ধ 
যে ধর্মভাব জাতি-ধর্নিবিশেষে সমগ্র মানব- 
জাতিকে নিজ আত্ম। বলিয়া দেখিতে এবং 
তাহাদের সঙ্গে তদচুরূপ ব্যব্ার করিতে শিক্ষ। 
দেয় । স্বানীজীব মতে ইসলামপন্থীদদের সমাজ-দেহ 
এই কল্পনাতীত সীঁন্য-মৈত্রীর অনেকট! সমীপবর্তী, 
_ইহাত "ইসলামীর দেহ" বাক্যের ভাবার্থ। 
স্বামীভী বলিয়াছেন, “আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে 
হিন্দু ও ইসলাম ধন্মরূপ এই ঢই মঙান্‌ মতের 
সমন্বয়-টদাপ্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীর দেহ 
_একমাত্র আশ! ৮ * আমি আমার 
মানস চঙ্গে ভবিষ্যৎ সর্দাদঈসম্পূর্ণ গৌরবোজ্জণ 
অভেগ্ভ ভারতকে এই বিশৃঙ্খলা ও বিসম্বার্দের 
মধ্য দিয় বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দে 
লই অভ্যুখিত হইতে দেখিতে পাই ।” স্বামীজীর 
প্রদ্‌শিত এই নীতিই থে স্বাধীন ভারতের ধম 
ও সমাজ সংস্কারের শ্রেষ্ট উপায়, ইচাতে 
অর সন্দেহ নাই । “উদ্বোধন ধম ও সমাজ সংস্কার 
ক্ষেত্রে এই নীতি প্রথম হইতেই প্রচার 
করিতেছে । 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থ- 
নীতিকে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক (5০9০181156০) 
আকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 
চাঁষার কুটির, মুদ্রীর দোকান, জেলে মাল। মুচি 
মেথবের ঝুপড়ি এবং কারখান। হাট বাঁজার ঝোড় 


জঙ্গল পাঁহাঁড় পরত হইতে ভবিষ্য ভারতের 
অভ্যুত্থান কাঁমন। করিয়াছেন। তিনি এরুপ 


একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে বলিয়াছেন যাহাতে 
দেশের সকল নরনারী স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর 
থাগ্ভ, উত্তম শিক্ষা এবং রোগে ভাল চিকিৎস! 
পাইবে । তিনি বলিয়াছেন, প্যপি এমন একটি 
রাষ্্রী গন করিতে পার। যায়, যাাতে ব্রাহ্মণ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


দুগেব জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্তের সম্প্রসারণ- 
শাক্তি এবং শৃদ্রের সাম্যের আদর্শ_এই সবগুলিই 
ঠিক ঠিক বজার থাকিবে, অথচ ইহাদের দৌধষ- 
গুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাগী একটি 
আদর্শ রাষ্্রী হইবে |” ইহাব তুল্য সবীঙ্গসম্পূর্ণ 
বাঙ্রের পরিকল্পনা কেহ এ পর্যন্ত করিয়াহেন 
বলির। জীন। ধান নাই। স্বাধীন ভারতে এইরূপ 
আদর্শ রাষ্-প্রতিষ্ট। 'উদ্বোধনে'র একান্ত কাম্য । 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অবলদ্বনে দেশে কৃষি শিল্প অন্তর্বাণিজ্য বহিবাণিজ্য 
প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিতে বিশেষ জোঁবেব 
সঠিত উপদেশ দিরাছেন। তিনি শিক্ষিত 
বুবকখণকে চাকরির মোহ ত্যাগ ঞ্রির। পাশ্চাত্য 
দেশে ঘাইয়। এ সকল বিষন্ন শিক্ষালাভ করিতে 
এবং পাশ্চাত্য ভইনভে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ 
নাক্তিগণকে আন্যন কনির়। সমগ্র দেশে উচাদের 
প্রবতন করিতে বলিন্ীছেন । স্বাধীন ভারতেৰ 
এট সকল বিভাগ অতি থান্ব সংস্কার করিতেই 
হইবে । আশা করি, এই সময়ে দেশের শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ সকল বিষে স্বামীজীব পধিকধিত সংস্কার- 
প্রণানী বিস্তৃতভাবে দেশবাসীব নিকট উপস্থিত 
করিবেন । উদ্বোধন” ববাঁবণ এই সকল বিষবে 
দেশের বুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাণ্যা্ছসারে 
চেষ্ট। করিতেছে । 

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য থে স্বাধীন ভারতের 
পরিচালকগণকে কেবল স্বগৃভের উন্নতি সাঁখনেই 
দষ্টি নিবদ্ধ বাখিলে চলিবে নাঁ, পরহ্থ পৃথিবীর 
সকল দেশের সঙ্গে তাহাদিগকে সকল বিষয়ে আদানি- 
প্রদানের সম্পক স্থাপন করিতে হইবে 1 অতীতে 
পবাধীনতাঁর অন্ধকারমর় যুগে ভারতবাসী আপন।- 
দিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি এবং ভারত-বচিভূতি সকল 
জাতিকেই নিকুষ্ট শ্লেচ্ছ ও ববন নামে অভিহিত 
কৰিয়া তাহাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ 
করিয়াছিল । ইহার ফলে সমুদ্র-যাত্রী রহিত হওয়ার 
তাহারা কুপমণ্ড,কে পরিণত হইব়াছিল। এ যুগের 
স্বাধীন ভারতকে এই সংক্ষীর্ণত! ত্যাগ কিয়! 
অতীতের স্বাধীন ভারতের না পৃথিবীর সকন 
জাতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। 
এতভিন্ম ভারতের সেই গৌরব্ময় যুগে ভারতীয় 
ধম-প্রচারকগএ যেমন বিদেশের প্রায় সবন্র 
ভারতের ধর্ম দন ও সংস্কৃতি প্রচার কৰিযাছেন, 


উদ্বোধনে”র সুবর্ণ জয়ন্তী ৫৭ 


তদ্রূপ এই মহত কাঁধ অধিকতর সংঘবদ্ধ ও ব্যাপক 
ভাবে এখন পরিচালন করা আবশ্তক | 
ভারতবর্ষ বরাবর বিশ্ববাসীকে তাভার গৌবসোজ্জল 
ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি দান করিঝাছে । 
বিশ্বমানব-সভ্যতায় এই দান ভারতের শ্রেষ্ঠ 
দান। ভারতে যেমন এই তিনটি বিষয় 
বিকাশ লাভ করিরাছ, এরপ আর পৃথিবীর 
কোন্‌ দেখে সম্ভব তর নাই। জগতের সকল 
ধম ও দর্শন ভারতীর ধর্ম ও দর্শনের অস্ফুট 
প্রতিধ্বনি মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ ব্লিনাছেন, 
“আমার এই মাতড্ুণিই একমাত্র দেশ যেখানে 
ধশ্ম জীবন্ত সত্য বলির! গৃহীত এবং প্রাত্যহিক 
জীবনে আচরিত হইয়াছে, যেখানে নরনারীর 
জীবন চরম লক্ষ্যে পৌহিবার জন্য দুর্জয় সাহসে 
সমাধিগভে নগ্র ভইর!ছে, যখন অন্যান দেশের 
অধিবাসিগণ দর্বধবেব সর্বস্ব অপহরণ করির। নিজ 
ব [সন। পৃণণেব আশায় উন্মন্তেব ন্যায় ধাবিত 
১হয়াছে। ক ক সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক 
ভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবন-ব্রত, 
তভা৭ চিরন্তন সঙ্গীতের স্থুর, তাহার জীবনের 
মেরুদণ্ড ও ভিত্তি, তাহার অন্তিত্বের চবম লক্ষ্য 
ও সার্থকত।। * আমি নিঃসন্দেভে বুঝিতে 
পারিতেছি, প্রত্যেক সভ্যদেশের কোটি কোটি 
ন্রনারী ভারতবর্ষ হইতে এই অমৃত বানা লাত 
করিব|র জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, বাহ! ধন- 
দেবতার অস্চনার অনিবাধ্য পরিণামপ্ধরূপ জড়বাদের 
ভীবণ নরককুণ্ড হইতে তাঁচাঁদিগকে রক্ষী করিবে 1” 

পরাধীন ভারতের গ্লানিপূর্ণ পরিস্থিতির 
মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে ভারতীয় 
ধম ৪ দশন্র প্রচারকাধ আরম করেন। 
ইহ। ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে । 
স্বাধীন ভাবতে ইহার পুর্ণ পরিণতি 
অবশ্ন্ত।বী। ইউবোঁপ এবং আমেরিকায় রানু 
মিশনের ক্রমবর্ধমান প্রসারই ইহার প্রকষ্ট প্রমাণ | 
বুগাচাধ স্বামী বিবেকানন্দের নিদেশ অনুসারে 
স্বাধীন ভারতে সকল বিভাগের সংস্কার-সাধন 
এবং বিদেশে ভাব্তীগ ধর্ম ও দর্শন প্রচারের 
আঁবগ্যকত।-প্রদর্শন “উদ্বোধনের জীবন-ব্রত। এই 
মহান ব্রত উদ্যাঁপনে এই নাসিক পত্র তাহার সুবর্ণ 
জয়ন্তী উপলক্ষে শ্বদেশ-হিতৈষী মনীধিগণের সাহায্য 
ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে । 


৮" 


নিবেদিতা 


শ্রীমোহিতল!ল মজুমদার 


“মত্প্রাণাঃ শ্রীগুরুপ্রাঁণাঃ মদেবে। গুরুমন্দিরম্‌। 
ূরণমন্তর্যহিধেন তশ্যৈ শ্ীগুরবে নমঃ ॥” 
ডে 

রবীন্দ্রনাথ “কাব্যের উপেক্ষিত” নাম দিয়! বে 
একটি অপূর্ব প্রাবন্ধ লিখিয়াঁছিলেন, তাহার এ 
নামটাও বেমন, তেমনই তাঁভাঁর অন্তর্গত ভাঁবটি 
আমাদের মধ্যে একট সাঁহিতিক প্রবাদের মত 
হইয়| উঠিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনের 
ক্ষেত্রেও তেমনি, জাতিব ইতিহাসে এমন অনেক 
উপেক্ষিত” আছেন, বধাহাদের নাম বিখ্যাতগণের 
আড়ালে পড়িয়া আমাদের স্মৃতিতে তেমন উজ্জল 
হইয়া উঠে না। গত পঞ্চাশ বদরের বাংলার, 
তথা হিন্দু ভারতের ইতিহাঁস যখন চিন্তা করি, 
তখন এমনই একজনের কথ মাঝে মাঝে স্মরণ 
হয়, আবার ভুলিয়া বাই; আমরা শীরামকষ্ণ- 
বিবেকানন্দের সকলই স্মরণ করি, কীর্তন করি-- 
তাহাদের স্থৃতি-মন্দির নির্মাণ ও স্বৃতিকথা রচন। 
করিয়। এই নিত্যবিস্বাতিপরার়ণ জাতির স্ৃতিভ্রংশ 
নিবারণ করি; কিন্ক তীাহাদেরই সঙ্গে, বিশেষ 
করিয়া শ্বীমিজীর সঙ্গে অবিচ্ছ্গ্চ হইয়া আছে 
যে একটি অনন্যসাধারণ নারীচবিত্রের মহিম।, 
তাঁহাকে তেমন করিয়া আর স্মরণ করি না; 
এমন কি, যে মন্দিরের নবনির্মিত চত্বরের একপ্রান্তে 
তিনি তাহার অন্তরের পুজ।-প্রদীপ জালাইয়, 
নিজের সমগ্র দেহমন লুটাইয়া। ছুই করপুটে সেবার 
পুষ্পাঞ্জশি নিবেদন করিয়াছিলেন, মনে হয়, 
সেখানেও তীহীর নামটি তেমন করিয়! কেহ স্মরণ 
করে না; এ যুগের বাঁঙীলী-সন্তানকে সেই 
নিবেদিতাঁর অপুর্ধব আঁতুনিবেদনের কথা ভাল 
করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য কোনরপ স্বৃিপুরজীর 


আয়োজন হয় না, হইলেও বাঁহিরে তাহার তেমন, 
প্রচার নাই। 

জানি, তাহাতে সেই কল্যাঁণময়ী তপন্ষিনীর 
--লই সত্য-শিব-স্ুন্দর-নন্দিনীর জন্য কিছুমাত্র 
আক্ষেপের কারণ নাই, যে নিজেই “নিবেদিতা” 
তাঙাকে নিবেদন করিবার ত" কিছুই নাই। 
মামাদের মভ যাহাবী ভাহাকে দেখিরাছিল, 
তাতাঁব সেই পুণ্যজীবনের, সেই অতুল আত্মোৎ- 
নর্দের চাক্ষুব পরিচর পাইরাছিল--এই জাতির 
দর্গ ভিমৌচনের জন্য তীঁচাঁর সেই সরব আকুলত। 
ও নীরব কন্মযোগের কথা জানিত, তাহাঁদের 
শদয়-ন্দিল বলিঘাই ক্ষুব্ধ হয়, মনে ভগ্ন, এত 
প্মতিউংসব_বারে। মাসে চুরাশি পার্ঘণের মত 
ছোট-বড-মাঁঝারি কতঙজগনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান 
হইয়া থাঁকে-কই, ভগিনী নিবেদিতাঁকে তাহার 
কৌনটাতেই তেমন করির। আমর। শ্রদ্ধাঞ্জলি দান 


করিনা! গ্যানি বেসাণ্টকে আমর। ম্মরণ করি, 
নিবেদিতাকে করি ন।। সেকালের এক কৰি 
লিখিয়াছিলেন - 


“হৈমব্তী উমার অধ্য কাঁড়বে ওলাই-চণ্ী কি হার? 
বেসাণ্ট নেবে সে নৈবেগ্ভ অপিত যা” নিবেদিতীয় 1” 

ইঙার কারণ কি? কারণ কি এই নয় ষে, 
আমাদের দৃষ্টি জীচ্ছন্ন হইয়াছে, আমর। থেমে 
দীক্ষিত হইয়াছি, সে মন্ত্রই অন্যরূপ ; তাহাতে সেই 
হৃদয়ের সাঁড়রি প্ররোঁজন আর নাই, যাহাতে খাঁটি 
মনুষ্যধর্শের প্রেরণ। আছে, বাহাতে প্রাণের সত্যই 
আর সকল সত্যের উপরে । 

(২) 
নিবেদিতার পরিচয় আশ। করি দিতে হইবে না| 


*আ্মী বিবেকানন্দের জীবন ও তীহার অলৌকিক 


টা পরলো এপ পীর লিপ সর এ এ লন জল টা শর সস কমল পা এপ 
ডিপ পবা 





মাঘ, ১৩৫৪] 


পী্িকথা ধাহারাই অবগত আছেন, তাঁভার। 
নাহার এই আত্মস্থষ্ট কন্তাঁটির কথাও ন। জানিয়। 
পারিবেন নাঁ। বিবেকানন্দের চরিতকাঁপ 
ননীষী মঃ রৌল। বলিগ্নাছেন - 


৮1176 0000115 ডা111 91255 00166 1061 


গভ।- 


70205 0£ 1010901010) 515661 [1560168) 
10 07210011781 10219560 15511 89 5%, 
01719 0 ঠ2£ 01 96 [71711015 ৮ 

গুরুর পঠিত এই শিষ্যার যে সম্পর্ক অশ্ব 
জীবনের সেই এক অভিনব মান্্ীয়তাঁর তু 
পরে কিছু আলোচনা করিব, তেমন আত্মনিবেদন- 
কাঁভিনী আমাদের কোন ভক্তমাঁল-গ্রন্থে কোথাও 
আছে বলিয়া! মনে হয় না। ভিনি কেমন কপিয়া 
এই গুরুলাঁভ করিয়াছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত নিজেই তাহার অমূল্য গ্রন্থে (10075 
95191 8০ 1 52৬ 17110) লিখিরা গিয়ছেন। 
ভারতীয় গুরুবাদের একট। নতন ভাষ্যও তাহার 
এ গুরু-পরিচয়-গ্রন্থে পাওয়া বাইবে। সে যেন 
একটি শাণিত খডগ--যেমন দিব্যপরভাসমুজ্জল, 
(তমনই নির্মম; সেই খড্োর নীচে নিবেদিত। 
টাঁচার আম্মাভিমানী দেহট।কে তাহার বতকিছু 
ূর্রবসংস্কারি, এব” প্রাণ ৪ মনের যতকিছু কাঁমনাঁকে 
-বলিশ্বকপ সমর্পন করিয়াছিলেন । গু 
তাভাকে ভারতের ভিত।থে উৎসর্গ করিবার কালে 
বলিয়াছিলেন - “বদি আমার নিজের কোন অভিগগ্রায়- 
সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়। 
থ|কি, তবে এই বলি বুথ হউক; আর ধদ্দি 
ইহর মুলে সেই পরমা-শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে 
তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক |” 

ইহার পর নিবেদিতার যে জীবন মারম্ত হইল, 
তাহা এমনিই সেবা! ও আত্মদান-মূলক তণস্তার 
জীবন যে, বাহিরের শোভাঘাত্রায়, ধব্জ-প্ত।কানন 
তাহার জয়-ঘোষণী হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে 
যে অজি তিনি আপন হৃদকপীতে চয়ন কবিযাছিলেন, 


নিবেদিতা ৫৯ 


তাগর তেজ তিনি স্বত্ে নিজের মধো ধারণ 
করিয়াছিলেন? অপরিমেয শাক্তকে সংবরণ 
করি, ভাভার পাবক শিখার আপনাকেই নিরস্তন 
দর্গোজ্জল করিয়।, তিনি কেবল তাঁহার আলোকি- 
টকুই বিকিরণ কবিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার 
কর্দযোগ, গুরুনির্দারিত তীভার সেই ব্রত ও তাতাঁর 
উদ্যাঁপন-পদ্ধতির কথ] এখানে বলিব নী, আমি 
তাহার উদ্দেগ্ত ৪ ফলাফল বিচারের "অধিকারী 
নই । বাঁংলার মাটিতে ভলকর্ষণের পর, বখন নব" 
জীবনের বীজবপন ও বাঁরিসেচন আর্ত ভইরাছে, 
তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; 
তাভাঁরই মধ্যে এই আঁর একটি কীজ যেন সকলের 
দূরে, এক কোণে- নিজেকেই ফলে-পুষ্পে বিকশিত 
করিবার জন্য নয় -অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত 
ভইবার জন্য, এমন ফসলের আকাজ্ষা কবিয়াছিল, 
যা বাজার পর্যান্ত পৌছায় না; সে কেবল সার 
হইবার ফসল। বাঁপ্লাৰ মাটিতে তাঁভ। মিলাইয়! 
গিয়াছে ; সেই কালের অবাবহিত পরে আমরা 
ব্বস্লার উদ্ঠানে ফলফুলের যে আকম্মিক বাসন্তী- 
শে।ভ| দেখিয়ডিলাম, ভগিনী নিবেদিতার এই 
নীরব আগ্ে।ৎসগগ ত5|র মুদ্তিকাতিলে কোন্‌ ব্সধার। 
গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল,তাতা নির্ণয় 
কৰবিবে কে? 

এমন কভ মগ্াজীবনের মহান আত্মেৎসর্গ 
ঘুগে বুথে সকল জাতির সাঁধনাকে সন্ধদ্ধিত ও 
সপ্তীবিত করিরাছে। ইতিভাস তাহার সন্ধান 
রাঁথে ন|, সন্ধান চারও না; তাঁর কারণ, ইতিহাসের 
লক্ষাই অন্রূপ। যাহারা! ইতিহাঁপকে গড়িয়া 
তোলে তাভীদের পরিচয় করা সহজ; যাহার! 
সেই গড়ার উপাদান ভইয়া বা! সেই গঠন-শিল্পীর 
বন্্র ভইয়া, শিল্পীর কীর্তিকে সম্তভন করিয়! তোলে, 
তাহাদিগকে চিনির লওয়া দুফধর। যে গড়ে 
তাহার একরূপ আত্মীভিমান যেমন অত্যাবশ্যক, 
তেমনই যাঁহাকে সেই গঠনের উপাদীন, উপকষণ, 


৬৯ উদ্বোধন 


বা যন্ত্র হইতে হয়, তাহার কিছুনাত্র অভিমান 
ন1 থাঁকাই মীবন্তক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
গঠন-শিলী ; ভগিনী শিবেদিত। আপনাকে তীঁভার 
ভাতে বন্ধন্বরূপ সমপণ কখিয়।ছিলেন- একজনকে 
যেমন ছুদর্ম আন্মগ্রভার 'ও আম্মনিউ। রক্ষ। কবিভে 
তইয়াছিল, অপরকে তেমনি সম্পূর্ণভাবে মাম্মবিলোপ 
করিতে ভইরাছিল। 

সেই আত্মবিলোপের কথা ভাঁবিলে আশ্চর্য্য 
হুইতে হয়। গুরুর নিকটে শিষ্যের আজ্মনিবেদন 
একট। অসামান্য কিছু ত নরই, বরং অতিশর 


সাধারণ । ভক্তির অর্থ তাঁহাউ। কিন্ক সাধারণ- 
ভাবে, যে সকল কারণে, এইরূপ আত্মবিলোপ 


দুঃসাধ্য নয় নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীত- 
গুলিই প্রব্লরূপে বিদ্যমান ছিল। তাহার জাতি 
ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার 
এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধম্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেস 
হইয়াছিল বে, শুধু মনে বা ভীব-জীবনে নয়__ 
একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রীন্তরিত হওয়! 
প্রায় অনৈসগিক বলিয়া মনে হইবে। ধর্্ান্তরিত 
হওয়ার জন্ত যে আঁচার-অনুষ্ঠানগত পরিবন্তন 
মানুষের জীবনে ভইয়। থাকে, তাহার শতসভর 
দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেচে জন্মান্তর-গ্রহণ বে 
সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাঁকে না দেখিলে কেহ 
কথনও বিশ্বী করিত নী । এই একট! দিক 
দিয়াও তীহাঁর জীবন অনন্যসাঁধারণ--এমন বোধ 
হয়, আর কুজাপি দেখিতে পাওয়া বাক্স ন।। 
যেন জাঁতিটাই বদলাইয়। গিরাছে, তাহার রন্তেও 
যেন বাঁঙালী-হিন্দুর জন্মজন্মাস্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন 
ভাঁবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে ! ভারতের সেবাঁয় 
এই শি্তাকে উৎসর্গাক্ত করিবার সময়ে গুরু 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমাকে তোমার পূর্ববজীবন, 
ূরববসংস্কার, পূর্ব্ব অভ্যাসের স্থৃতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুছিয়।- 
ফেলিতে হইবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্ততে 
অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সম্তানি, 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


এই জাতিই তোমার জাতি |” গুরুর &ঁ বাঁক্য 
এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হইয়াছিল 
কেমন ঝরিয়।? এ কোন্‌ যাশক্তির খেল। 
নিবেদিতান ব্যস তথন আটাঁশ বৎসর--তিনি 
যুবেপীর ভ|ব-চিন্ত।, দর্শন ও ধন্মতত্ব উত্তমরূপে 
অধিগত করিয়াছেন আশ্চধ্য ধীশক্তি ছিল তাঁহার; 
সেই ধীশক্তি, চরিব্রবল ও স্বাধীন-চিন্তা এবং 
অধ্যয়নশীলতাঁর বলে তিনি তৎপূর্ধেই একট তত্ব ও 
তাঁহার সাঁখনপন্থ। স্থির করিঘাঁ লইয়াছিলেন। 
অতএব জন্মান্তর-গ্রভণের রহস্তভেদ কবিতে ভইলে 
প্রথমে ভাাব গুরুব দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভর | 
সে কথাও পরে। 

এই দেশ, এই জ(তি ও এ অমাজে নিজেকে 
এমন কবিয়। বিল।ইর়। দেওয়া ত” কেবল ইচ্ছ! 
ও স্কল্পমাত্রেইসে যত দুটি ভৌক-_একতরফ। 
সম্পন্ন ₹হ"5 পারে «11 বাঁডালী হিন্দুসমাঁজ 
তাঁকে গ্রহণ করে নাই, তিনি তাহাঁর উঠানে 
একপাশে একট। স্কান করিয়া লইয়াহিলেন ; 
তজ্জন্ত শিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে 
করিতেন নাঃ সমাজ হাগাকে গ্রহণ না 
করিলে তিশি তাঙাঝে জর্দাস্তঃকরণে গ্রহণ 
করিঘ্াছিলেন । এ বিষয়ে অধিক কিছু না৷ বলিয়! 
আমি এখানে কেবল একটি ঘটনী-_সহজ্রের 
একটি- উল্লেখ কৰিন। বাগবাঁজারে তাহার 
যে স্কুলটি ছিল, তাভাঁতে বালিকা, কিশোরী, 
কুমারী ও বিধবাঁ--নান।বর্ণের কন্তার। শিক্ষীলাত 
করিত। ভগিনী ভাঁগদিগকে সেকালের প্রথ। 
অনুযায়ী একথানি ঢাঁক।-গাড়ীতে করিয়া নাঁন। 
দর্শনীত় স্থানে শিক্ষার্থে লইয়ী যাইতেন। একবার 
তিনি কয়েক জনকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে 
লইয়া যাঁন। প্রকাণ্ড বাড়ীর সর্বত্র ঘুরিয়! 
দেখিবার পর কন্ঠাগুলি একটু শ্রীস্ত ও পরে 
পিপাসার্ত হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে জলের 
কলটির নিকটে লইয়া গিয়া নিজের বসন-মধ্য 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


হইতে একটি গেলাস বাহির করিলেন-_গেলাসটি 
তিনি যাত্রীকালেই সকলের অগোচরে সঙ্গে 
লইয়াছিলেন। এক্ষণে গেলাসটি ধুইয়। ন্বতস্তে 
অলপুর্ণ করির়। মেয়েদের ডাকির। পান করিতে 
নলিলেন। তাঙাদের মধ্যে আঙ্গনদি উচ্চবর্ণের 
কয়েকটি বরক্ক। কন্ঠাও ছিল,-তাহাব। উ জল 
গ্রভণ করিতে ইতন্ততঃ করিতেছিল ; তখন একজন 
-বোঁধ হয়, ততখানি জাত্যভিমানের কাঁবণ 
তাহার ছিল না_অগ্রসর হইয়া দেই গেলাস 
ভীভার হাত তইতে লইয়ী, মসক্কৌচে সেই জল পান 
করিল। ভগিনী নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তাঁভার 
হন্ড হইতে গ্লোসটি লইয়। নিজে তাভা ধৌত 
করিরা, শূন্য গেলাসটি মাটিতে রাখিয়া দিলেন এবং 
প্রত্যেককে পর পর আঁপন হাতে তাঁত ভব্রির! পান 
করিতে বলিলেন। মুখে এতটুকু ব্যথার ব] 
অসন্তোষের চিহ্বমাত্ত নাই; সে মুখ তেমনই 
শ্নেহোনভ্ীসিত, তেমনই প্রসন্ন ও শ্রীতিপূর্ণ। এই 
জাতি ও এই সম]জের সেবা ও কল্যাঁণ-কামনাধ 
ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ যে কিরূপ ছিল, 
তাহা? উপরের এ একটি কাঁভিনী হইতে যিনি 
বুঝিয়া লইতে না পারিবেন, তাহাকে বুঝাইবাঁর 
জন্য এ প্রসঙ্গ আরও দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন 
নাই। 
(৩) 

এইবার "আমি ভগিনী নিবেদিতার কিছু 
পরিচয় সেকালের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিব। 
তাঁহার উদ্দেশে কবি সত্যেন্্রনাথ লিখিয়াছিলেন-- 

“প্রস্থৃতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পু যশোমত্তী, 

তেমনি তোমারে পেয়ে হষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি 

বিদেশিনী নিবেদিতা 1.” 

প্র একটি উপমা! ব্যতীত মার কোন যথার্থ 
উপম। কবির মনেও উদস্ব হয় নাই। নিবেদ্িতার 
সৃত্যুসংবাঁদে সত্যেত্রনাথ এই কবিতাটি সগ্ভ সম্ 
রুনা করিয়াছিলেন। দীজ্জিলিঙে হিমালয়ের 


নিবেদিত ৬১ 


কোলে অতিশয় অকালে তিনি দেহত্যাগ করেন, 
তাই কবিতার এই শেষ চাঁবিটি পংক্কিও স্তাতা ষণে 
যথার্থ হইয়াছে 

“ণসেঙ্গিল ন। ডকিতে, মকালে চলিয। গেলে, চাষ, 

চ'লে গেলে অল্পআানু ছুষ্ভাগব মৌভাগে।ব প্রা 

দেহ রাখি' খৈলমুলে-_শঙ্করেব অঙ্কে মৃত! সতী ! 

ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী 1” 

এইবার নিবেদিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে 
একটি প্রবন্ধ আঁছে, তাহা হউতে কযেকটি স্থান 
উদ্ধত করিব! শ্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 
মাঁনর। রবীন্দ্রনাথকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে 
কোন কোন সভায় ঘাতায়াত করিতে দেখিয়াছি । 
পরে এই প্রবন্ধে, নিবেদিতাঁর সহিত তার সেই 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তীভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের 
গভীর অদ্ধীধ কীরণ বিশে্ষরূপেই অবগত হইয়াছি। 
রবীন্দ্রনাথ লিখিনাছেন__ 

“নিজেকে এমন কবিয়] সম্পূর্ণ নিবেদন করিরা 
দিবাঁব মাশ্চর্ধা শক্তি আর কোঁন মানুষে প্রত্যক্ষ 
করি নাই । সে সম্বন্ধে তীহার নিজের মধ্যে যেন 
কোনি গ্রক|ব বাঁধাই ছিল না। তাহার শরীর, 


তাহার আশৈশব বুরোগীর় অভ্যাস, তীহার 
'আত্ীয়-্জনের ক্নেভমমতা, তীহার ব্বদেশীয় 


সমজেব উপেক্ষা, এব* বাহাঁদের জন্য তিনি প্রাণ 
সমর্পন করিরাছেন তাহ।দেব 'উদীসীন্ত, দুর্বলত। 
ও ভ্যাগন্বীকাবেব 'অভাব-কিছুতেই তাহাকে 
ফিরাইয়। দিতে পাঁবে নাই 1” 
ও এ সঁ 

সতত তিনি ছিলেন লোকমাতাঁ। যে 
মাতৃভাব পরিবারের বাঁভিরে একটি সমগ্র দেশের 
উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার 
মন্তি ত ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে 
যে কর্তব্বৌধ তাহার কিছু কিছু আভাম 
পাইয়াছি, কিন্ত রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ 
তাহ! প্রত্যক্ষ কার নাহ। তিমি যখন বলিতেন 


৬২ উদ্বোধন 


19৪: 00016”, তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত 
আত্মীয়তার স্ুুরটি লাঁগিত আমাদের কাহারে 
কণ্ঠে তেমনটি ত লাগে ন।। ভগিনী নিবেদিতা 
দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন 
তাহা ষে দ্রেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহ! বুঝিনাছে 
যে, দেশের লোককে আমর হয় ত সময় দিই, 
অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে 
হৃদয় দিতে পারি নাই-_তাহাকে তেমন অত্যন্ত 
সত্য করিয়। নিকটে করিয়! জানিবার শক্তি আমরা! 
লাভ করি নাই।” 
ঙঃ সঃ রঃ 

“কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা 
বিশ্বাসঘাতকতা সম্থ করিয়াছেন, কত লোক 
তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহার অতি সামা 
সম্বল হুইতে কত নিতীস্ত অযোগ্য লোকের 
অসঙ্গত আব্বার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই 
তিনি অকাতরে সহা করিয়াছেন ; কেবল তাঁহার 
একমাত্র ভয় এই ছিল, পাঁছে তীহাঁর নিকটতম 
বন্ধুরাও এই সকল শীনতার দৃষ্টান্তে ভীভার “পীপুল্‌” 
দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাঁহ। কিছু 
ভাল তাহ। যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন, 
তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত তইতে ইহা 
দিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি থেন তাহার 
সমঘ্ত ব্যথিত মাতৃজদয দিয়া ইহাঁদিগকে আবৃত 
করিতে চাহিতেন ।” 

নাঃ রঃ 

“শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল 
বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্রিতাপ সহ 
করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে 
কঠিন তপস্তাঁয় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী 
নিবেদিতা দিনের পর দিন যে তপন্ত। করিয়া 
ছিলেন তাঁহার কঠোরতা অসহা ছিল--তিনিও 
অনেক দিন অর্ধীশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, 
তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন 


[ সুবর্ধ জয়ী 


সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীক্মের তাঁপে বীতনিদ্র 
ভইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ভাঁক্তার ও 
বান্ধনদের সনির্ধন্ধ 'অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ 
করেন নাই ; এবং আশৈশব তীহার সমস্ত সংস্কার 
ও অভ্াঁপকে মুহুর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি 
প্রফুল্লচিন্তে দিন যাঁপন করিষাছেন_-ইহা! যে 
সম্ভব ভইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও 
শেষ পর্যন্ত তীভার তপন্ত। ভঙ্গ হয় নাই, তাহার 
একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাহার 
প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; 
মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই 
সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই 
মানুমেব অন্তর-কৈলামের শিবকেই যিনি আঁপন 
স্বামিরূপে লাভ করিতে চাঁন তাহার সাধনার মত 
এমন কঠিন সাধন। আর কার আছে ?” 
(৪) 

এইবার আমর! এই অপূর্ব আত্মোত্সর্গের-এই 
পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের রহস্ত সন্ধান করিব। 
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতীর সেই 
আত্মবিলোপ-কাঁতিনী যেমন বণিত হইয়াছে, 
তেমন করিয়া বর্ণন। আর কেহ করিতে পারিতেন 
না। কিন্ত তাহাতে তিনি ভগিনীর প্রতি যে 
শ্রদ্ধ। নিবেদন করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা একান্ত 
তাহারই গ্রতি ; রনীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়। ভগিনী 
নিবেদিতার অর্চনা করিয়াছেন। এই অর্চনায় 
একট। ফাক আছে, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিবেদিতার 
গুরুকে একবারও স্মরণ করেন নাই। তাহার 
কারণ বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদকেই 
চিরজীবন অস্বীকার করিয়াছেন। সে যাহাঁই 
হউক, নিবেদিতার জীবনে এ গুরুবাদ কোন্‌ অর্থে 
সত্য-__গুরুবাদের তত্রটাই ভ্রান্ত কিনা, সে 
বিচার নিশপ্রয়োজন ; কারণ, নিবেদিতার এ 
নামটাও যেমন গুরুদত্ত, তেমনই তাহার সেই 
সমগ্র নিবেদিতাঁজীবনই নিরবচ্ছি্ধা গুরু-মন্ত্ে 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


সাধন! ; তাহার সেই আত্মবিলৌপও-_গুরুতেই 
আত্মবিলোপ ৷ ইহীর প্রমাণ নিতীন্তই অনীবন্তক | 
তাহার ভিতরে যে সত্য ছিল, যে অসামান্ত 
ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি ছিল-_যাঁহ৷ রবীন্দনাথকেও 
বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছে, সেই শক্তি এমন 
ভাবে উদ্ধদ্ধ করিতে তাহার গুরুই পারিয়াছিলেন, 
গুরুবাঁদের ঘর্দি কোন অর্থ থাকে তবে তাহ! 
ইহাই | ভিতরে সেই বস্ত থাকা চাই $ কিন্ত 
এক-একটি ক্ষণে, মানুষের জীবনের এক একটি 
দর্শনলাঁভ হয় ; বাহিরে ব্যক্তির রূপেও হয়, 
আবার অন্তরের একট দিবা উপলব্ধির (5৬৮618001)) 
মতও হয়, যাঁহাঁতে মানিষ যেন দ্বিজত্ব লাভ করে। 
যাহার প্রকৃতি এবং প্রয়োজন যেমন, তাহার 
সেইরূপ হইয়া থাকে । কিন্তু বাহিরের কোন 
অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষের সংস্পর্শেই অধিকাংশ 
ভাগ্যবান নর বাঁ নারীর জীবনে আশ্চথ্য রূপান্তর 
হইয়াছে তাহা? আমরা জানি। আমাদের শাস্ত্েও 
তাই শুধুই 'মন্তধ্যতয অর্থাৎ মন্তম্য-জন্ম, এবং 
“ুমুক্ষুত্ত অর্থাৎ পরমের পিপাঁসাই যথেষ্ট বলির 
স্বীকৃত হয় নাই, তাহীর দঙ্গে 'মহাপুরুষ-সংশ্রয় 
অতাবশ্তক বল হইয়াছে । ভগিনী নিবেদিতার 
জীবন-কাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জাঁনিবার স্থঘোগ 
পাইয়াছেন, তিনি স্বামীজির সঙ্গে তাহার সাক্ষাতের 
পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলনা করিলেই বুঝিতে 
পাঁরিবেন--তীাহাঁর কেবল এ মহীপুরুষের সংশ্ররটাই 
যেন বাকি ছিল, যেমন তাঁহ। ঘটিল, অমনি 
তাহার পূর্ববন্তী জীবনের খোঁলসটি বিদীর্ঘ করিয়! 
আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। সেই লগ্গের নেই 
অনির্ববচনীর আনন্দের গ্লীবন্-বেগ তাহাকে কিন 
বিহ্বল করিয়াছিল--তাঁহাও তিনি লিখি) 
গিয়াছেন। যে-মুহূর্তে সর্বত্যাগ সেই মুহূর্তেই 
সর্বপ্রীপ্তি! সে প্রাপ্তি যে কেমন, তাহার পরিচ্র 
আমরা পাইয়াছি--সেহ "প্রাপ্তির অফুরন্ত ভাগার 
হইতেই ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন 


নিবেদিত। ৬৩ 


করিয়া ন| পাইলে, এমন করিয়। দান করিতে 
কেহ পারে না। কিন্ত তিনি পাইয়াছিলেন 
কোথায়, কাহার নিকটে? 

সে কথ তিনিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন 
নাই। স্বামীজির নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন 
এবং স্বামীজি তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার 
জন্য তিনি একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; 
সেই গ্রন্থ (1179 11950185158 [107) 
জগত-সাহিত্যে মাঁণবাত্মার এক অপূর্ব আরম 
কাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাঁকিবে। এই 
কাহিনীতে, এবং ভন্তত্র, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে 
থে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিরা উঠিতে দেখি 
_আমাদের জ্ঞানে তাঁহার কোন নাম-নির্দেশ 
করিতে পারি না। গুরু-শিব্-সম্পর্ক আমাদের 
দেশে নৃতন নন; সেই সম্পর্কের যত প্রকারভেদ 
আছে--সাঁধন-ম্শ, অধিকার এবং শিষ্যের 
নাক্তিগত বিশিষ্ই চরিত্র অনুসারে, তাহাতে যে 
বৈচিত্র্য ঘটে তাঁগীও কিছু কিছু বুঝিতে পাঁরি ; 
কিন্তু স্বামীজির সহিত ভগিনী নিবেদিতার এ 
সম্পর্ক এমনই অপূর্ব যে, তাহা চিন্তা করিলে 
দেহধারী আত্মার অনন্তলীলা একটা নূতন রসরূপে 
আমাদের হৃদর-গোচর হর | একদিকে ম্বামীজির 
সেই দৃপ্ত পৌরুষ-_বে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল 
চর্বলতীকে নিমেষে ভন্মীভূত করিয়া দের, আর 
একদিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী-সে তেঞ্গও 
বজ্ঞবেদীর হোৌঁমাঁনলশিখার মত। স্বামী বিবেকা 
নন্দের দেই গ্রাজলন্ত পৌরুষই যে তেজস্বিনী 
নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেছ 
নাই- ভগিনী নিবেদিতাঁর চরিত্রে এই তেজ যে 
কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই 
জানিতেন।  রবীন্দ্রনাথও তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ 
তিনি সহ করিতে পারিতেন না, তিনি 
লিখিয়াছেন-__ 


৬& উদ্বোধন 


“-..নিতান্ত মৃহম্বভাবের লোক ছিলেন বলিরাই 
যে নিতান্ত দুর্দলতাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত 
করিয়াছিলেন তাহ নভে । তাহার মধ্যে একটা 
ছর্দীস্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারে। 


প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তীাহাঁও নহে । তিনি 
যাহ! চাভিতেন তাঁভ। সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই 
চাঁহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন 


তাহা বাঁধা পাইত তখন তাহার অসহিষ্ণুতা 9 
যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত |” 

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুদ্দমনীয়ুতা -ইভাঁই 
ছিল তাহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ; ইহাই 
ছিল তাহার নিজ আত্মার মুলবধন। গুরু বিবেকা- 
ননদ ভীহার অন্তরর্টির বলে, এই বস্তাটিকে ভীভী 
মধ্যে আবিষ্ষার করিয়াতিলেন, এবং 
হোমাগ্ির মতই পবিত্র, তা। বুঝিরাঁহিলেন | 
কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহ ত” কাহারও বগ্ঠত। 
স্বীকার করিবে নাঁ। যুবক নরেন্দের মধ্যেও 
ঠাকুর রাঁমকৃষ্ণ ঠিক এই বস্তই দেখিন্বাছিলেন, 
এবং নরেন্রও ঠিক সেই কাবণে বশ্যত। স্বীকার 
করিতে চাঁহে নাই। অতএব গুরু ও শিষ্ের 
প্রথম দর্শনে বে অবস্থা দাড়াইঘাছিল--উভয় ক্ষেত্রে 
তাহ প্রীয় এক । শেষে নরেন্দ্র যেমন বলিযাছিল 
--“আমাকে জয় করিয়াছিল তাঁহার (শ্রীরাম 
কষ্চের ) সেই অদ্ভুত প্রেম,” ভগিনী নিবেদিতাও 
ঠিক তাহাই বলিরাছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
সেই দুর্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম যে কিরূপ ছিল 
তাহ। আমি অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি (“বাংল।র 
নবযুগ” )--পর্ববতের মত অটল, এবং পাঁধাণের 
মত কঠিন সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের 
সুধানিস্তন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহ! সকলের 
বৌধগম্য হইত না| ভগিনী নিবেদিতা এই 
প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন_-তেমন করিয়। 
বোধ হয় আর কেহ করে নাই ; কারণ সে প্রেম 
এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে, 


ইহ। যে 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


অগ্িশিখায় দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জাল! 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ করিতে হয়। 

ভগিনী নিবেদিত! তীহাঁর গুরুর প্রতি যে 
প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলন তাহার মুলে যদি 
নারীপ্রকৃতিস্থলভ কোন আকৃতি মন্ীস্তিকরূপে 
বিষ্যমান থাকিয়। থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা 
সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন * নিবেদিতা নিজেরই 
পুণাবলে তীহার গুরুর সেই ব্যক্তিসম্পর্কহীন 
মভাপ্রেমের (বে প্রেমের আঁমর] ধারণাই করিতে 
পারি না) অপূর্ব রস আস্বাদন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। আনর। জানি, স্বামীজির পুরুষ-আত্ম 
প্রকৃতির বশ্ততা 'আঁদে স্বীকার করে নাই ; মীয়াকে 
একেবীপ্ে শড়াইয়। না দিলেও তাহাকে জয় করিয়া, 
নশ করিঝা, তিনি সেবার নিধুক্ত করিয়াছিলেন, 
তাভাকেই  কলাণী-মুর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চনিহরাছিলেন | ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে 
নারীপ্রকৃতি ছিল, তাহাঁকেও তিনি কন্তারূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেল, পরম স্নেভে তাহাঁকে সেবার 
'অধিকাঁর দিরীছিলেন। সেই ঘে ন্নেহ--ভগিনী 
নিবেদিত তাভাতেই তাহার নারী-হৃদয়ের গভীরতম 
পিপাঁস। নিবৃত্তি করিরাছিলেন । 

মঃ রোমা রেল লিখিয়াছেন 
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সর্বত্যাগিনী তপস্থিনী নারী গুরুর চরণমূলে 
কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে নিজের জীবনটাকে 
পুষ্পাঞ্জলির মত নিবেদন করির। দিয়াছিলেন | 

তিনি গুরুর সাক্ষাৎ সাহচধ্য বা সঙ্গ খুব 
অল্পই পাঁইয়াছিলেন__তীহাঁর ভারতবর্ষে আগমন 
পর মাত্র চারি বংসর স্বামীজি বাটিরাহিলেন, 
তাহার মধো একবার কযমাসের জঙ্ক অপর 
কয়েক জন গুরুভগ্ীর সঙ্গে, কাশ্দীরভ্রমণ উপলক্ষ্যে 
তিনি স্বানীজির কিঞ্চিং নিকটে অবস্থান করিতে 
পাইয়াহিলেন। গুরুর নিকটে থাকিবাব কোন 
স্ববোগই ছিল ন1। প্রথম কিছুদিন স্বানীজি 
তাহাঁর এই শিষ্যার প্রতি এমন অতিরিক্ত কঠোর 
ছিলেন যে, নিবেধিতার সে হিল এককপ অগ্থি- 
পরীক্ষা; শুন। যায়, দেই কঠোরতায় তিনি প্রায় 
ভাঙ্গিয়া পড়িকাছিলেন। তারপর তিনি প্রাণে 
যেকি বস্ত লাভ করিয়াছিলেন, ততি। আনাদেব 
মত মানুষের পক্ষে ধারণ। করিতে যাওয়া স্পদ্ধ 
মাত্র, আমি চেষ্টা করিরাছি, পারি নাই। আমার 
মনে হইয়াছে, সেই প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাঁশ 
কর! সম্ভব নয় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে 
অশুচি করা হইবে। বোঁধ হয়, তাঁচ। জগতে 
একটি মাত্র কবির কাঁব্যকল্পনায় কিঞ্চিং অভি- 
ব্যক্তি লাভ করিয়াছে ; সেখ।নে দেহ ও মনের সমস্ত 
মলিনতামুক্ত হইয়া? অথচ মানব-হৃদয়ের আকুল 
রোদন-রবে বন্দিত হইয়া, সেই প্রেম অতি উদ্ধ লৌক 
হইত্েও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে। 
বিয়াত্রিচের প্রতি মহ্কবি দান্তের সেই বে প্রেম, 
তাহার নাম কি? তাহা ভগবস্তক্তির নীচে, না 
উপরে, না একই পদবীর? সেখানে প্রেমের 
বিষয় ও আশ্রয় অন্ঠরূপ বটে, কিন্ত এরূপ প্রেমে 
কি নারী-পুরুষ-ভেদ আছে? বৈষ্ণব বলিবেন, 
আছে, কারণ, প্রেমের আশ্রয্মাত্রেই নারীজাতীয় ; 


নিবেদিত! ৬৫ 


তাহা হইলে দীন্তেও সেখানে পুরুষ নহেন -নারী। 
আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুভক্তির মধ্যেই 
নারী-হাদয়ের স্বাভাবিক মমত। কোন্‌ রূপে রূপান্তবিত্ব 
হইয়াছিল তাহার একটা অক্ষম অসম্পূর্ণ পরিচয়ের 
চেষ্টা করিয়াছি ; মানুষের ভাষায় তাহার অধিক 
অসন্তব । আবার, আমার মত মানুষের 
সাধ্য কি যে, তীহার মত মহীয়সী নারীর 
তপোবীধ্য-মহৎ সেই অন্তরের অন্তস্তভলে প্রবেশ- 
লাভ করি! তথাঁপি সেই প্রেমের যে দিকটি 
একান্ত ব্যক্তিগত, সে দিকটি-অপর কেহ দূরে 
থাঁক,-গুরুকেও তিনি দেখিতে দেন নাই, 
সে অধিকার গুরুর ছিল না। তাহীর সম্পকে 
তান শেষ পধান্ত কি কঠিন মৌন রক্ষা। করিয়া- 
ছিলেন, তাহ। ভাবিলে বিশম্মিত হইতে হয়। 
তাতার গ্রন্থে (5 18506 851 58 17110) 
তিনি গুরুর শেষজীবনের শেষ দিন কয়টির 
কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; সর্বশেষে স্বামীজির 
ভিরোধান-কথাও লিখিয়াছেন। কিন্ত সেইদিনের 
সেই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত ও বথার্থ বিকৃতি ছাঁড়। 
এমন একটি কথাঁও তাহাতে নাই, যাহাতে তাহার 
নিজগ্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়। 
বাঁয়। সমগ্র গ্রন্থথ।নি পাঁঠ করার পর পাঁঠকমাত্রেই 
ধীথানে পৌহির। যতটুকু উদ্বেল না হইয়। পারে না, 
এবং দেই জন্য যে সহানুভূতি আকাজ্জ! করে, লেখিক। 
তাহাতেও বিমুখ । আমারও রীতিমত আশাভঙ্গ 
হইরাহিল। তারপর যখন স্বামীজ্জির পৃথক 
জীবন-কাগ্নীতে তীহীর সেই তিরোধাঁন্র বিস্তৃত 
বিবর্ণ-প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতীর একটি 
আচরণের কথা অবগত হইলাম, তখন নিজের 
বিমূঢুতাকেই ধিরার দিলাম! মৃত্যুর পরদিন 
বেলা ১টা২টা। পধ্যন্ত স্বামীজির শবদেহ একটি 
কক্ষে শয্যার উপরে সযত্ে শাফিত করিয়া! রাখা 
হইয়াছিল; নিকটে ও দূরে তাহার সেই 
আকম্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেত্তিত হওয়ার, 


৬৬ উদ্বোধন 


এবং অন্ত্যেষ্টিকাপে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব 
স্থযোঁগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইরাঁছিল। 
ভগিনী নিবেদিতাঁও সংবাদ পাইলেন, তীহীর 
পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে তাল বুঝিবে ? 
বুঝাইবার প্রয়ৌজনই বাঁ কি? পরে কেবল 
ইহাই দেখি যে, স্বামীজির সেই শবদেহের পারে 
উপবেশন করিয়। একখানি পাঁখ। হাতে লইনর। 
তিনি তীহীকে ব্যঙ্ন করিতেছেন । সে মুর্থি 
ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ ; চক্ষে অশ্রু নাট, 
অধরোষ্টও একটু কাপিতেছে নী। তিনি কেবল 
একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন ! 
তখনও সেই সেবার অধিকারটি ত্যাগ করিবেন 
না। বুদ্ধের পরম ন্নেহাম্পদ ও নিত্যসহচর 
আনন্দের কথী মনে পড়িল। তিনিও তীভার 
গুরুর মহাঁপরিনির্্বীণ সময়ে শোকাভিভূত হইর। 
ক্রন্দন করিয়াছিলেন । বুঝিলাম. সেঈ পুর 
অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কটিন, 
ধাতু অগ্রিতেও গলে ন!। তাার অন্তরে কি 
হইতেছিল, তাহা কল্পন। করিতে পারে কোন্‌ 
কবি, কোন্‌ সাধক, তাগ। “মামি জানি 
না| 
সং ৯ ্ঁ 

উপরে আমি যে প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে 
করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী 
নিবেদিতাঁর এই যে আত্মোৎসর্গ--এই জাতিকে 
তিনি যে এমন চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাঁকে 
এমন করিয়া বক্ষে তুলিয়৷ লইয়াছিলেন, তাহার 
কারণ সন্ধান করিতে হইলে, কেবল ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যেই তাহা 
পাওয়া! যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই 
বটে, তথাপি হৃর্যের আলোক ব্যতিরেকে তাহ! 
্রন্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিত এই দেশকে 
যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়। তাহার 
জীবনটাকে তাহার সেবার বিলাইয়। দিয়াঁছিলেন, 
তাহা আদৌ সেই গুরুরই গ্রীত্যর্থে। তাহার 
গুরু যাহাঁকে ভালবাসিঘাছিলেন, তিনিও তাঁহাকে 
ভাল না বাঁসিবেন কেমন করিয়া? স্বামীজি যে 





[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


দৃষ্টিতে তীহাঁর দেশকে দেখিয়াছিলেন, শিষ্য 
নিবেদিতীর চক্ষে সেই দৃষ্টি তিনি পরাইয়! 
দিয়াহিলেন, তীহীর নিজের হৃদয়খানিকেই এই 
শিব্যার বক্ষগহ্বরে যেন বসাইয়' দিয়াছিলেন। 
নতুবা, এমন অভাবনীয় ঘটন। ঘটিত না! গুরুর 
সঠিত একাত্ম হইয়, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার 
হৃদয় নিগশেষে গলাইয়। মিলাইর1 দিয়া, তিনি যে 
সেবাত্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে 
এই দেশের এবং তাহার গুরুর সেবা । এমনই 
হয়; জগতের ইতিহাসে নর-নারীর যত মহাবস্ববদান- 
কাহিনী আঁছে-_প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণ! 
এ প্রেমের তত্বই একমাত্র ভত্ত--আর সকলই 
জগতের পক্ষে মিথা।। সেই প্রেমকে আমর। 
একটা সাধারণ বস্তরূপেই জানি, কখনও ব। সেই 
সাধারণ বস্তুর একটা ধিশেষরূপ দেখিয়া চমতকৃত 
ই; কিন্ক তাঞ।র পরমরূপ- সেই অপর রূপ- 
আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত ; ভগবদৃপ্রেমই 
বলদ, আর গুরুভক্তিই বল, কোঁন নাঁমেই তাহাকে 
বিশেষিত করা যার ন।। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য-- 
এ সকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পৌঁষকমাত্র ; 


প্রেম একরূপ্‌, তাঁভার ছুইরূপ নাই। যাহার অন্তরে 
এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তি-ম্বাতন্ত্যের মহিমা- 


কীর্তন করে, তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর 
কিছুই নর- সেই ব্যক্তি-স্বীতক্্্যের অবনানন। | 
আসলে গুরু ঘেআর কিছু ন়_-বৃহতের বেদীমূলে 
মানুষের ক্ষুদ্র অতংকে বলি দিবার বজ্ঞূপ, প্রেমের 
অমৃতপানে আত্মাকে আনন্দ-স্বরূপে অধির্টিত করিবার 
পানপাত্র, এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের 
একরূপ দ্বৈতবিলাস ' ইহা বাহার মানেন না, 
তাহীরা। মান্বতীর উর্ধে উঠিরাছেন, তীহীদের 
কথ। শ্বতন্ব ;ঃ কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষমাত্র, 
ততদিন এ হীন্যান অপেক্ষা এই মহাষানই 
তাহার প্রশস্ততর পন্থা হইয়। থাঁকিবে, এবং 
“ক্ুরগ্ত ধার! নিশিত| ঢুরত্যয়া” নয়--ভগিনী 
নিবেদিতার এ জীবন এবং তাহার এ অপূর্ব 
সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বামে চিরদিন আশ্বস্ত 
করিবে । 


বেদান্ত ও সুফী দর্শন 
ডক্টর রম! চৌধুরী, ডি-ফিল্‌ 


ব্দোস্ত ও সুফী দর্শন যথাক্রমে ভাঁবতীয় ও 
ইস্লামীন্,। তথা। সমগ্র জগতের, দরশন্শাস্ত্রে 
অন্থতম শ্রেষ্ট মতবাঁদ বূপে ধুগে যুগে সম্মানাহ 
হয়েছে । তজ্জন্ত এই ভুটা মতবাদের তুলনামূলক 
আঁলোচন1 সর্বতৌভানে শিল্পাপ্রদ ও জদরগ্রঠী, 
সানোহ নেই। 

“বেদান্ত বলতে যেরূপ “ফী” মত ন্লতে ও সেরূপ, 
কেবল একটা মতবাঁদই বুঝার না। উপরন্থ 
নেদীন্তের স্ঠায় সুফী দর্শনেও বহু পিভিন্ন মতবাঁদ 
বাঁ সম্প্রদাস দুষ্ট তয়। বেদান্তে কেবলা দ্বৈতবাঁদ 


1 শঙ্কর ), বিশিষ্টাদতন।দ ( রাঁগানিজ ), দ্বৈভা- 
দ্বৈতবাদা (নিগ্বার্ক), দ্বৈতবাঁদ, ( মধ্ব ) 
শুদ্ধাদ্বৈতবাঁদা (বল্পভ),  বিশিষ্টশিবাদ্বৈতব।দ 
(শ্রীকণ্ঠ), ওুপাঁধিক ভেদাঁভেদবাদ (ভাস্কর ), 


অচিন্ত্য ভেঙগাঁভেদবাঁদ (বলদেব ) প্রমুখ নানারূপ 


মতবাদের বিস্তৃত প্রপঞ্চনা আছে। সমভাবে 
স্ফী মতবাঁদেও কেব্লাদ্বৈতবাদ (সাবিস্তরি 
প্রভৃতি), বিশ্বীত্ববাঁদ । ইবন্‌ আরবী প্রভৃতি ), 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (রুমী প্রভৃতি), দৈতবাঁদ 


( কাঁলাবাধী প্রভৃতি ) প্রমুখ বিভিন্ন মতবাদের 
সমাবেশ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য স্থফী মতবাদের সঙ্গে 
বেদীস্তমতের তুলনাঁকাঁলে এই সকল বিভিন্ন মতবাঁদকে 
স্বতন্ত্র ভাঁবে গ্রহণ করা কর্তব্য | পুনরায়, স্থফী অ্ৈত- 
বাদ প্রভৃতি যে বেদীস্ত অছৈতবাঁদ প্রভৃতির সঙ্গে 
সম্পূর্ণ এক নয়, সে কথাও সর্ধদী স্মরণীয়, নতুবা 
ভ্রমপ্রমাদের উদ্ভব হ'তে পারে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
পৃথক ভাবে তুলনা করা সম্ভবপর নয় বলে 
সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বেদান্ত ও সুফী 
মতবাদের প্রধান প্রধান বিষয়ের তুলনামূলক 
আঁলোচন। করা হচ্ছে। 


অদ্বৈতবাঁদী ব্যতীত অন্গান্ত বেদান্তসম্পদাঁয়গণ 
নিপ্নলিগিত বিষিয়ে সাধারণভাবে একমত £-_ 

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর একবেমাদ্বিতীয়ম_ সর্বোচ্চ সত্য 
কিন্ত একমাত্র সত্য বাঁ তত্ব নহেন। তিনি 
অনাদি ও অনন্ত, নিত্য ও সর্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দ- 
স্বব্ূপ ৪ 'মশেষকলাণিগুণবিমপ্তিত। অতএব 
ভিনি সগুণ, সবিশেব ও সক্রিয়। সকল হেয়- 
গুণবিবজিত হয়েও সকল মঙ্গলগ্ডণাধার-ন্ধপে 
তিনি সগুণ; জাতীর 9 বিজাতীয় ভেদশূন্য 
হয়েও খ্গতভিদবান রূপে তিনি “সবিশেষ ; 
নিধিকার হাষেও বন্ধ ও মোক্ষকঠা রূপে তিনি 
সক্রিন। বন্ধ জগল্ীন হয়েও জগদতিরিক্ত। 
জগতেন উপাদান কারণ এবং 'ন্তর্ধামী দেব্তা- 
রূপে তিনি বিশ্বচরচিরের প্রতি অথুপরমাণুতে 
ওতপ্রোতভাবে বিলীন হয়ে আছেন। কিন্ত 
অনন্ত অসীম ত্রন্দের পুর্ণ প্রকাশ একটা ক্ষুত্র 
জগতে সম্ভবপর নর বলে ব্রহ্ম জগদ্ব্যাপী হয়েও 
জগতের বহিভূত। ব্রহ্ধই জগতের অভিন্থ 
উপাদান ও নিমিত্ত কারণ--জীব-জগং ব্রঙ্গের 
পরিণাম বাঁ কাধ। তথাপি বর্গ শ্বয়ং অপরিণত 
ও অপরিবতিতই থাঁকেন। ত্রহ্গ হ্বয়ং নিত্যতৃপ্ত 
ও আ্তকাম হরেও, স্বপ্রায়োজন ব্যতীতই জীবের 
কর্মানুনারে লীলাভরে স্থষ্টি করেন । 

জীব স্বভাবতঃ বন্গেরই ন্যায় নিত্য ও সত্য, 
অনাদি ও অনন্ত এবং জ্ঞীনস্বরূপ ও জ্ঞাতা, ক ও 
ভোক্তা; পরিমাণে অণু$ সংখ্যায় অনাদি ও 
অনন্ত; প্রকারভেদে বন্ধ ও মুক্ত। ঈদৃশ 
জ্ঞাতৃত্ব, কতৃত্ব, ভোতৃত্ব, অথুত্ব ও অসংখ্যত্ব 
জীবের নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম লে সর্বাবস্থাীতেই 
অমুস্যত হয়। তজ্জন্য মুক্ত জীবও জ্ঞাতাঃ কর্তা, 


৬৮ উদ্বোধন 


ভোক্তা--অবশ্ঠ সাংসারিক অর্থে নয়--অথু ও 

খ্য। জীব ব্রন্গের গুণ, শক্তি, অংশ, কার্ধ 
ও পরিণাম। এরূপে জীব সম্পূর্ণ ভাবেই ব্রঙ্গা- 
শ্রিত ও বরঙ্গান্তরগতি। 

জগৎ জড়ত্বভাঁব হয়েও জীবেরই স্যার নিত্য, 
অনাদি ও অনন্ত, ব্রদ্ধের গুণ, শক্তি, অংশ, 
কার্য ও পরিণাঁম, এবং সম্পূর্ণভাবে ব্রঙ্গাশ্রিত ও 
বঙ্গান্তর্গত 

ব্রদ্দের সঙ্গে জীদ-জগতের সম্বন্ধ কারণের সঙ্গে 
কাধের, অংশীর সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ কাঁবণের 
সঙ্গে কাধের, অংশীর সঙ্গে অংশের, বিশেষের 
সঙ্গে বিশেষণের, আত্মার সঙ্গে দেচের বা শক্তি 
মানের সঙ্গে শভির সম্বন্ধের অষ্টর্গপ | অথাৎ 
জীব-জগৎ ব্রদ্দের সঙ্গে স্বরূপত্ঃ অভিন্ন হয়েও 
ধর্সত; ভিন্ন। মধ্বমতে অবশ্তা জীব-জগৎ ব্রঙ্গ 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্নীভিন্ন নয় । 

জীব কর্মানুসাঁরে বারংবার জন্মগ্রহণ করে 
বিভিন্ন আকার ও অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহাই বন্ধ। 
এই অনাদি সংসারচক্র ব1] জন্মজন্নান্তর থেকে 
মুক্তিই মোক্ষ, স্বর্গ নর, কারণ স্বর্গ অনিত্য। 
মোক্ষ জীবের জীবত্বের বিনাশ নয়, পরিপূর্ণ 
বিকাশ। মুক্তি ছুঃখীভাবই কেবল নয়, পরিপূর্ণ 
আনন্দঘন অবস্থা । মুক্ত জীনও ব্রহ্ম সদৃশ মাত্র, 
অর্থাত ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাতিন্ন, অণু. হ্্যাদিশক্তি- 
হীন, ব্রদ্মের সেবক ও ততক্ত। জীবনুক্তি অসম্ভব, 
বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি । 

অজ্ঞান বা অবিষ্াই বন্ধের মূল কাঁরণ। 
নিষ্ষাম কর্ম, সদগুরুর নিকট শাস্্রপাঠ ব1 শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাঁসন, তত্রজ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, 
ভগবত্প্রসাদ এবং ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার মোক্ষের 
উপায় বা! সাঁধনাবলী। ব্রহ্ম অতীন্দিয়জ্ঞান- 
লভ্য, ইন্জরিয় বা বুদ্ধিগোঁচর নহেন। 

অছৈতবেদীস্তমতে ব্রহ্মুই একমাত্র সত্য, 
জীবজগৎ মিথ্যা, মায়া শাত্র! বর্গ একসেব- 


স্বর্ণ জয়ন্তী 
দ্বিতীয়ম্‌ নিগুণ, নিবিশেষ, নিষ্কিয় ও নির্বিকার । 
তিনি নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, সচ্চিদানন্ন্বরূপ। 
বন্ধ নাঁয়াশক্তি বলে মিথ্যা জগৎ স্থষ্টি করেন; 
অর্থাৎ মাঁয়ৌপহিত সপ্তণ ত্রদ্ধ বা ঈশ্বরই 
জগংষ্ট--জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিনিতত 
কারণ, পরব্ঙ্গ নহেন। জীব-জগত ব্রন্দের বিবর্ত 
মাত্র, পরিণাম নত্রে। জীবের ভার ঈশ্বরও 
পারমাঁথিক স্তরে মিথ্যা । 

পারমাথিক দৃষ্টিতে জীব ব্রদ্ধের সঙ্গে অভিন্ন 
এবং স্বরং ব্রঙ্গরূপে নিগুণ, নি্বিকাঁর, নিক্ষিয়, 


বিভু ও একমেবাপ্তীরম্। কিন্তু ব্যবহারিক 
স্তরে জীব ব্রদ্ধ থেকে ভিন্ধ এবং এভজপে জ্ঞাত, 
কতা, ভোক্তী, পরাচ্ছন্নত। অণু ও অসংখ্য। 


অতএব জীবের জ্ঞতহ কতৃত্ব, ভোত্ৃত্ব, অণুত্ব 
ও অসংখ্যত্ব ওপাধিক মাত্র, স্বাভাবিক ও নিত্য 
নর । 

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, জগৎ ব্রন্দের পরিণাম 
নয়, বিবর্ত মাত্র। অতএব পাঁরমাথিক দৃষ্টিতে 
জগৎ মায়! মাত্র, সত্য তত্র নয়। কিন্তু ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে জগৎ ইঈথরের পরিণাম বাঁ কাঁধ, এবং 
ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । 

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব-জগৎ ঈশ্বর থেকে 
ভিন্নীভিন্ন। কিন্তু পারমাথিক দৃষ্টিতে জীব-জগৎ 
ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ ব্রঙ্গু?ই একমাত্র সত্য 
বা তত্ব। 

অনাদি কর্মবশতঃ জীব দেহমন প্রভৃতি উপাঁধির 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ 
করে - ইহাই বন্ধ। এই অনাদি সংসারচক্র থেকে 
চিরমুক্তিই মোক্ষ বা চরম পুরুতার্থ, হ্বর্গলাভ নয় । 
মোক্ষ জীবের জীবস্বের সম্পূর্ণ বিনাশ, অর্থাৎ 
মোক্ষকালে উপাধিবিমুক্ত জীবাত্ম। পরমাত্মার সঙ্গে 
সম্পূর্ণ অভিন্নতা লাভ করে। অতএব ব্রঙ্গের 
সঙ্গে একত্বই মোক্ষ। মোক্ষ কেবল দুঃখাভাবই 
মহে, চরম আনন্দাবন্থ। | 
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অজ্ঞান, অবিষ্া বা অধ্য।সই বন্ধের মূল 
কাঁরণ। ব্যবহারিক স্তরে ঈশ্বর জীবের উপাস্ত 
দেবতা। কিন্ত পাঁরমার্থিক স্তরে জীব ও ব্রঙ্গ 
এক ও অভিন্ন। উপাস্ত ও উপাপক ভেদ না থাকলে 
উপাসন। সম্ভবপর নয়। অতএব পরব্রদ্ম উপাস্ত 
নহেন, জ্ঞেয়। ব্র্জ্ঞান বাঁ আত্মজ্ঞানইঈ মুক্তির 
একমাত্র সাধন বা উপাঁয়। ব্রহ্ম অতীন্ডিয়জ্ঞান- 
লত্য, ইন্দ্রিয় বা স।ধা বণ বুদ্ধিলভ্য নহেন। 

সংক্ষেপে ও সাঁধাবণ ভাবে বেদান্তের হায় 
স্ফীমতে ও ঈশ্বরই এক ও অগ্তীয়--তিনিই সর্ব্বোচ্চ 
সত্য। মতভেদে অর্থাৎ সাবিস্তরি প্রমুখ আইদ্বত- 
বাঁদী স্ুফীদের মতে তিনিই একমাত্র সত্য। এই 
মতানুসারে শুদ্ধসন্ভ। প্রমাক্মা অসভ্তার প্রতিবিষ্বিত 
তল তথাকথিত জগবস্থষ্ট ভয়। কিন্ত আপাত" 
দৃষ্টিতে সতরূপে প্রতিভাত ভ'লেও জগত প্রকৃতপক্ষে 
অসৎ। অতএব জগৎ পরমাত্মা থেকে ভিন্ন 
বলে প্রতীয়মান হলেও বগ্ভুতঃ পরমাম্মস্বরূপ_ 
দৃত্মান, জগত স্বপ্নবতৎ। অলাতচক্রবৎ, কল্পনাব্ৎ 
মিথ্যা | সমভাবে জীবও ঈশ্বর থেকে অভিন্ন, 
ভিন্নরূপে প্রতীত জীব জগতেরই স্তাঁর মিথ্যা । 

কালাবাধি, হুভরিরি প্রমুখ স্থফীদের মতে 
ঈশ্বর সর্বপ্রথম থেকে এবং সর্বদাই সগ্ুণ অনন্ত 
কল্যাণগুণবিভূবিত ; কোঁনো কালে ও কোনো 
অবস্থাতেই তিনি নিগুণ, নিবিশেব, শুদ্ধসত্তামাত্র 
নহেন। কিন্তু ইবনুল আর্বী, জীলী, জামী 
প্রমুখ সথফীদের মতে ঈশ্বর প্রথমে নিগুণ, পরে 
সগ্ডণ। এই মতে, ঈশ্বরের ছুটা রূপ বা অবস্থ! 
--(১) শুদ্ধন্বরূপ ব1 সত্তামাত্র। এই অবস্থায় 
তিনি নিগুণ ও নিধিশেষ, এবং ইহা! তীহার 
অনভিব্যক্ত, অপ্রপঞ্চিত রূপ যখন তার গুণীবলী 
রই মধ্যে অপ্রকটিত ভাবে নিহিত হয়ে থাকে । 
এইরূপেই তিনি “কেবলাত্ম”, “পরমাত্মা” প্রভৃতি 
পদবাচ্য। (২) সগুণ ও সবিশেষ রূপ। ইহাই 
ঈশ্বরের অভিব্যক্ঞ ও প্রপঞ্চিত রূপ--যখন তিনি 


বেদান্ত ও সুফী দর্শন ৬৪ 


স্বীয় শুদ্ধ শ্বরূপকে গুণাব্লীরূপে প্রকটিত করেন। 
এইরূপেই “দেবতা”, “ঈ্বর” প্রভৃতি পদবাচ্য | 

ঈশ্বর নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ । অধিকাংশ স্ফীর মতে, ঈশ্বর জগ্লীন 
হয়েও জগদতিরিক্ত | অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী 
বলে তিনি পৃথিবীর প্রতি ধুলিকণার, প্রতি 
অণুপরমাণুতে নিহিত ভরে আছেন। তথাপি 
অনন্ত, অসীম ঈশ্বর ক্ষুত্র-সসীম জগৎকে পরিপূর্ণ 
ভাবে ব্যক্ত করেও জগতের বাঠিরেও বিদ্যমান । 
মতভেদে সমগ্র ঈশ্বরই ও গতে লীন হয়ে আহেন। 
অর্থাৎ, ঈশ্বর জগন্লীনই মাত্র, জগদতিরিক্ত নহেন, 
এবং সমগ্র ঈশ্বর ও জগৎ এক, অভিন্ন ও 
সমপরিমাণ । ইবনুল আরবী প্রমুখ বিশ্বাজবাদী 
সুধীর এই মতের সমর্থক । পুনরায় মততেদে 
ঈশ্বর জগন্লীন নহেন, কারণ তিনি স্ব়ংই জগৎ 
জীী প্রমুখ একাত্ববাদী হুফীগণ এই মতের 
প্রপঞ্চক | পুনরায়, মতভেদে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভাঁবে 
জগন্বহিভূতি জগন্লীন একেবারেই নহেন। ইহ 
সনাতন ইস্লামপন্থী সুফীদদের মত। পঞ্চমতঃ 
কোনে। কোনে! স্ফীর মতে, ঈশ্বর জগন্লীন ব! 
জগদ্বহিভূতি কোনোটাই নহেন, অর্থাৎ ভিনি 
পাথিবপদবাঁচ্য নহেন। 

অধিকাংশ স্ফীর মতে ঈশ্বর জগতম্টা । 
তাদের সাধারণ মত এই যে, ঈশ্বর শৃন্ঠ থেকে 
নিমেবমধ্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। মতভেদে, জগৎ 
ঈশ্বরের স্বরূপ বা গুণাবলীর বাঁহিক অভিব্যক্তি। 
এই মতানুসাঁরে অব্যক্ত, , »স্ম পরমাত্মাই ক্রমান্বয়ে, 
স্থল বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হ₹ন। হাল্লাজের মতে 
এই বিশ্ব-চরাচর ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দের মূর্ত 
বিকাশ! পুনরায়, মূততেদে অসতে সতের 
প্রতিবি্বনই জগৎ। হা সাবিস্তরি প্রমুখ 
অদ্বৈতবাদী সুফীর্দের মত ক 

অধিকাংশ সুফীর মতে, জীবজগৎ ঈশ্বরের 
অভিব্যক্কিরূপে জশ্বরেরই ন্যায় সত্য। মতভেদে 


০ উদ্বোধন 


অর্থাৎ অগ্ৈতবাদী স্ফীগণের মতে জীব-জগৎ 
মিথ্যা খ্রপ্নমাত্র । 

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ বিষরেও 
বিভির সুকীমত দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, কালাবাধী, 
হুজ্য়িরি প্রমুখ সনাতনপন্থী সুফীদের মতে ঈশ্বর 
ও জীব-জগৎ শ্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভর়তঃই নিত্য 
ও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেজন্ত মুক্তজীবও ঈশ্বর ভিন্ন 
ও ঈশ্বরদাস। দ্বিতীয়তঃ জীলী প্রমুখ একাত্মবাঁদী 
সৃফীদের মতে ঈশ্বর ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ; ও 
গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং জীব-জগৎ ঈশ্বরেরই 
ম্যায় সত্য। তৃতীয়তঃ, সবিস্তারি প্রমুখ অদ্বৈত 
বাদী স্ফীদের মতে ঈশ্বর ও জীবজগত স্বরূপতঃ 
ও গুণতঃ সম্পূর্ণ আভন্ন, কিন্ত জীব-জগৎ মিথ্যা । 
চতুর্থতঃ, রুমী প্রমুখ ছৈতাদৈতবাদী স্ফীদের নতে 
ঈশ্বর ও জীব-জগৎ শ্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ 
অভিন্ন। 

মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধেও নাঁনারূপ সুফী মতবাঁদ 
আছে। সনাতনপন্থী স্ফীদের মতে, মুক্তির অর্থ 
ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন বা একত্ নর-_কিন্তু একদিকে 
পাথিব আসক্তির সমূল ধ্বংস এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছ। 
ও ' প্রচেষ্টা পরিহারি, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি 
অন্থরাগ ও সর্বাংশে তার আজাধীন দাসরূপে 
অরস্থান মাত্র । বিশ্বাত্মববাদী ও একাত্মবাদী স্ফীদেব 
মতে মুক্তির অর্থ পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
তাঁর সঙ্গে স্বরূপতঃ, ও পগ্ুণতঃ অভিন্নত্ব লাভ; 
অর্থাৎ একদিকে জীবের জীবত্ব ও জীবোচিত 
গুণের বিলয়; অন্তর্টিক ইশ্বর স্বর্ূপলাভ ও 
ধশ্বরিক গুণমণ্ডিতরূপে'" সংস্থিতি | ছৈতাদ্বৈতবাদী 
শৃষ্ধীগণের মতে খুক্তির অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে তার গুণীবলী মাত্র লাভ, স্বরূপ 
লাভ নয়। . * 
ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত জীবের স্বীয় ্বতন্ 
সমতার বিলোৌঁপ ঘটে কি না, সে বিষয়েও সুফীগণ 
ভিন্নমত। একমতে ঈশ্বরে ত্বতন্ত্র সত্তাহীন শাশ্বত 


[ সুবর্ণ জয়ী 


জীবনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তিকাঁলে 
জীবসত্তা ঈশ্বরসত্তায় বিলুপ্ত হ'লে জীব অনন্তকাল 
ঈশ্বরেই স্থিতি করে, অবস্ত স্বতন্ত্র সত্তাঁবান্‌ 
ব্যক্তিরূপে নয়। উহ বারাজিদ্‌ প্রমুখ সুফীদের 
মত। অন্য মতে ঈশ্বরে স্বতন্ত্র সত্তাশীল 
অন্তিত্ই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন 
হবার পরও মানবের মানবত্ব ব1 ম্বতন্থ ব্যক্তিত্বের 
বিনাশ ঘটে ন। ইহা হাল্লাজ, রূমী প্রভৃতির 
মত। 

সব কুফীমতেই জীবেশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ 
উপাঁসক-উপাস্ত সন্বন্ধ। যে সব সুফী দর্শনের 
দিক থেকে জীবেশ্বরের অভিন্বত্ব স্বীকার করেন, 
তীবাঁও ধর্মের দিক্‌ থেকে জীবকে নঈশ্বরভিন্ন ও 
ঈখবোপাঁসক রূপে গণ্য করেন। অধিকাংশ 
স্ফীর মভে ঈশ্বর ও জীব্রে মধ্যে উপাস্ত- 
উপাসক সম্কন্দধা ব্যতীত প্রেমিক-প্রেমিকার 
স্বন্ধও বিগ্মান। মতভেদে অর্থাৎ 'সনাতিনপন্থী! 
সুফী মতে ইহাদের সম্বন্ধ প্রতু-ভূত্য সন্বন্ধই 
মাত্র । 

অধিকাংশ ্ফীর মতে জীবনুক্তি সম্ভব। 
অর্থাৎ, মানব পাধিব জগতেই ঈশ্বরের সহিত 
মিলিত হতে পাঁরে। অবশ্য, এই মিলন প্রায়ই 
ক্ষণস্থায়ী মাত্র । আাবোন্সত্ত সমাধি অবস্থার 
অবসান হলেই একত্ব উপলব্ধিরও অবসান 
ঘটে, এবং ভেদত্রম ও সাধারণ পাঁখিব জীবনের 
পুনরুদর হয়। মতভে্দে অর্থাৎ সনাতিন-পন্থী 
স্ফীমতে ঈশ্বরের দর্শন ইহলোকে নয়, পর- 
লোৌকেই কেবল লভ্য | 

নুফীমতে অনুতাপ, দীরিদ্র্য, সংঘম, সন্গ্যাস, 
ধৈর্ধ, সন্তোষ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, অতীন্দ্রির় অধ্যাত্ম- 
জ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন সাধনমার্গের 
বিভিন্ন সোপান বা উপায়। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
ঈশ্বরানগ্রহ বাঁ ভগবৎপ্রসাঁদই যুক্তির মূল 
কারণ, যেহেতু উপরি উক্ত নৈতিক সাধনাবর্লী 


মাঁথ, ১৩৫৪ ] 


স্বগ্রচেষ্টালভ্য হ'লেও পরিশেষে তা" ভগবদনু- 
গ্রহেরই ফল। নাঁমজপ, প্রাণায়াম, ধ্যান প্রভৃতি 
মুক্তির সহকারী অঙগ। ঈশ্বর ইন্দ্রির ব1 
বুদ্ধিলস্য নহেন, অতীন্দ্িয অআনুভব্লভ্য | 
ুমুক্ষু প্রথমে গুরু থেকে সাধনমার্গের নিগুঢ় 
স্বরূপ শিক্ষী করেন। কিন্তু পরিশেষে প্রত্যেকেই 
স্বরং ঈশ্বরের থেকে সাক্ষাৎ ভাবে বাণী ও 
আলোক প্রাপ্ত হ'তে পারেন । 

অধিকাংশ কুফীর মতেই নামাজ, তীর্ঘবাত্রা 
প্রভৃতি বাহিক 'আচারানষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর 
পবিত্রতাই অধিকতর প্ররেজনীর। সনাতন 
ইস্লামপন্থী সুফীদের মতে অব্য কোরাণোপদি্ট 
আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়াপদ্ধতি অবহ্লো কর! 
মহাপাপ ; এবং সাধারণ মাঁনন, ঈশ্ববমিলনেচ্ছ 
সাধক ও ঈশ্বর সম্মিলিত ভক্ত সকলের পক্ষেই 
ইহা অবশ্য কর্তব্য ও সমভাবে বাধ্যতামূলক | 
কিন্তু অধিকাংশ স্ফীর মতেই ভগবৎসন্মিপিত 
সাধুর পক্ষে বাহিক ধর্মীচার নিশ্রয়োজন, বর্দিও 
লোকশিক্ষার জন্য তিনি সেচ্ছায় তা” পালন 
করেন। সুফীদের মতে ঈশ্বর এক এবং প্রত্যেক 
মাঁনবই সেই একই ঈশ্বরের স্বরূপ বলে মানবে 
মীনবে, মুসলমানে অমুসবমানে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায় 
কোনো ভেদ নেই। পর্মতসহিষ্ুতা ও বিশ্বপ্রেম 
সুফীমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে, বেদান্ত ও 
হৃফীমতের প্রভেদ এই রূপ £- স্ফীগণ কর্ম- 
বাদী নন এবং জন্মজন্মান্তরবাদ ্বীকার করেন 
না; কিন্ত বৈদান্তিকেরা সকলেই কর্মবাদী ও 
দন্মজন্মাস্তরবাদী | অধিকাংশ ক্ফীরা অসৎ- 
কার্ধবাদী, অর্থাৎ শৃন্ত থেকে জগংস্থাষ্টি স্বীকাব 
করেন ১ কিন্তু বৈদীত্তিকেরা সকলেই সৎ" 
কার্ধবাদী। অধিকাংশ হ্ফীর মতে জীব-জগৎ 
অনিত্য ; কিন্তু সব বৈদাপ্তিকদের মতেই জীব-জগৎ 
্রদ্ধরপে বা ব্রদ্দের গুণ, শক্তি ও অংশরূপে 


বেদান্ত ও সুফী দর্শন ৭১ 


ব্রন্মেরই স্তাঁ় নিত্য । অধিকাংশ সুফী অবতার 
বাদ বিরোবী; কিন্তু বৈদীস্তিকের। অবতার স্বীকার 
করেন। ঈশ্বর কেবলই জগল্লীন, জগদতিরিক্ত 
নহেন, ইহা কোনে। বেদীন্তসম্প্রদীরেরই মতন 
ঈশ্বর পূর্বে নিগুণ, পরে সপ, ইহাও কোনে! 
বেদান্তসম্প্রদারের মত নয়। বৈদীন্তিকের 
মতে হর ব্রঙ্ধ সর্বদাই নিগুণ (শঙ্কর), নয় 
্রক্দ সর্বদাই সগুণ (রামানজ প্রভৃতি )। 
স্ফীরা! সকলেই মরমিয়াঁবাঁদী ; কিন্তু শঙ্কর রাঁমানুজ 
গ্রভীতি বৈদীন্তিকগণ গ্রাজ্ঞাবাদী। অর্থাৎ শফী 
9 বেদান্ত উভয় মতই অতীন্দ্রিয়বাদ উত্তর 
মতেই ঈশ্বর বা। ব্রহ্গজ্ঞান ইন্দ্ির ও বুদ্ধিলভ্য 
নয কিন্তু বেদান্তমতে ঈশ্বরোপলব্ধি বুদধিপ্রভৃত 
না হ'লেও জ্ঞানমুলক । সাধারণ “বুদ্ধিশক্তি” 
ব্যতীত মানবের অপর একটী শ্রেয়ঃশক্তি 
আছে বাকে প্গ্রজ্ঞাশক্তি বল। চলে ; এবং এই 
শক্তির সাহাধ্েই ব্রঙ্ধ প্রমথ অতীন্দ্রির লোকোত্বর 
তত্ব সনবন্ধে জ্ঞানলাভ হর। প্রজ্ঞা কিন্ত বুদ্ধি ভিন্ন 
হলেও বুদ্ধিবিরেধি বা বুদ্ধিনিরোধকারী নয়, 
উপরন্ধ বুদ্ধিরই চরমোঁৎকর্ষ বাঁ শ্রেষ্ঠ অবস্থা! । 
এই হ'ল “প্রজ্ঞাবাঁদ” । কিন্তু হুফীমতে ঈশ্বরোপ- 
লদ্ধি বুদ্ধিপ্রন্থতও ন্র, জ্ঞানমূলকও নয়, 
সম্পূর্ণরূপে আবেগমূলক। এই হৃদরই অনুভব 
বুদ্ধিজ জ্ঞান থেকে থে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাই কেবল 
নয়, বুদ্ধিবিধোধী ও বুদ্ধিনিরৌধকারীও সমভাবে । 
বুদ্ধিশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'লেও হ্ৃদর ঈশ্বরা- 
লোকে আলোকিত হয়ে তাঁকে সাক্ষাৎ অনুভব 
করে। ইহ। “মরমি়াবাদ”। 

উপরি লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই স্পষ্ট 
প্রতীয়মান ভবে বে, বেদাজ্ের সঙ্গে স্ধীমতের 
সাধারণ ভাঁবে অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমনি আছে। 
কিন্তু বর্দি কোনে। বিশেষ বেদান্তসম্প্রদায়ের 
সঙ্গে কোনো বিশেবে নুফীসম্প্রদণায়ের 
তুলনা করা ঘাঁয়, তা হলে সর্বাঙ্গীণ সৌদীঘৃত্ঠ 


৭২ উদ্বোধন 


আবিষ্কার করা অসম্ভব, উপরন্ধ বৈসাঁদৃশ্যও 
যথেষ্ট দৃষ্টি গেচির হয়। যথা। সাবিস্তরি শঙ্করের 
চ্যায় জগতের মিথ্যাত্ব প্রচার করলেও, তানের 
পরম্পর প্রভেদ মুলগত। রূমী ও হাল্লাজ 
রামান্জ নিধার্কের হায় দ্বৈতাদৈতবার্দী হলেও 
তীদের মধ্যে বহু ্রভেদও বিগ্কমীন। কালাবাধী 
ও হুজিয়িরি মধ্বের ভ্যায় ছেতবাদী হ'লে অন্ান্ত 
বিষয়ে ভিন্নমত । ইবন্‌ আরবী প্রমুখ বিশ্বাত্ম- 
বাশীরা বল্পভের ন্যায় জগতের সত্যে বিশ্বাসী 
হলেও ঈশ্বরের জগদ্বহিভূতিত্বে বিশ্বাসী 
নহেন। পরিশেষে, সুফী মরমিয়াবাদ 
বহুলাংশে বৈষ্ণব মরনিয়াবাদের স্মতুল হ'লেও 
অধিকাংশ শুকী মরশীগণ দর্শন্লে দ্দিক্‌ থেকে 
অদ্বৈতবাঁদী ও বিশ্বাত্ববাদী ; কিন্ত বৈষ্ণব মরনীগণ 
অচিস্তাভেদাভেদবাঁদী ও ঈশ্বরাধিকত্ববাদী। অতএব, 
বেদীন্তনতবিশেষের জঙ্গে হুফী মতবিশেষেব 
সর্বাংশে সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা বৃথা, কেবল 
সাঁধারণ সাদৃশ্েই আমাদের সন্থষ্ট থাঁকৃতে হ'বে। 
সাধারণ ধারণী এই যে স্ুফীমত সর্বাংশেই 
অছৈতবেদান্তনতান্ুূপ । এই ধারণাও ভ্রমমাত্র | 

বস্তৃতঃ, সুধীমতবাঁদে বিভিন্ন বেদীন্তসম্প্রনায়, 
বৌদ্ধমত এবং যোগদর্শন বিভিন্ন তত্তাবলীর 
সমাবেশ দুষ্ট হয়। দর্শনের দিক্‌ থেকে সুফীরা 
সাধারণতঃ অদ্বৈতবৈদান্তিকদের ন্যায় ঈশ্বরের 
একত্ব 'ও জীবেশ্বরের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন । 
তৎ্সত্বেও ধর্মের দিক্‌ থেকে স্থফীরা বৈষ্ণব 
ব্দীস্তিকদের ন্যায় জীবেশ্বরের ভিন্নত্ব ও উপাঁসক- 
উপান্ত সন্বন্ধেরই প্রপঞ্চনা করেন। পুনরায় 


[ সুবর্প জয়ন্তী 


তৎসত্বেও অতীন্দড্রিয় অনুভূতির দিক্‌ থেকে স্ফীরা 
বৈষ্ণব মরণিয়াবাদীদের হ্যা ভাবারড় অবস্থায় 
জীবেশ্বরের উন্মাদনবন, জ্ঞানমূলক নর, একত্ব 
স্বীকার করেন। ইবনুল আরবী, সাবিস্তরি, 
জামী প্রমুখ হুফীগণ ক্ষণবাঁদী বৌদ্ধগণের চ্যায় 
জগতের ক্ষণিকত্বও প্রপঞ্চনা করেছেন। 
যোগদর্শনের প্রাণায়াঁম, আসন, ধ্যান প্রত্ৃতি 
প্রক্রিয়া স্ফীর! সাঁধারণভীবে গ্রহণ করেছেন, 
'অবশ্ঠ পদ্ধতি বিশেষে তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যও 
বহু আছে । 

জগতের জ্ঞানভাগারে হুফী সাধকের দান 
অল্প নগ্ন । দর্শনের দিক থেকে ঈশ্বরের একত, 
জগতের ঈখরবয়ত্ব ও প্রতোক মানবের 
ঈশ্বরত্বরূপত্ব, ধমের দিক থেকে ঈথর ও মানবের 
মধ্যে জুমধুব প্রেম ও গ্রীতিব বন্ধন; নীতির দিকৃ 
থেকে অর্থশৃন্ত বাহ্াড়পধর ও আচারান্ুষ্টান 
অপেক্ষা আন্তর পবিব্রত। ও অকপটতার উপর 
গুরুত্ব আরোপ উদারতা, পরমতসহিফুঃতী| 
বিশ্বপ্রেন ও অহিংসাই স্ফী মতবাদের মর্মোথ 
বাণী। এরূপে দর্শন, ধর্ম ও নীতি সকল দিক্‌ 
থেকেই সুফী সাধকের চরম শীর্ষে আবোহণ 
করতে সমর্থ হথ্েছিলেন | বিশেব বিশেষ বিষয়ে মতভেদ 
থাকলেও, সাধারণভাবে এই তিন দিক থেকেই 
স্ফী মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় মতবাদের পুর্ণ 
সাদৃশ্য বিদ্বমান ; এবং মহীপ্রীণ সুফী ভক্তগণের 
মহতী ও কালবিজষ্টিদী বাণী ভারতের পুণ্য- 
শ্বোক ঝবিদেরই সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার উদাত্ত ও 
পৃতী বাঁণী মাত্র। 





অসীমের শ্যায়শাস্ত 


জ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 


নিউটন স্কুল পদার্থের গতিবিথি সদন্ধে কতক গুপি 
নিরম বেঁবে দিরেছিলেন। ইউর্লিড স্কুল পদার্গ মে 
ক্ষেত্রের উপর বিচরণ করে তার বিবিধ পরিমাণ 
সম্বন্ধে বিধান দিয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক 
আরিস্ততল আবার মনের ধরা সম্বন্ধে কমেকটি 
স্তর বিপিব্দ্ধ করেছিলেন । এই যে তিন রাজের 
বিধিবিশীন তা এক রকম অকাটা সনাতন 
অব্যভিগারী বলে গ্রহণ করা হয়েছিল । এরা 
সব দিয়েছে গোড়াকাত তত্ব, ভিির ছক-- 
এদের এড়িয়ে ব। এদের বিরোনী কোন ভান 
বা সতা থাকতে পারে ন।। এদের মেনে নিয়ে 
তবে, এদের মেনে নিয়েছে বলেই সান্দুষের জ্ঞাঁন- 
বিজ্ঞানসৌধ মাথ। তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, 
মানুষের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সত্যসন্ধ ভয়ে উঠেছে । 

কিন্তু কিছুদিন বাব জন্দেতের অনকাশ 
হরেছে, শুধু সন্দেহ নয় বিপরীত 9 বিরোধী 
সত্য বিধি-বিধান মেনে নিতে হচ্ছে, পুরাতনকে 
সর্বতো ভাবে না হোঁক অনেকখানি নাঁকচ করে, 
অন্ততঃ অনেকখানি কোণঠেসা করে। 

নিউটন যে বলেছিলেন প্রত্যেক জিনিষের 
আছে নির্দিষ্ট ভর বা পদার্থপরিমাঁণ (00855) 
এবং জিনিষের গতিবেগ থেকে তার স্থান এবং 
স্থান থেকে গতিবেগ হুবহু গুণে বের করা যা 
--এ সুত্রকে আর অচল অব্যয় সত্য বলে মানা 
চলছে ন।। এ-সত্য সত্য মোটামোট! স্থুন খণ্ড 
সম্বন্ধে আর তাদের অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগ 
সম্বন্ধে। কিন্তু খণ্ড যখন বিছ্যুংকণা আর 
গতিবেগ যখন আলোক-রশ্মির বেগের মত কিছু, 
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তখন নিউটনের শত আর খাটে না । অন্য 
কথার লান্তের সীমার মধ্যে যে নিম সত্য, 
অনন্যের অসীমের মধ্যে তা আর সত্য নয়। 
অতিক্ষুদ্র আর অতিবৃহৎ অনন্তের অসীমেরই অঙ্গ | 
নিউটন থে প্রতোক অণু বা পদার্থথণ্ডের যখ| 
নিদিষ্ট ভর 'আছে বলেছিলেন, কারধধাতঃ দেখা গেল 
ঘে এক স্থানে অবস্থার সে-রকম নির্দিষ্টত। কিছু 
নেই। িনিনের গতির সঙ্গে জিনিষের ভর 
বেড়ে যারতী নজরে পড়ে না সচরাচর 
জিনিষ যখন মোটা ও গতি তার মন্দ; কিন্তু 
গতি যখন হয় আলোর বেগ তথন তর হয় 
বহুগুণিত-আর এমন গতিবেগ যদি কলন! 
কর। যাঁর যার মাত্র। অসীম, তবে সে গতিবেগে 
চলে ঘে অণু তাৰ ভরও হবে অসীম! বিদ্যুতের 


বা আলোর কণ| ( “ইলেকট্রন” ও “ফোটন” ) 
পরিমাণ  অকিঞ্িতৎকর--সে-পরিমাণের তুলনায় 


তাদের ভর অত্যধিক বেশী। তারপর নিউটনে 
স্থান (কাল) ও গতিবেগের যে নির্নীত অন্োস্ট- 
সম্বন্ধ, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে দেখ! যায় সে নির্ণয় 
অসম্ভব । স্থান ঠিক হিসাঁব করলে, 'গতির ঠিক 
হিসাব হয় না-গতির মাত্র! স্পষ্ট হলে স্থান 
হয়ে যাঁর ঝাঁপস।। সেখানকার স্থান ও গতির 
জ্ঞান বিশেষ নির্দিষ্ট কোন একটি ব্যষ্টির নয়, 
তাঁ হল বহু ব্যষ্টির সম্মিলিত একটা গড়পড়তা 
স্থানের ও কালের হিসাব । 

তারপর ক্ষেত্রের-জ্যামিতিক আয়তনের 
কথী। জিনিষ সব ্ীড়িয়ে আছে, চলাফেরা 
করে একটা অবকাঁশের মধ্যে । এই অবকাশ, 


ণ৪ 


আয়তন ব1 ক্ষেত্র হল সমতল | জিনিষ যেখানে 
ধে-ভাবে থাকুক বা চলুক, এই স্থিতি গতি তার 
ঘটে সর্বদা সমতলেরই উপর । অবশ্য বিভিন্ন 
সমতল আছে, সমতল আঁড়।-আড়ি পাশা-পাঁশি 
থাকতে পারে। এই সমতলের ধন্মই নিয়ন্ত্রিত 
করে সমতলের উপবে জিনিষের স্থিতি ও গতিধশ্ম | 
ইউক্রিড দিরেছেন এই সমতলের মূল গুণ বা 
ধর্ম--জ্যাঁমিতির ব্বতঃসিদ্ধ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিপা্ 
ইত্যার্দি হল সেই গুণীবলীর হ্ত্র সব। এই 
ইউক্লিডের উপর প্রতিষ্ঠিত নিউটন । ইউর্রিডের 
একট! সুত্র হল এই যে ত্রিভুজের তিনটি কোণ 
মিলে দেয় ছুই সমকোণের পরিমাণ অর্থাৎ ১৮৭ 
অংশ (ডিগ্রী)। কিন্তু কথ উঠশ গিনিধ বে 
সমতল ধরেই আছে বাঁ ৮পে তাঁণ নিশ্চয়তা 
কি? স্পষ্টই চোখে দেখি গোণক (5107579 ) 
বলে একটা বস্ত আছে এবং তা সমতল নয়, 
বক্রতল। ফলতঃ বক্রতলকে কেটে কেটে তৃম্থ 
করে দেখি বলেই তাকে মনে হর সমতল। 
আসলে ঞ্রিনিষ বক্রতলেই আছে ও চলে-_ 
ইউক্লিড দিয়েছিলেন একটা “মনগড়া তথ্যের 
কথ। যদিও ক্ষদ্রুতর পরিমীপে তার উপযোগিত। 
আছে, যেমন নিউটনের স্ত্রাবলীর আছে। 
আর এই বক্রতলের ধন্ম সম্পূর্ণ অন্ত রকমের, 
কারণ এখানে ত্রিভুজের তিনটি কোণে মিলে 
৯৮* ডিগ্রী দেয় না। আরও, বক্রুতল পৃথিবীর 
উপরকার দ্রাঘিমাগুলিকে সমীস্তরাল মেনে নিতে 
হয় কারণ পর-পর প্রত্যেকটি তারা অক্ষরেখার 
সঙ্গে ৯০ করে দাড়িয়ে--মথচ তারা সকলে 
মিলেছে ছই মেরুতে । আগে আমর! জানতাম 
আলোরশ্মি চলে সমতলে ধাজু রেখায় কিন্ত এখন 
নব্য বিজ্ঞানে বলে তা নয়, আলো সোজ চলে 
বটে কিন্তু বিষমতলের বাঁক অনুসরণ করে-- 
কারণ সমস্ত অবকাঁশই হল সম নয়, বিষম 
বা বঙ্ধিম। 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়্তী 


অগ্য কথায়, মামাদের মোটা দৃষ্টি জিনিষকে 
অন্ুভবগম্য সীমার মধ্যে ধরে রেখে তবে তার 
পরিচয় গ্রহণ করে-নিউটন ও ইউক্রিড তাই 
আমাদের দৈনন্দিনের শাস্ব। কিন্। যে মুহূর্তে 
সীমার সীমান। দূরে সরে ঘাঁয়, তখনই এসেছে অগ্ঠ 
ধরণের শীস্ত্র_ অসীমার শাস্ব। সীমার বিধান 
অনুসারে ব। ঘটে ন।, ঘটতে পাঁরে না, অসীমার 
মধ্যে ঠিক তাঁই ঘটে, এমন কি তা ছাড় 
অগ্ভ-কিছু ঘর্টে না । বুদ্ধিজগতে অপীমের অঙ্ক- 
শৃস্প তাই এত আঁশ্ধাজনক, এত বিভ্রান্তিকর | 


মাজকালকার অন্কশান্্রে অসীমের সমশ্তা একটা 
অতি প্রধান স্থ(ন অধিকার করে রয়েছে । কয়েকটি 
সহজ ৪? সাধাবণ উদাতধ্ণ ধরা ঘাক | 'আমৰ। 


জানি কোন নিদিষ্ট সংখাঁকে শৃ্ঠ দিয়ে শুণ করলে 
ফল হয শূক্সা  কিন্ক অসীমকে শঙ্ট দিয়ে গুণ করলে 
কি তয়? অঙ্থশান্খ বলছে ফল হতে পারে 
এমন কি “এক” (সংখ্যা) । কিংব। শুন্ধকে 
শৃন দিয়ে গুণ করলে (শৃন্ত অথ অসীম ক্ষুদ্র) 
ফল হয় এ একই। আরও, ধা যাক একট। 
সরল বেখ।--সরল রেখা অর্থ অসংখ্য বা অসীম 
সংখ্যক বিন্দ্র সমটি, সেই সরল রেখারই 
খানিকটা একটা অংশ বদি গ্রচণ কর। যায়, 
তবে সেই অংশের মধ্যেও ববথেছে সেই একই 
অসংখ্য বিন্দু--তা ভলে এদিক দিয়ে অংশ আর 
সমগ্র হল সমান। আরও একটি উদাহরণ । 
পূর্ণ সংখ্যা, এক হতে বরাবর অসীম পর্যন্ত 
চলেছে- আবার, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গুণে চলি 
যদি কেবল যুগ্ম বা অযুগ্ম সংখ্য/ কিংবা মৌলিক 
খ্যা তাদেরও প্রত্যেকটি শ্রেণী সমানে চলবে 
অমীম পর্যন্ত, তাহলে সংখ্যায় এ লব শ্রেণী 
সমান দীড়ায়'! এখানেও দেখি অংশ সমগ্রের 
সমান। 

মনের, চিন্তার জগতে যদি উঠে দীড়াই 
সেখানেও পাই অনুরূপ কথা । আরিস্ততল যে 


মাঘ, ১৩৫৪] 


হায়ের অঙ্গ কটি বেঁধে দিয়েছিলেন তা৷ হল 
সসীম বুদ্ধির তথ্য- ইন্দিক্পরিচিতির উপর বে 
জ্ঞানি প্রতিষ্ঠিত, তা ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে 
পারে না সে তথ্য। আবিস্ততলের প্রথম 
ত্র হল, একট জিনিষ একই স্থানে কাঁলে সেই 
জিনিষই থাকে (ক-ক, £& 7 4), দ্বিতীয় 
ত্র হল একটা জিনিষ অন্য জিনিষ নিজের 
বিপরীত হতে পারে না (ক নর নাঁক, /» 
15 1590 000 4৯), ভতীয় সুত্র হল একটা 
জিনিষ বুগপৎ মেই জিনিষ এবং অন্য গ্রিন্ষি 
হতে পারে না (ক হয় ক, নয় নাক) এ 
সবই সত্য সীমা ও সীমানার ক্ষের_মনের 
তকরদ্ধির ক্ষেত্রে। কাৰণ মনের ধশ্মই এই বে 
'এক সময়ে টি জিনিষ এক সঙ্গে ধারণ করতে 
পারে ন।।  সাস্ত বুদ্ধি জিনিবকে গ্রহণ করে একটি 
একটি করে পৃথক ভাবে কালে পাবম্পধ্যে অথবা 
দেশের স্থানভেদে। বহুর সামগ্র্যকে ধুগপৎ 
গ্রহণ তার সামর্যবহিভূতি। কিন্ত আনীম ও 
অনন্ত সর্ষে এ নিয়ম প্রযোজ্য নর । অনন্ত 
বা তা অন্ত ও সান্ত যুগপৎ, অপীম ঘ। ত 
অপীম ও সীম পুগপৎ। ভরগ্গবনি সাকার ও 
নিরাকার, ব্রঙ্গ সপ্ডণ ও নিগুণ ধুগপৎ (নিগুণে। 
গুণী), তৎ হল সঙ 9 অসৎ যুগপৎ । নৈদ্দিক 
ধধি এমন বস্ত ব। অবস্থাব কথা বলছ্েন। 
ন সদাঁসীৎ নাঁস্দীসীন্রদ!। 
“আছে” ছিল না আবার “নাই”ও ছিল না 
সেখীনে»--মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্ব ৪ নয় 
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তি । 


অসীমের ভ্যায়শান্ ৭৫ 


উপনি্ষদের বস্তও 'এমন যাতে বিপরীত ধর্ধ 
সন্িবিষ্ট যুগবৎ 


তদেজতি তন্মৈজতি তন্দ রে ত্স্তিকে | 
তা চলে আবার তা চলেও না, তা দুরে 
তাই আবার কাছে । 
এখানে জ্ঞানের বিধিবিধান বিপর্যস্ত হয়ে 
যায়। তাইত এমন জিনিষকে যদি বল তুমি 
গাঁন, তবে তুমি কিছুই জান না, সার যদি 
বল জান না, তবে ভরত স্টুই জান-- 
নশ্ামতং তশ্ত মতং মতং যন্ত্য ন্‌ বেদ সঃ। 
অনন্তের অসীমেব ধন্মত এই--তা বেন ছন্দ 
সমাস অর্থাৎ সকল বিরোধ বৈপরীত্য সমানে 
সেধরে আছে; তা যদি না হত তবে অনন্ত অপীম 
সে কথন হত ন।, হত সান্ত সসীম। 
দশনে-দরশনে সম্প্রদানে সম্প্রনায়ে বিরোধের হেতু 
ঠিক এইথাঁনে। মামাদের সসীম মনবুদ্ধি একটি 
উপ্লন্ষিকে একটি সিদ্ধান্তকে সত্য বলে গ্রহ 
করলে, অগ্ঠবিধ বিবোধী বা বিপরীত উপলব্ধিকে 
সিদ্ধান্তকে সত্য বলে শ্বীকার কর তাঁর পক্ষে 
সম্ভব নর। মনবুদ্ধির কল্পনা এই রকম একদেশ- 
দর্শী--“ভয় নয়” ছাড়। দে চলতে পারে ন|। 
কিন্ত অনন্ত অনন্ত কারণ ত1 হল ঘুগপৎ এক 
থণ্ড এবং সমগ্র। অনন্তের এই অঙ্গরূপ 
মান্বীক্ষিকীই বলতে পারে 
পুণন্ত পূর্ণমা দাঁ় পূর্ণমেবাবশি্যুতে | 
পুর্ণ থেকে পূর্ণ বদি তুলে নাও ভবে পূর্ণ ই 
অবশিষ্ট থাকে । 


তি বি, 


সত্যের পথ 


এস ওয়াজেদ আলি, বি-এ ( কেপ্টাব ), বার" এট-ল 


বড়ই পরিতাপের বিষয় বে বিশ্বমানবত। 
নিয়ে যদিও আমর অনবরত কথ। বলে যাচ্ছি, 
বিদেশে কে কোথায় গ্ণস্বার্থের বিরুদ্ধে, বিশ্ব 
শান্তির বিরুদ্ধে কাঁজ করছে তাদের তীব্র সমা- 
লোঁচনায় নিজেদের উত্তেজিত করে তুলছি, কিন্ত 
আমাদের এই নিজের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে 
াঁরসঙ্গত ভাবে কি করে শান্তি ফিরিরে 
আনতে পাঁরা যায়, দেশের সর্ব প্রতিষ্ঠানকে 
সাধারণ মানুষের, সর্ব-সন্প্রনারের মঙ্গলের সাধনার 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কর ধার, তাঁর আলোচনা 
বথোচিত কৃতিত্ব আমর দেখাতে পারছি না । 
মহাঁত্ৰা গান্গমী অবশ্য শীন্তিব বাণী অবিরাম 


গ্রচার করে যাচ্ছেন এবং দেশের লোককে 
শান্তি এবং মৈত্রীর পথে ফিরে আসবার 
আহ্বান নিত্যই জানাচ্ছেন কিন্তু তাঁর কথ। 


আপাতিত;ঃ অরণ্যরোদনেই পর্যবসিত 
একথা শ্বত/সিদ্ধ 
এবং মৈত্রীর আনর্শ পুনঃ প্রতিঠিত হয় ততর্দিন 
আমাদের মঙ্গল নেই । এই 'ক্য এবং মৈত্রী না 
এলে আমাদের স্বাধীনতা থেকে মঙ্গল আসবে না, 
পক্ষীন্তরে সে স্বাধীনতী। 'অশেধ দুঃখেরই কারি 
হবে। কি উপায়ে এই একান্ত প্রয়োজনীনন ঁক্য 
এবং মেত্রী ফিরিঘ্ে আনতে পারা যেতে পাঁরে 
তাই নিয়েই এখানে দু-এক কথা বলা বাঁক। 
আমাদের দেশে বু ধন্মমত আবহমান কাল 
থেকে চলে আমছে, আর ধন্দ্মতের এই বহুত্বই 
হল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য । ভারতের দুইজন শ্রেষ্ঠ 
নরপতি অশোক এবং আকবর ধর্ম্মতের এই 
বছুত্ব মেনে নিয়েছিলেন, আর এরই উপর নির্ভর 


হচ্ছে । 


যে, দেশে. যতবিন, না একা, 


করে রাষ্ট্রের অতুলনীর সৌধ গড়ে তুলেছিলেন । 
বহু শতাব্দী পরে আবার আমাদের তাঁদেরই 
পদাঙ্ক অভ্স্রণ করতে হবে।  পরমতের 
প্রতি তাদেরই মত সঞ্ষিত।, ভিন্ন মতাবলন্বীদের 
প্রতি তাদেরই মত উদারত। দেখাতে হবে | 
বাঁমকুষ্ণদেব মানবের সেবাঁকে, ন্রনারায়ণের 


সেবাঁকে, জীবনের প্রধান আনর্শরূপে প্রচার 
করেছেন। তার সেই মভান আদর্শকে অকপট 


মনে গ্রচণ করতে হবে, আর মানবের মঙ্গলের 
কাঁজে, ত। দে মাচ্বয যে ধন্মাৰলঘবীই হোক ন। 
কেন, একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ কবতে 
হবে । 

সর্বব দেশের, সর্ধ ধর্মের এব” সর্ব জাতির 
উদ্বে' 'আঁছুন ভগবান, সে কথ। একান্ত ভাবে 
স্বীকার করতে আর অশেন যত্ব এবং 
নমঅত।র অঙ্গে আমাদের অন্তরের মধ্যে তীর 
ইর্গিত, তীর নিদেশ খুঁজে বের করতে হবে, 
এবং অবিচলিত পরনে সেই নির্দেশ মেনে চলতে 
হবে| যখন কোন দেশ, কিংবা জাতি ক্ষমতার 
গর্বে, স্বার্থের মৌহে ভগবানকে ভুলে, অহ 
মিকাকে পথ-বণ্ভিকাঁরপে গ্রহণ করেছে, তখনই 
তাদের পতন ঘটেছে । ইতিহাসের এই চূড়ান্ত 
শিক্ষ সর্বদা মনে রেখে ভগবানের পথে অর্থাৎ 
হ্যায় এবং সত্যের পথে আমাদের চলতে হবে। 

দুঃখী জনের স্বার্থকে, নরনারায়ণের সেবাঁকে 
আমাদের সব কাঁজের, সব সাধনার মাঁপকাঠি 
করতে হবে। রাগ এখন আমাদের হাতে, 
রাষ্ট্রের নিযন্ত্রণভীর এখন আমাদের উপর; 
আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে, যা 


হবে, 





শিখ-উমা 
প্রযুক্ত শন্দলাঁপ বস্ত্র কতক ক্ষব্ণ মমণ প্রন্থবে অঙ্কিত ৭ শীযুক্ত মঙ্গল ভাষণ কতক খোদিত 
(মধাপক প্রুশুস্্ এনীহিক্মার চটোপাধ্াযায়ের সৌজন্যে ) 


উদ্বোধন, ১বণ জয়ন্তী রক ও মুদ্রণ 
রি বেঙ্গল অটোটাহইপ কোং 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


গামর! করছি, যা করতে দেশবাসীদের আমরা 
্লছি, তা থেকে ছুংঘী জনের মঙ্গল হবে কিনা? 
ধু্দি ত থেকে দুঃখী জনের মঙ্গল হ্বাঁর প্রকৃত 
সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে কাজে আমাদের 
আত্মনিয়োগ করতে ভবে ; আর তা যদি না৷ হয়, ত। 
হলে সে কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে । 

শপীরকে সুস্থ এবং সব্ল করে তো'লব|র 
উপদশে এখন অনেকেই দিনে থাকেন । আমার 
চনে ভয় মনকে, আত্মাকে তুঙ্থু এবং সবল 
বরে তোলবার প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। 
গনের বিকার থেকেই এসেছে আজ মানুষের 
এই ছুদ্ঘশ।। এব প্রকৃত ওষধ ভচ্ছে মনের 
স্বাস্থ্য । মনের স্বাঙ্থ্ের মানে কি? 

হিংসাবিছ্বেষ পত্বিভুর করে গণ্তীগত সংকীর্ণ ত। 
কে মনকে যুক্ত করা, ভূদার উদার 
ন[তাঁসে মনকে প্রফুল্ল কর, চিরন্থন সতোর 
নঙ্গে আত্মার শিবিড় সংঘোগ স্থাপন কর।, 
দহের ক্লেদ এবং আবি্লিভার ভিতর যে দেবতা। 
প্রচ্ছন্ন আছেন তীকে দিন্য দৃষ্টির সাভাব্যে 


শিব-কদ্র ৭৭ 


চেনা, আর তাঁর সেবায় তত্পর হওয়!।| এই 
সবই হচ্ছে সুস্থ মনের পরিচায়ক । এই 
স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে আর একে ভগবানের 
সেবাঁয়, মানুষের সেবার নিয়োগ করতে হবে । 

মানুষ এখন একটু বেশী করে মোহাচ্ছন্ 
হয়েছে, আর এখুগের রাজনীতি, অর্থনীতি, 
বিজ্ঞান এমন কি দর্শন পধ্যন্ত এ মোঁভকে 
মারও গভার করে তুলছে। ভুলে যাঁওয়! 
ধন্ম-নীতিকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন 
আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করছি। 

গাঁঠক বলবেন, ওসব কথ। এখন শুনবে কে? 


আমার মনে ভয়, কেউ না কেউ এনবেই, 
সার এখানে কেউ মদি না শুনে তাতেই 


বাঁ কি আসে যার? আনার দারিত্ব তো 


ফেবস সাধারণ মান্ুষেব প্রতি নয়? আমার 
দাপ্িত্ব যে ভগনানের প্রতি, আমার দায়িত্ 


'য ভূমার প্রতি, আঁমার দাপিত্ব যে চিরন্তন 
সত্যের প্রতি । সে স্কানে মামার কথা 
নিশ্প্ পৌছে যাঁবে। ৃ 


শিব-রুদ্র 
কবিশেখর গ্রীকীলিদাস রায়, বি-এ 


তুমি শুধু মতযু নহ, মৃত্যুঞ্জয় তুমি মহাকাল, 
তুমি শুধু রুত্র নহা শিব তুমি বিশ্বলোকপাল। 
ন্হ শুধু ফণিধর চন্ত্রলেথ। শেো।ভে ভাল পরে? 


জটাজালে হিমগঙ্গ1! ঝরে। 
হাস্ত তব কুনেন্দু-স্ুন্দর, 
বাণী তবু অমৃত-নিঝ র। 
ইন্্র তবু পদ সেবা করে, 
অন্নপূর্ণ পত্রী তব ঘরে । 
ক্ষিপ্তেদ্ধত দীপ্ত তব রোষ, 
দয়াময় চির আশুতোধ। 


কুদ্র তোন। নাহি আর ডরি, 


নয়নে কৃশানু বটে 
অট অট্ট হাসে বটে 
কগে তুমি ধর বিষ 
শ্মশীনে সংসার তব 
চিরনিঃস্ব দীন তুমি 
হে ম্মবাঁরি ত্রিপুরারি 
তবু তুমি ভোলানাথ 


হে সংগীর মহাকাল, 


রুট বাহ আবরণে মঙ্গলের সুত্র আছে! ধরি । 
ত্রিশূলে দুরিছ তুমি বিশ্ব হতে ত্রিতাঁপ অশুভে, 
নিত্যেরে অমৃত করি বিষ তব দহিছে অফ্রবে। 
অট্টহীস্ত উদ্মি ক্ষোভে শঙ্ক| তুমি জাগাবে কতই ! 
মাভৈঃ সান্তনা তব নাচে তায় তাখৈ তাথই। 


বাংসল্যের চন্দ্রম। যে ভায় 
নিভে জলে ভয়ে ভরসায়। 


তোমার চণ্ডিমী মাঝে 
গ্ঠোত-জীবন মণ 


নিত্য তব প্রচণ্ড তাঁগুব, 
তৃপ্ত করে দেহের থাগ্ডব। 
নিত্য ছুটে বজ্জ অভিশাপ, 
বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বত্রীসী পাপ। 
ংস মাত্র, বুঝে সেত স্কুল 
হুগ্কৃত শাসন-বজ্ঞ প্রতিকূলে কর অশ্থকুল। 
তব শুল-বশীভূত সে যে হয় সৃষ্টির সহায়, 
মোর।তারে ধ্বংস ভাবি মুঢ় কণ্ঠে করি হাঁ হায়। 


শক্তি লভে রূপান্তর তব তেজে, স্যট্ির বাধক 
তোমার মঙ্গল ব্রতে হয় তব উত্তর-সাঁধক । 

হে শঙ্কর, ত্রাণ তুমি, মুক্তি তুমি এসংহার লোকে, 
ত্রিপুরের দ্রোহ হ'তে রাঁথ নিত্য আত্মার ছ্যলোকে 
বাসনা-পিশাচী নিত্য পীড়িতেছে তোমার-সম্তানে, 
ক্ষিপ্র করে তাই রুদ্র আকর্ষিছ তারে বন্গপানে। 


ল[লসার লোল বঙ্গে 
তোমার চিতাগ্রিতৃষ্ণ। 
তোমার পিনাক হতে 
বাম্প হয় ভস্ম হয় 

কে বলে তোমার ধর্ম 


আনবাারাররানারযারারারিরাটররবরিহ 


কোন্‌ পথে? 


স্বামী পবিত্রানন্দ 


এক সমরানপ নির্বাপিত হইতে নাঁ হইতেই 
অন্থ এক সমরের অস্ফুট ধ্বনি শোন। বাইতেছে। 
বিভিন্ন দেশ আগামী ঘুদ্ধের জন্য প্রস্তর 
হইতেছে । বিগত ঘুদ্ধের গ্রপিদ্ধ সামরিক নেতা 
জেনারেল আইসেনহাওয়।র সম্প্রতি এক বক্তৃতার 
'আইন করিয়া! আমেরিকার সমস্ত ধুবকমগ্ডশীকে 
সমরবিগ্ভা শিক্ষা করিবার জন্ত বাঁধা করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন । তাহার মতে অদৃব ভবিষ্যতে 
আবার ভীষণ যুদ্ধ আরন্ত হইতে পাঁব। 
তাহাতে আমেরিক! প্রথিবীৰ অন্যান্ত দেশ হইতে 
কতকট বিচ্ছিন্ন হইলেও বুদ্ধের বিভীষিক। হইতে 
পরিত্রাণ পাইবে না। স্ৃতরাঁং পূর্বব হইতেই 
বিপদের জন্য প্রস্তুত হওর। বাঞ্চনীয় । 

কেহ কেহ বলেন, আগামী আট দশ 
বৎসরের মধ্যে নৃতন যুদ্ধ বাঁধিবে। অন্যান্ঠি লেকে 
বলেন, তাহার পূর্বেও ঘুদ্ধ আরম্ত হইতে পাঁরে। 
আবার কোন কোন বিশেষজ্জের অভিমত, 
থে কোন মুহুর্ভে নৃতন খুদ্ধের ঘেষণ। হইতে 
পাঁবে। পুথিবীর প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশও 
জাতির মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি এখন এত প্রবল এধ' 
ইহ ক্রমেই এত বদ্ধিত হইতেছে যে, থে কোন 
সময়ে ইহা। দাঁবানলে পরিণত হইতে পারে । 

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এই কথাই বা বল| 
যায় কি? মাকাঁশ হইতে বোম বর্ষণ হইতেছে 
না বটে, যুদ্ধের নব নব পরিস্থিতির উত্তেজন।- 
প্র সংবাদে দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠ। পূর্ণ হইতেছে 
না বটে, কিন্তু বর্তমান ইউরোপের বিষয় বন্দি 
চিন্তা কর! যায়, পূর্ধব-এশিয়ার ঘটনাবলী যদি 
মনোযোগ পূর্বক পাঠ কর! যার, তবে পরিষ্কার 
মন হয়, এই পরিস্থিতি যেন ঘুদ্ধেরই আর এক 


ি 


রূপ। প্রকাগ্ বুদ্ধ নয় বলিয়। ইহা অধিকব 
ভীনণ | 

থে জাম্মেণী কিছুদিন পূর্বেও অতি প্রবণ 
শক্তিশালী হিল, তাহীকে নিষ্পেখিত করিবার 
চেষ্ট। চলিরাছে--সমগ্র জান্মেণী এখন একটি 
ুদ্ধবন্দীর বিরাট কারাগারে পবিণত হইয়াছে । 
পূর্বদিকে জাপান জাতির মেরুদণ্ড এরূপভাণে 
ভাঙ্দির। দিবাব আয়োজন ও ষ্ড়বন্ত্র চলিতেছে 
যাতে 'মআগামী এক বৎসরের মধ্য 
মস্তক উত্তোলন ন। কৰিতে পারে। 
বিগত বুদ্ধে জান্মেৌণী 9 জাপান বহু অন্াঁথ 
কাধ্া কবিবাছে এই কথ। কেহই অঙ্গীকার 
কবিবে ন-(ধুক্তশক্তিই কি নিদ্দোষ ছিল?) 
কিন্তু তাত। বলিঘা সমগ্র দেশ ও জাতির 
স্বাধীন আকাক্ষ। এবং সংস্কৃতিকে চাপির। রাখ! 
কখনও ঘুক্তিসঙ্গত নে তাহার ভবিষ্যং 
ফনও ভাল হইবে আশা করা বার নী 
নন্তমান সনয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে 
পৃথিণীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান 
আর শাই বলিলেই হয়। তাহাতে বিভিন্ন 
দেশের মধ সম্বন্ধ আমশঃউ একীভূত হইতেছে । 
স্থতরাং একটি দেশ ব জাতিকে বেশী দিন 
দাবাইর। রাখা আর সম্ভবপর নে । নির্যাতিত 
জাতি যখন সুযোগ লাভ করিবে এবং নূতন 
বলের সন্ধান পাইবে, তখন তাহ! ছুর্দমনীয় 
তেজে প্রতিহিংস। লইতে চেষ্টা করিবে । এইবপ 
চিন্ত। করা অপ্রীতিকর হইলেও ইহা অবিসংবাদিত 
সত্য। ইহ। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিম্ম-_এক 
দিন বে প্রপীড়িত, নিধ্যাতিত, সেই এক দিন 
প্রবল শক্তিশালী হইয়া! প্রতিশোধ লইবাঁর সুবিধা! 


শত 


ইভ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


« স্থযোগ লাভ করিবে । বিশেষতঃ আন্তর্জীতিক 
শীপারে কোন্‌ জাতি কোন্‌ সময়ে কোন্‌ 
জাতির শক্র হয়, কোন্‌ দেশ কোন্‌ দেশের মিত্র 
হন, তাঁহার কিছুই স্থিরতা নাই। 

বিগত যুদ্ধের পরীজিত দেশগুলিকে শন্তিতীন 
করিয়া রাখিবাঁর জন্ত বিজেতা দেশসমুহকেও 
কতই না শক্তি ক্ষয় করিতে হইতেছে । এই 
শক্তি ও অর্থ অন্ত অনেক সংকাধ্যে ও সদন্দেস্তে 
বাফিত হইতে পারিত পবাঁজিত দেশগুলির 
বর্তমান অবস্থ। দর্শন করিয়। যে কোন লোক 
নিবপেক্ষভাবে যদি চিন্তা করেন, তবে তিনি 
তাদের প্রতি সহাভূতিসম্পন্ধ হইবেন । 
ঘদ্দ আবন্ত য়, অনেক সময় মুষ্টিমেয় কতিপন 
লাকের 'অহমিকা, হঠকারিতা ব। দ্ররভিসঙ্িব 
ছন্তা, কিন্ত তাঁভার ফল ভোগ কবিতে হয় 
সমস্ত দেশকে-যুদ্দের অবস্থার এবং ধুদ্ধের পববর্ভী 


কালে। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী সম্প্রতি বলিয়াছেন, 
জাম্মেণীর সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা প্রা ১৯৪৩ 
সালে বঙ্গদেশের দৃভিপ্ের অবস্থা হতেও 
শোঁচনীয়। বাংলাদেশে দ্রভিক্ষেন খবব চাঁি- 
দিকে ছড়াইয়া পড়িরাছিল, কিন্ত জান্মেণীর 
আভ্যন্তরীণ অবস্থার সব সংবাদ বাহিরে প্রকাশিত 
হইতে পাঁরে নাঁ। ইতালীর অবস্থাও প্রায় 
তদ্রপ। 


যাহার যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে, ভাঁহারাঁও 
অনেক ছূর্বল গিয়াছে । ইংলণ্ডে থাছ্যকষ্ট, বন্ধ 
সম্কট, অর্থনৈতিক সমন্তা দেশের নেতৃবুন্দকে 
চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকাঁতেও 
এখন প্রাকৃ-ুদ্ধের স্বাভাবিক অবস্থা! ফিরিয়া 
'আসে নাই। 

এই সব কারণে বুদ্ধের নামে সর্বত্রই জন- 
সাধারণ আতঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্ত সাধারণ 
লোক ত আর স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করে ন।? 
তাহার] যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। 


কোন্‌ পথে? ৭৯ 


জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের নাঁমে মিথ্য। প্রচার 
দ্বারা অন্য দেশ ও জাতির প্রতি যে বিদ্বেষ 
ভাবের স্টি করা হম, জনসাধারণ ভাহার 
কবলে পতিত হইব যুদ্ধে সম্মতি প্রদান করে। 
বিগত যদ্দের সময় বিভিম্ন জাতির মধ্যে বে 
বিদ্যোগির সষ্টি হইয়াছিল, সমস্ত ইউরোপকে 
মদ্দেক ধ্বংস করিয়া ও তাভ| নিঃশেষিত হস নাই 
ইন্গন পাইলেই তাঁহ। পুনরার দ্বিগুণবেগে প্রজলিত 
হইবে | তাঁভাঁৰ জন্য ইদ্ধনও দিন দিন সঞ্চিত 
হইতেছে | 

যাতারা। "ধু নিজের স্বাথের কথা চিন্তা 
করেন না, পরহ্গ সমস্ত দেশের জনা» সমস্ত 
মানবজাতির জন ভাবেন, এরূপ লৌক পৃথিবীর 
বর্তমান পরিস্থিতি দরশন করিয়া আতঙ্কিত হইয়া 
উঠিযাছেন। শবে কি সম্যতার পবংস নিকটবন্তী ? 
সমস্ত মানবজাতি কি পশুত্বের সুরে নামির়। 
পরস্পরে বিনাঁশের কারণ হইবে? ইতাঁর প্রকৃত 
জবাব কেতই দিতে পীরিভেহেন ন। | 

অনেকের অভিমত মাঁগামী যুদ্ধ আরস্ত হইলে 
বেণা দিন তাহ। স্তায়ী হইবে নাঁঅল কয়েক 
দিনের মধোই সংহারের প্রলয়মূন্তি ধারণ করিয় 
ই সমাপ্ত ভবে । ধ্বংস করিবার আর কিছু 
থাঁকিবে না বলিয়াই বুদ্ধ শেষ হইবে। আগামী 
যুদ্ধের প্রধান অন্তর হইবে, আণবিক বোমা । এই 
বোম স্ধন্ধে অবিশ্রান্ত গাবষণ। চলিয়াছে, স্থতরাং 
আঁশা। কর ধান, ইহার প্রচণ্ডতা আরও প্রবল 
হইবে । বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বেশী দিন 
লুক্কাধিত রাখা সম্ভবপর নহে; প্রত্যেক দেশের 
বৈজ্ঞানিকই উপধুক্ত সাহায্য পালে নূতন নূতন 
প্রণালীত্ব আণবিক বোমা বাহির করিবে । আর 
সে সাহায্যের অভাবও হইবে না। সুতরাং যুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে দুই পক্ষই সমান বেগে আণবিক 
বোম প্রয়োগ করিবে । তাহাতে বুদ্ধ বেশী দিন 
চলিতেই পারে না। যতদিন নূতন নৃতন মারণাস্ 


৮০ উদ্বোধন 


আবিষ্ষীর করিবার এপ তীব্র প্রতিষোগিত। 
চলিবে, ততদিন বলিতে হইবে, মানবজাতি 


ধবংসের পথে দ্ধিতবেগে চলিয়|ছে। 

কিন্তু এই ধ্বংসের গতিরোধ করিবার কি 
কোঁন উপাঁয় নাউ? মানবজাতি কি সত্যই এত 
অসহায়? মানববুদ্ধির মধ্যে যেমন ধ্বংসের বীজ 
নিহিত আছে, স্থজনী শক্তিও ইহার মধ্যে তেমন 
বিষ্ঠমান। এক এক সময়ে এক এক শক্তির 
বিকাঁশ হর মাত্র। সুতরাং মাছৰ কেবল পশুবৃি 
বৃদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিবে, অন্ট কোন উচ্চ ভাবের 
অভিব্যক্তি তাহার মধ্যে হইবে না, একপ হইতে 
পাঁরে ন। ইভা ঠিক ষে বর্তমান সমদ্ধে আন্তুবিক 
ভাবেরুই ক্রীছ। পরিলক্ষিত হইনোছি। বি পগ্র 
নাঁনবজাতির সম্মুখে অন্ত কোন উচ্চ আদশ নাউ- 
তাহা নিশ্চিতরূপে বলা বাধ না। আমরা অনেক 
সময় দেখিতে পাই না কি থে যে-জাতি কেশ 
দুর্বলতর জাঁতিব উপর অত্যাচার ও অবিচার 
করিতে অগ্রপর হইয়াছে, সে-জাতিব মধ্য হইতেই 
প্রতিবাদ উখিত তর, ছুববলের উপব সবলের 
অত্যাচার কর দূধণীয় ও লজ্জীকর? হইতে পারে, 
এই প্রতিবাদ ক্ষীণকণ্ঠ_ ইহা আনান বাঙঈগুনীতির 
কোন পরিবর্তন সাধন কাঁরতে পারে নী কিন্তু 
তবু ইহা বলিতে হইবে যে, এই প্রতিবাদ প্রমাণ 
করে যে মানুষের মধ্যে সভ্যতার বীজ সম্পূর্ণ 
লুপ্ত হয় নাই। আশ করি এই ক্ষীণ রশ্মিই এক 
পিন আমাদিগকে দিনের আলোর সন্ধান প্রদর্শন 
করিবে। 

ধাহারা ধরন্মুচর্চ| বা ধন্মীুশীলন করিয়া থাকেন, 
তীহারা বলেন, “পৃথিবীর এই পরিস্থিতির মুল 
কারণ--লোকে ধর্মকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করে ন|, ঈ্বরের 
প্রতি তাহাদের ভক্তি বিশ্বাস নাই।” পৃথিবীর 
বর্তমান সমস্তা। সম্বন্ধে প্রত্যেক ধর্মের লৌকই এই 
এক কথা বলিয়া থাকেন। যদি ধর্মের ভিত্তি 


[স্বর্ণ জয়ন্তী 


শিথিল হওুয়াতেই জগতে সভ্যতার প্রাসাদ চর্ণ 
হইবার উপক্রম ভইরছে, ভাতা হইলে প্রথম প্রশ্ন 
এই দীড়ায়_ ধর্মের ভিত্তি শিথিল হইল কেন? 
ধঙ্মের গ্রাতি জনসাধারণ আস্তাভীন হইল কেন? 
ধন্মের গতি জ্নসাঁধাঁবণ উদাসীন, যেহেতু দৈনন্দিন 
জীবনে তাঁহার ধর্মের কোন গ্রয়োজ্নীতা। উপলদ্ধি 
করিতে পারিতেছে না। বেজিনিষ ক্রেতার কোন 
উপকারে লাগিতেছে না_অন্ততঃ ক্রেতাগণ তাহা 
মনে করে ম।-সেই জিনিব জোর করিষ়। বাজারে 
চালান সম্ভবপর নভে। ধর্দেব নেলা তাহাই 
হইতেছে । ধর্মের বে নত্তমান রূপ, তাভার কেনি 
গ্রযোজনীয়তা আছে বিঘা অধিকাঁশ লোকই 
শীকাব করিতে রাজী নে । , 

ধন্য এক কগ্পনাবাজোর কখস্রবিণার কথ 
বণে' কিন্ত পাস্ঠন জীননেব সঙ্গে তাভার প্রাণের 
কৌন সম্বন্ধ নাত । মান যখন ব্যক্তিগত জীবনে 
বা সামাজিক বিষয়ে কঠিন পরীক্ষায় পতিত ভয়, 
তখন ধম তাভাকে কোন রকম সাহাধ্য প্রদান 
কবিতে সমথ্‌ হইতেছে না। জতরাঁং ধম্মের তি 
চিন্ত(থন, দরটচেতা 9 নিভীক লোকদের কোন 
প্রকার আগ্রহ না । বাঁাঁরা ভীক, ছূর্ববস-মন্ডিফ, 
জীবন-সংগ্রামে সহজেই পরাজর ত্বীকাঁর করে, 
তাঁভারাই ধন্মের সহজ আশ্রয় গ্রচণ করিয়া নিজদের 
তর্ধলতার বুশ্চিকদংশন হইতে বক্ষ পাইতে চেষ্টা 
করে। 

ধন্দের প্রতি বু লোকের যে উপরোজ্জ এই 
অভিমত, ভাভাঁব জন্য ধাহাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
নেতা, প্রধানত; তাহীরাই দারী; তাহার ধর্মকে 
এরূপ শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পাঁরিতেছেন 
না, বাহীতে সাধারণ লোক ধর্দ্দের উপকারিতা 
নিশ্চিতরূপে হৃদয়ম করিতে পারে। ধর্মের 
দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা লোক সন্তষ্ট হইতে পারে 
না-লোক চার তাহার প্রকৃত ফলাফল প্রত্যক্ষ 
করিতে । লোকের এই আশ! ও আকাঙ্ষা ধর্ম 
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তপ্ত করিতে পাঁরিতেছে না । অতীতঘুগে কোঁন 
কোঁন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, ধাহাঁদের জীবনে ধর্থের 
আদশ মূর্ত ভইরা উঠিরাছিল, কিন্ত তাহার! 
এত প্রাচীন যূগেব মানুষ ঘে তীহাঁদের কথ! 
স্মরণ করিয়া অনেক লৌকই কোনগ্রকাঁর উদ্দীপন 
9 অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পাবিতেছে না| 
বর্তমানে প্রায় প্রতোেক ধন্মই যে রূপ পরিগ্রচ 
করিয়াছে, তাঁভাতে তাঁহীদের প্রতিষ্ঠাতার উপদেশ 
কিংবা আদর্শের কোন ছাপ নাই । ধর্ম 
স্থাপ্ষিতার বিধীন ও ধন্মেব বন্তমান আকারের 
মধ্যে আকাশ-পাতাল ॥'প্রভেদ-_ এই ছই এর মধ্যে 
কোঁন সঙধন্ধ বাতির কর। কষ্ুসাঁধা। একজন 
ধতিহাসিক লিখিঘাছেন, বীশ্রগুষ্ট বদি এখন 
ফিরিয়। আঁসিতেন, তবে খুষ্টান ধর্শধাজকগণ 
তীভাকে খষ্টসম্প্রদারের মধ্যে করিতেন 
কিন। সন্দেত। বুদ্ধদেব যদি এখন জন্ম গুঃণ 
করিতেন, তবে তিনি দেখির। আশ্চধ্যান্ষিত 
হইতেন যে তাহাব উপদেশ ও শিক্ষ/র কি পবিণতি 
ভইয়াছে | বেদাজ্তের উচ্চ উপদেশ এনং হিন্দ- 
সমাজের বর্তমান ,অনস্থার মধ্যে কত পার্থক্য! 
ইস্লাম পর্বের শানে ভারতবর্ষে থে সন শোণিত- 
পাঁত ও নুশংসতা। হইতেছে হাভ।র গভীরতা ভেদ 
করিয়া ভগবানে একান্ত শিউররূপ ইস্পাম 
ধর্মের আসল রূপটি আঁবিক্ষার কর। অনেক লে|কের 
পক্ষেই ঢঃসাঁধা হইয়াছে । নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা 
করিলে বলিতে হইবে কোন ধশ্ুতি বর্তমান কালে 
তাহার প্রকৃত শিক্ষা! কার্যে পবিণত করিতে 
পারিতেছে ন।। ফলে ধন্ম্কে বাদ দিয়া অথব। 
ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ ও দেশকে নিম্মুক্ত 
করিয়া সমাঁজনেতীগণ দেশ ও সমাজকে 
পরিচালিত করিবার প্রশ্নীস পাইতেছে। এই 
নীতি অনুসরণ করিয়া তাহারা সফল হইতে 
পারিবে কিনা সে প্রশ্ন আলাদ।। 
১১ 
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কোন্‌ পথে? ৮১ 
বহুলোক সত্যকে অস্বীকার কৰ্িলেও সত্য 
সত্যই থাকিয়া বায়। একজন লোকও যদি 


সত্যকে প্রতান্গ করিত! থাকে, তবে সত্য বিনষ্ট 
তয় নীতা মন্গ আব একজনের নিকট 
গ্রাতান্সীভূত হইনে 'এনং তাহার জীবনে কাধাকরী 
ভইবে। আমর। উহ। অস্বীকার করিতে পাঁরি না 
ঘে জগতে বে-সব মহামানব আদর জীনন যাঁপন 
করিয়াছেন, মানবজীবনের উচ্চতম আদর্শ জীবনে 
প্রতিফলিত করিয়া গিরাছেন, তীহাদের জীবন 
ও কাধ্য প্রণালীর মূল ভিন্তি ছিল ধন্ম। তীহার। 
ধর্মজীণন যাঁপন করির। গিয়াছেন বলিলে কথাটি 
ঠিক ব্লা হইল না-তীভারা ধন্দরকে গঠন করিয়া 
গিয়্ানেন | তাভার। আদর্শ জীবন যাপন করিন। 
গিনাছেন ; সেই জীবন ও উদ্রাভরণের ইঙ্গিত 
ইতে তীঠাঁদের অনুগামী ভক্তগণ এবং দেশ, 
সমাজ ও জাতি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, 
তাঁভার নাম দেওয়া ভইয়াছে--ধন্ম। সেই 
লোকোনুর পুরুষগণের আদরে যাঁরা নিজেদের 
জীবন গঠন করিতে পারিয়াছে অথনা তাহার 
জন। "অদম্য চেষ্টা করিতেছে ভাঁভার। ধার্মিক 
জীবন বাঁপন করিতেছে বলা যাঁর, অন্যান্য 
লোক বিশেন কোন ধন্মসন্প্রদায়ের অন্তভূক্ত 
হইলে অথবা ধন্মেক আনুষ্ঠানিক নিয়ম- 
খুলি পুঙ্খনুপুজ্খরূপে পালন কৰিলে আসল 
ধন্মু হইতে তাভীরী। অনেক দূরে অবস্থিত । 
বর্তমান সময়ে যার! ধন্মকে বাঁচাইা রাখিবার 
আন্দোলন করে এবং ধন বিলোপ হইয়া গেল 
বিয়া! আতঙ্ক ও উত্তেজনার স্থষ্টি করে, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই ধর্ম বলিতে বুঝে একটা 
আন্নষ্ঠানিক ব্যাপার, অথব1 পরকালে স্ুুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য লীভের জন্য একগ্রকাল “জীবন-বীম।”-- 
অর্থাৎ পারত্রিক জীবনে সখ ভোগ করিবার 
আঁশাঁয় এই জীবনে কিছু সৎ কাজ করা । 
বলা বাহুল্য, এইরূপ ধর্ধপ্রণীলী সমাজের 
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উপর কোন রকম প্রভাব বিপ্তার করিতে 
পারে না। 

ধন্মুজজীবন গড়িয়া উঠে, ভগবান বা পরমাত্মার 
অক্তিত্বে বিশ্বাস এবং ভীঁভর। প্রতি অনুরাগ, 
ভক্তি ও প্রেমের উপব | কাহাব অন্তরে কতটুকু 
সত্যিকার বিশ্বাস ব1। ভালবাসার উদয় হইয়াছে, 
বাহির হইতে তাভী প্রত্যক্ষ কন! বার না 
কিন্ত এ বিশ্বাস ব। গ্লীতির বতিরভিবাক্তি ভর 
সাধকের জীবনে নিওস্বার্পবত।, নিরীকতা, 
প্বিভ্রতভীর ভিতর দিয়।| একজনের ভগবানের 
উপর বিশ্বাম আছে, অথচ সংসাঁহদ নাই, 
কা্যকালে সে স্বাথপর, দেহ-সর্বস্বর শীরু 
কাপুরুধ ইহ সন্তব্পস নঙে। অথচ আশা 
কত দৃষ্টান্ত দেখিতে পা, বাহিরে খুব ধন্দরজীবন 
যাপন করিতেছে, কিন্তু উপবোক্ত দোযগুলি অতি 
মাত্রায় বিদ্যমান । আবার এমন অনেক লোক 
আছে, বারা গাঞ্জার প্রার্থনার যোগদান করে 
না, পরমাত্মবিষয়ক আধ্যাত্মিক তত্ব লইয়া 
মস্তি আলোড়ন করে শা, কিন্তু দৈননিন 
জীবনে তাহার। ভয়হীন, পরেব জনতা অর্দস্বত্যাগ 
করিতে সদাই প্রস্তত_-নিজের বলিয়া তাভাদের 
কিছুই নাই, জীবনের সব শক্তি নিয়োগ করিতেছে 
তাহার অন্ঠের মঙ্গলেব জন্তা। 'এই ঢ্ুই শ্রেণীব 
লোকের নধ্যে কাহাব। বেশী ধর্পর।য়ণ ? 

প্রত্যেক সভ্যতার মলেই গাকে, কোন ন। 
কোঁন উচ্চ আদর্শ। কোন দেশ ব। জাতির 
মধ্যে বতদিন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উচ্চ 
আদর্শ বিদ্কমান থাকিবে, ততদিন সেই দেশ বা 
জাতি নিশ্চয় বীঁচিয়। থাকিবে । ই সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে, এত ছুঃথ 
দৈন্য অত্যাচার প্রপীড়নের মধ্যেও ভারতবর্ষ 
বাঁচিয়া। আছে--যেহেতু ভাঁরতবাঁসী তাহাদের উচ্চ 
আদর্শ ভুলিয়! যায় নাই। এ আদর্শ অনেক 
সময় ক্গীণপ্রভ হইয়াছে, কিন্ত তাহা একদম 


[ বুবর্ণ জয়ন্তী 


বিনষ্ট হয় নাই। উচ্চ আদর্শের প্রতি এ 
অন্তরাগই ভারতবর্ষের জীবনশক্তি রক্ষ। করিয়াছে, 
যাহীর বলে সমস্ত এরতিক্ল অবস্থার সঙ্গে এই 
জাতি অনবরত সংগ্র/ম করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ ততদিন আঁশাপ্রদ 
বতদিন অন্তত; কতিপন্ লোকও তাহাদের 
জীবনকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদরের উপর 
দুঢ করিতে চেষ্ট। করিবে । চিন্তার শক্তি অপরি- 
সীম-চক্ষগ্রাহা না হইলেও ইহার প্রভাব 
মমোঘ। একজন নীরবে আদর্শ জীবন বাঁপন 
করিলেও তাহার ফলে অনেক লোকের প্রাণে 
উচ্চ আদশের আকাজ্জ। জাঁগিয়া উঠে এবং 
যখন এ আদশ ভইতে তাহার। বিচ্যুত হয়, 
তখন ভাঙার মনে দুঃখ, পরিতাপ ও 
অন্থশোচন। উপস্থিত হয় । এইরূপ লৌকের সংখ্য। 
পৃথিবীতে যত বুদ্ধি পাইবে, ততই বিভিন্ন জাঁতি 
ও দেশের মধ্যে কল এপং স্বার্থের সংঘাত কমির। 
যাউবে। প্রথিবীর সম্মুখে ঘেসমস্তা উপস্চিত, 
ভাঁগর সমাধান একমাত্র এই ভাবেই তইতে পাঁবে। 
গ্রীক বৈজ্ঞ/নিক আকিমিডিন বলিষাছিলেন, 
“পৃথিবীর বাভিবে ঘি আমি ঈ [ডাইতে পারিতাঁম, 
তবে ভাঁরশপ্ধ (16৮1) সভীষ্যে সমস্ত পৃথিবীকে 
আনি একই আতি সহজে উত্তেলন করিতে 
পাবিতাণ ।” ঠনতিক জগতেও সে কথ! প্রযোজা । 
'একজন ঘর্দ সত্যিকাৰ আদর্শ জীবন বাপন 
করিঠে পারেন, তবে হিনি সমগ্র জাতিকে উর্দে 
উত্তোলন করিতে পারেন। এইরূপ লোকেৰ সংখ্য। 
বদ্ধিত হইলে পুথিবীতে বুদ্ধ-বিগ্রহের আঁশঙ্কাও 
সেই পরিমীণে হাস পাইবে । 

কিন্ত প্রশ্ন হইবে, সমস্ত পৃথিবীর নৈতিক 
ভার ব্হন করিবার শক্তি ধারণ করে এরূপ 
অসাধারণ পুরুষ কোথায় পাঁওয়! যাইবে? ইহা 
শুধু কবির কল্পনা নর কি? উপনিষদে আছে, 
ঘখন হৃধ্যের কিরণ অদৃশ্য হয়, তখন চক্রের 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


আলোক আমাদিগকে সাঁভাব্য করে? খন চন্দ 
অন্তমিত হয়, তখন নক্ষত্ররাঁজি আমাদিগকে জ্যোতিঃ 
প্রদান করে । সমগ্র পৃথিবীকে অত্যাচার, অবিচার, 
বর্বরতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন 
নহীমাঁনব দুষ্ট না হইলেও বহুলোকের সম্মিপিত 
চেষ্টায় সেই কাধ্য কতকাঁশে করা ঘাঁইতে 
পারে। 

সন্দেহ হইবে, এইরূপ আদর্শবাঁদী পুরুষ 
পৃথিবীতে কত জন দুষ্ট হন? সাধারণতঃ 
পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর মান লিগ্ঘমান। প্রথন 
শ্রেণীর লোকের ধন্ম, বিনা প্রয়োজনে অন্যের 
'অপকার করাঁ। ইভাতে নিজের কোন লাঁভ 
নাই তবু অন্যের অনিষ্ট সাধন করাব মাধ্যই 
ইহাদের আনন্দ? দ্বিতীয় শণাব লোকের এক 
মাত্র লক্ষ, কি ভাবে স্বীর দ্দাথ সিদ্ধি করা বায়ু। 
জীবনের প্রতিক্ষণে তাগীদেন চিন্তা) কি প্রকাবে 
আপনার ইষ্ট সাধিত হইবে । তভীন 
লোক জীবন ধারণ কবে, আন্যেব উপকীব্‌ ৪ 
কল্যাণের জন্য, তাহারা অন্গের টুথ দৈন্যেন ভাব 
বহন করিয়াই জীবন পাত করিঘ। বাঁর। তাহার 
নিজের দেচে অন্যের জন্য জীন বাঁপন করির। 
বায় । এই শ্রেণীব লোক ঘে এক্ৌনে নাই 
তাঁত] বল বাম না। এই আদর সম্পর্ণভীবে 
কাঁধ্যে পরিণত করিতে না! পাঁরিলেও এই আঁদশের 


?শাণাব্‌ 


কোন্‌ পথে ? ৮৩ 


প্রতি তাহাদের জীননের স্বাভাবিক গতি-_অন্ততঃ 
এরূপ লোক ত অনেক দৃষ্ট হয়। 

পুথিবীর বর্তমান সমস্তার সমাধান কাহাঁর। 
করিবে ?-পৃথিবীর গুরুভার কাহার বহন 
করিবে? যাঁভারাঁ শুধু নিজের জন্য চিন্তা ন1 
করিয়া অন্যের ভাবনা ভাবিয়া! থাঁকে, বাঁহীর। 
শুধু নিজ দেশের স্বার্থের জন্য ব্যগ্র না হইয়া 
অন্য দেশের স্বার্থকেও তাহার সঙ্গে মিলিত কবে, 
বাহবা অপ্র জাতিব অনিষ্ট করিয়া] নিজ দেশের 
শীর্থ সাধন বগিতে প্রস্তুত নভে । জগত শান্তি 
তাঁভারাই আনয়ন করিবে, বাহ।ব। সমগ্র মান্ব- 
জাতি শ্বার্থ-চিন্ত। একযোগে করিয়া থাকে । 
এই শ্রেণী লোকের সম্মিলিত চিন্ত। ও প্রার্থনা, 
আাশী ও আকাজ্জ!, পৃথিবীর 
সম্মুদে আগভপ্রার দাঁবানলেণ উপর বাগ্রি সিঞ্চন 
করিণে | পৃথিবীকে বগা! ভাত।রাই করিবে, 
ঘভার। নিজেদের আ্বাথ বিসজ্জন দিয়া সমগ্র 
মাননজাতিন কল্য।ণের জন্য পাইয়া) পড়ে, যাহাদের 
চিন্তার।শি গণিতশান্ষেক নিরম মানি চলে না, 
বাভাব। মনে করে, আত্মন্াগেই নিজকে সম্পূর্ণরূপে 
লাভ কবা। যাঁণ। এই 


(চট্ট) ৪ উচ্ভম 


এই শ্রেণীর লোকের প্রভাবই 


জম পিল্তার লীভ কখিযী মাঁনবজ।তিকে 
প্রত পথে চপিত করিবে । এইরূপ লোকের 


সংখা। উত্তারাততব বর্ধিত হইবে নাকি? 


চোখের জল 


আধাপক শ্রীস্ুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ 


শুধু আমার আছে চোখের জল, 
এই মোর সম্বল-- 

আমি তাই দিয়ে, মা। কর্বেবা। পূজী, 
সেই মৌর পুষ্প বিন্বদল ৷ - 

তোর ধৌত কর্ধে। চরণ যুগল, 
আমার অশ্রু জলে, 
অর্থ্য দেবো, মা, তোর পাধে, 

( আমার ) ছঃখের বোঝা ঢেলে । 


মা, আমার তুই ব। দিয়েছিম্‌ 
তাই নে মাগো, 
আমাৰ আর ঝি আঁছে বল? 
গ্রচণ কর, ম!, আমার পুজা, 
আমার বাথার শতদল, 
আঁমাঁর এই বে ম! সম্থল । 


(০০০ 


হযায়কপ্পতরু 


অধ্যাপক শ্রীশীতাংশুশেখর বাঁগ্ছি, এম-এ, বি-এল, সাংখ্যতীর্থ 


পূর্বীমাংস1 দশন্র ১১৫ সুত্ধের শাবর 
তাঁস্তের ব্যাথা বৃহতীতে প্রভাকরমিশ্র অখ্যাতি- 


বাদ প্রদশন করিরাছেন।১ এই বৃহতীর 
ব্যাখ্যাতে শাপিকনীথ মিশ্র প্রভাঁকপসম্মত 


অখ্যাতিবাদ স্থবিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
প্রভাকর মতীন্ুষারী নরবিবেক-গ্রন্থেও ভবনাথ- 
মিশ্র অতি বিস্তৃুতভাবে আলোচন। করিরা ভট্টপাদ- 
সম্মত অন্তথাখ্যাতিবাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন 
ও অধ্যাতিবাঁদের সমর্থন করিয়াছেন ।২ নন 
বিবেকের টাক। বিবেকভত্ গ্রন্থে রখিদেব এই 
অধ্যাতিবাদের রহস্ত প্রদরশন কথিয়াছেন। 
অনেকে অজ্ঞতী প্রযুক্ত ভট্টপাদকে বিপরীত- 
খ্যাতিবাদী মনে কবিরা থাকেন। কিন্ত 
বিপরীত-খ্যাতি ও অন্তথাখ্যাতি ভিন্ন বস্তু নহে। 
একটি খ্যাতিই এই উভর ন[মে প্রাপিদ। 
তাৎপধ্যটাকা গ্রন্থে বাঁচস্পতিমিশ নৈরাস়িক- 
সম্মত অন্তথাখ্যাতিবাদ প্রদর্শন করিবার জঙ্ক 
যথাঃ অশ্থাখ্যাতিবাদিনত এইরূপ বলিকব! 
ভট্রপাদ্বিরচিত শ্লোকবাঠিকের কারিকা৷ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ।* কারিকাঁটি এই £--ত্মাদ বদন্তথ1- 
সন্তমন্যথা প্রতিপগ্ঠতে ।  তান্লিবলধনজ্ঞানমস- 
দালম্বনঞ্চ ততৎ॥ শ্লোকবাঙিক, ২৫০ পৃঃ কাথা 
সং। অন্তথাখ্যাতি প্রদশনের জন্য বাঁচস্পতি- 
মিশ্র ভট্টপাদীয় কারিকা। উদ্ধত করার এবং 
উন্টপাদকে সুস্পষ্টভাবে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলিয় 
নির্দেশ করার তিনি যে অন্তথাখ্য।তিবাঁদী হিলেন 

১. বুহতী, পৃঃ ৬৫ 

২ ন্য়বিবেক, পৃঃ ৮৬-৯৫ 

৩. তাঁৎপধ্যটাকা, পৃঃ ৭৩ (কলিকাত। সংস্কৃত সিয়িজ সং) 


ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বস্ততঃ বিবেচন। 
করিয়া দেখিলে নৈয়াপ্বিকগণকেই বিপরী হখ্যাতি- 
বাদী বল উচিত। কারণ ন্তার়ভাষ্যকার 
বাংস্যায়ন তত্তজ্ঞনিঞ্ে অবিপরীত জ্ঞান বলিয়। 
নির্দেশ করিরাছেন। অবিপরীত বস্তকেই তত 
বলিরাছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঁয় 
বিপরীতজ্ঞান5 অতগ্জজ্ঞান। ইহাই মিথ্যা-জ্ঞান 1 

এন্থলে আমাদের ছুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে যে মুদ্রিত তাৎপধ্যটীকাঁতে প্রদশিত 
শ্লৌকবা্তিকের কারিকাঁটি বিকলার্গ ভাবে 
উদ্ধত হইয়াছে । আপাত দৃষ্টিতে ইহ। ভট্টপাদের 


কিক বলিয়াই মনে হয় না। কাঁপিকাঁটিকে 
গছ্পগ্চাত্মক করিয়া কিন্তুতকিমাকার কর! 
হইয়াছে ।  তত্তচিন্তামণির প্রত্যক্ষ-থণ্ডে 
গঙ্গেশোপাঁধ্যার  প্রভাকরসম্মত অখ্যাতিবাদের 


স্িস্ত আলোঁচন। করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । 
এজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন নৈষ্বীত্বিক- 
সম্প্রদার এই অধ্যাতিবাঁদের সহিত বিশেষ ভাবে 
পরিচিত ছিলেন। অভট্টপার্দ ও গ্রভাকরমিশ্র 
উভয়েই শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যাতা।  ভ্টপাঁদ 
বাহিককাঁর নামে প্রসিদ্ধ এবং গ্রভাকব টাকাকার 
ব। নিবন্ধকার নামে প্রসিদ্ধ। বিধিবিবেকের 
হ্যায়কণিক টাঁকাতে বাঁচম্পতিমিশ্র প্রভকরকে 
টাকাক।র বলিন্না উল্লেখ করিয়াছেন 
( ন্টায়ুকণিকা, পৃঃ ৪৮, কাঁশী সং) এই বান্তিক- 
কার ও টীকাকারের ব্যাখ্যের গ্রন্থ শাবরভাম্য। 
এক শাবরভাষ্য অবলম্বন করিয়। বান্তিককার ও 
টীকাঁকার পরম্পরবিরুদ্ধ ছুইটি মত প্রদর্শন 


৪ বাত্তয়ন ভাগ্য, পৃঃ ২৫ (কলিকাত। সংস্কৃত সিরিজ সং) 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


করিয়াছেন। উভয়েই স্ব স্থ সিদ্ধান্তের অনুকূলে 
শবরশ্বামীর বাক্যকেই উদ্ধৃত করিম্বাছেন। 
সংস্কৃত ভাষার এমনি চতুরত্রতী আছে যে, একটি 
স্কৃতবাঁক্য হইতে বিভিন্ধ অর্থ অনায়াসেই প্রদর্শন 
কর! বাইতে পারে। 

জৈমিনিশ্বত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী 
“সুপরিনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ কথং বিপধসিষ্যতি” এইরূপ 


১১৫ 


বলিয়াছেন। এই ভাষ্যবাক্য অবলম্বন করিয়াই 
প্রভাকর অধ্যাতিবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
প্রদর্শিত ভাষাবাক্টি অখ্াতিবাদের মুল, 


একথা ভব্নাথমিশ্র ও ন্যবিবেকে বপিয়াছেন ।« 
প্রভাকরমতে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার কতু। হয় না। 
ইহার মতে জ্ঞানগাত্রই প্রম।। লোক প্রসিদ্ধ 
শুক্তিরজতাঁদি জ্ঞানও ভরম নহে। কিন্ত শুক্তি 
ও রূজতের বিবেকাঁখাতি মাত্র । বিবেক শবের 
অর্থ ভেদ এবং অথ্যাতি শব্দে অর্থ “না জানা” 
বা অগ্রহণ” । এজন বিবেকাখ্াতি ও ভেদী- 
গ্রথ একই কথ|। শুক্তিরজতাঁদি শ্রমে, প্রভাকর- 
মতে বিবেকাখ্যাতি মাত্রই স্বীকার কর ভথ্ব। 
অন্থথাখ্যাতিবাঁদিগণ ভ্রম-জ্ঞানকে একটি বিশিষ্ট- 
জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন। অখ্যাতিবাঁদে 
বিশিষ্টবিষ়ক একটি জ্ঞান স্বীকার কা 
হয় না, কিন্তু অগৃহীতভেদ জ্ঞানিদ়্্ স্বীকার 
করা। হয়। ইদং রজভম্‌ এইরূপ চাক্ষুষ ভরমে 
ইদংবিষয়ক চাঁক্ষব অনুভব ও প্রমুষ্টতন্তাক- 
রজতবিষয়ক স্মৃতি, এই ছুইটি জ্ঞান মান। শ্র। 
স্থৃতিমাত্রই তত্তোল্লেখিনী হইরা থাঁকে। অর্থাৎ 
তদ রজতম্ঠ এইবূপ স্মৃতির আঁকার হইলেও 
ভ্রমে দৌষপ্রযুক্ত তন্তাংশের উল্লেখ হয় না। 
এজন্য প্রমুষ্ট-তত্তাক স্মৃতি বল। হয়। প্রদশিত 
অনুভব ও স্থৃতি দুইটি জ্ঞান এবং ইহার বিষয়ও 
ভিন্ন। অঙ্গভবের বিষর ইদম্‌ ও স্থৃতির বিষয় 
রজত । দোষ-প্রধুক্ত এই জ্ঞানের ভেদ গৃহীত 
&€ নয়বিবেক, পৃঃ ১০৬ 


হ্যায়কলতর ৮৫ 
হর না এবং জ্ঞান্দ্য়ের ও বিষয়দরেরও ভেদ 
গৃহীত হয় না । ইহাই অখ্যাতিবাদীর কথা । 
এই দুইটি জ্ঞানের একটি জ্ঞান্ও ভ্রমরূপ 
নহে। কেবল দোঁষ-প্রযুক্ত ভেদেব গ্রহণ না! 


হওয়ার উক্ত জ্ঞানদ্বর বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির 
জনক হইব থাকে] বিসংবাঁদিনী প্রবৃত্তির জনক 
হয় বলিরাই এই প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানকে লোকে 
ভ্রম বলিয়া মনে করে। বস্তঃ কোনও জ্ঞানই 
ভ্রম হইতে পারে না। ইহাই অধ্যাতিবাদীর 
বক্তব্য । তাঁতপধ্যটীকাগ্রন্থে এই অখ্যাতিবাঁদ 
বিশদভাবে প্রদশিত হইপ্রাছে ও তাঁহার নিরসনও 
প্রদশিত হইরাঁছে 1» এইকপ ভাঁমতী-গ্রন্থের ২৭ 
পৃষ্ঠ।তেগ ( নির্ণরসাঁগর সং) এই অখ্যাতিবাদ অতি- 
বিশ্বৃতভাবে প্রদশিত হইরাছে এবং ২৮-২৭৯ পৃষ্ঠীতে 
এই অথ্যাতিনাঁদের নিবসনও প্রদশিত হইয়াছে ।? 
্রঙ্গসিদ্ধি-গ্রন্থে আঁচ।যয নগ্ডনমিশ্র এই অখাতি- 
বাঁদেব সন্থনে ও নিরসনে বে অসাঁধারণত। প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ভাহা অপব কেনিও গ্রন্থে নাই। 
এই অখ্যাতিবাঁদ পণ্ডিতপমাজে প্রসিদ্ধ হইলেও 
আমর! এই প্রবন্ধে অধ্যাতিবাঁদ সম্বন্ধে দুই একটি 
নতন কথা বলিব | 

মভামতি মণগ্ডনমিশ। তীহার বিধিবিবেক-গ্রন্থে 
জীবের সব্বজ্ঞতা নিরসন প্রস্তাবে একটি নুতন 
সিদ্ধীন্তের অবতারণা করির!ছেন । তিনি বলিষ্াছেন 
_চক্ষুরাদি ইন্ধির ছারী প্রমাত কেবল যে বর্তমান 
বিষর়েবই গ্রহণ করিয়া থাকে এরূপ নহে। 
চক্ষুরাদি উক্জিয়দার। বর্তমান বিষয়ে মত 
অতীতাদি বিষয় ও দুরস্থিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাঁকে। জৈমিনি যে চক্ষুরার্দি জন্গ 
প্রত্যক্ষকে বিগ্যমানবিষক জ্ঞানের জনক বলিক্া- 
ছেন, তাহা সঙ্গত নহে । ইন্দ্রিরৰারা বিদ্যমান 
বিষগেরই প্রত্যক্ষ হইলে বোগী পুরুষের অতীতাি- 
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বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না| আর তাহাতে 
যোগার সর্বজ্ঞতাঁও সিদ্ধ হইতে পারিত না। 
সর্ব-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারাই যোগী সর্বজ্ঞ 
হইয়]ী থাকেন। বোগীর সন্জ্ঞত। সমর্থনের জন্য 
চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের বর্তমানবিধয়-গ্রাহকত নিরম 
শ্বীকার না করিয়। কোনও দীর্শনিক সম্প্রদায় এপ 
বলেন যে--ননু ন কালতোহপি নিরমশ্চক্ষরাদীনাম্* | 
এই দীর্শনিকগণ স্বীয় সিদ্ধান্তের অন্ুকুলে বলেন 
বে, রজতাঁদি ভ্রমে অবর্তমান রজতাদিও উপলন্ধ 
হইয্া) থাকে । রজতাদি ভ্রমে অবিগ্কমীন 
রুজতাঁদির চাক্ষুষ উপলব্ি-_সকলেরই অনুভবসিদ্ধ | 
চক্ষুরার্দি অতীতার্দি রজতের প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে, তবে আর ইন্দিয়ের বিছ্যমানোপলন্তন 
নিয়ম, যাহা জৈমিনি, ১1১৪ সুত্রে বলিরাছেন, 
তাহা স্বীকার কর। যাঁর নাঁ। এবূপ৪ বলা 
যার না যে, রজতাঁদি ভ্রনেত্র বিষণ শুক্তিকাদিই 
বটে; কিন্তু রজতাঁদি নচে। রজতাগ্ভাকার 
জ্ঞানের বিষ রজতাদি না হইর। শুক্তিকাঁদি 
হইবে, ইহা অসম্ভব । অন্তাকার জ্ঞানের বিষর 
অন্ত হইতে পারিলে, জ্ঞান মাত্রেই অনাশ্বীস 
হইয়) পড়িবে । আর তাহাতে প্রবৃত্ভিমাত্রের 
বিলোপ হইরা বাইবে। এজন্য ইহ সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে যে, রজতা্দিবিষরক চাক্ষুষ 
ভ্রমের বিষয় অবত্তমান রজতাঁদিই বটে; কিন্ত 
শুক্তিকাদি নহে। মগ্ডনমিশ্রের এই উক্তিসমূহের 
বিবরণ প্রসঙ্গে বিধিবিবেকের টাক শ্টার়কণিকাতে 
বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন বে, জৈনিনিপ্রদশিত 
ব্যবস্থার উন্ুলনে কোনও গ্রাভাকরগন্ধী দার্শনিক 
প্রদশিত র্নপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । নগুনমিশ্র 
এস্কলে যে দার্শনিক দুটি প্রদর্শন করিরাছেন, 
তাহা কোনও প্রাভাঁকরগন্ধী দাঁশনিকের। ইনি 
প্রভাকরের মত আর্থশকভাঁবে সমর্থন করিয়।ও 
জৈমিনিপ্রদশিত ব্যবস্থার উচ্ছেদই সমর্থন করির! 
৮ বিধিববেক, পৃ১১৫২ 
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থাকেন। প্রভাঁকর জেনিনিমতানুযায়ী। তিনি 
জৈমিনিপ্রদশিত ব্যবস্থার বিরোধ করিতে পারেন 
না। এজন্যই এই দাঁশনিককে প্রাভাকরগন্ধী 
বলা হইয়াছে কিন্তু প্রভাঁকর-মতান্ুযাঁয়ী বল! 
হয় নাই। এই প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিকের নাঁম কি 
ও তীহাঁর গ্রস্থই বা কি? কোন্‌ গ্রন্থে এই প্রাভাকর- 
গন্দী দার্শনিক -ণই সমস্ত কথা বলিরাছেন, তাহার 
কোনও উল্লেথই বাঁচস্পতিমিশ্র ন্ায়কণিকাতে 
করেন নাই। আঁমরা অতঃপর এই বিষয়ে 
আলোকসম্পাতি করিতে চেষ্টা করিব । 

এস্কলে বিধিবিবেকের টীকা শ্যায়কণিকাঁতে 
বাঁচস্পতিমিশ বলিয়াছেন যে, চক্ষুরাি ইন্দিয়ের 
বিছযামানোপ্লগ্তন্ত্ব ন্রিন এই প্রাভাকবগন্ধী 
দার্শনিকগণ শ্বীকার করেন না। কারণ “ইদং 
রজতম্” ইত্যাদি চাক্ষুষ ভ্রমে অবি্যমান রজতাদিরই 
উপলব্ধি ভইগ্র। থাঁকে। বদি বলা বার_“ইদং 
রজতম” এইরূপ ভ্রম পুরোবর্তী শুক্তিকাকেই 
বিষ কৰিরা থাকে । কিন্কু অসন্গিহিতদেশ ও 
অসন্িহিতকাঁল রজতের উপলব্ধি, ইহা কিরুপে 
হইবে ? রজত সন্গিতিতদেশে বা সন্গিহিতকালে 
নাই | অসন্নিহিত দেশবৃন্তি ও অসন্গিহিত কাঁল- 
বৃত্তি রজতের চাক্ষব উপলব্ধি কিরপে হইবে? 
এজনযত রূজতজ্রমে অসন্গিহিত দেশকালবৃত্তি রজত 
চক্ষরি্রিয় দ্বার বেগ হয়, এরূপ বলা যাইতে 
পারে না। সঙ্গিহিতদেশকালবৃভি বস্তই উন্জিয় 
বেছ্ধ হই থাকে__ইহাঁই নিয়ম। এইরূপ নিয়ম 
সিদ্ধ আছে বলিয়। বোগীরও সর্ধববিষরক এন্জিয়ক 
ত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পাঁরে না । 

এতদুত্তরে এই প্রীভীকরগন্ধী দীর্শনিকগণ 
বলেন যে, “ইদং রজতম্” এইবপ ভ্রান্তি রজতের 
চাক্ষুষ উপলব্ধি। ইহ! সঙ্গিহিত দেশ-কালবৃত্তি 
শুক্তিকাদির উপলব্ধি নহে । ' শুত্তিরজতাি ত্রমে 
শুক্তিকাঁদি সঙ্গিহিতদেশকা ল-বৃততি বলিয়াই শুক্তিকাঁদি 
রজত ভ্রমের বিষয় হইবে এরূপ বল যাঁয় 
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না। কাৰণ অন্য বিষয় ভন্তাকার সংবিদের বিষয় 
হইতে পারে না। যদি অন্যাকার সংবিদের বিষয়ও 
অন্য হইতে পাঁবিত, তবে বিষক়তাঁর নিয়মই থাকিতে 
পাঁরিত না। ঘটাঁকাঁর জ্ঞান9 পটব্ষির়িক হইব 
পড়িত। 'আঁর তাহাতে ঘটাথীর প্রবৃত্তি হইতে 
পারিত না। এইরূপে কোন্‌ জ্ঞানের নিষ কে 
হইবে? ভাঁগর নিয়ম ন। থাঁকাঁর সকল জ্ঞানই 
সমস্তবিষয়ক তইতে পারিত। আর তাহাতে 
অনত্ুসিদ্ধ সর্বজ্ঞত সকলেরই ভইয়া পড়িত। 
বে।গীর সর্বজ্ঞত।র থ গুনেব জন মীমাংসকগণ যে 
প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাঁগও নিতান্ত বার্থ 
হইয়া! পড়িত। কারণ জর্বজ্ঞান্ই সর্বব্মসুক, 
ইহাই পিদ্ধা হইয়াছে । এজন্য জৈমিনি- 
মতীনুযাঁয়ী শ্ীনাংসকগণকে ইহ1 অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, রজতীকাঁর বিজ্ঞানের বিষয়ও 
রজতই বটে। বিজ্ঞান বদাকাঁর হইবে, বিষয়ও 
তাঁভাউ হইবে । রূজতাঁকার বিজ্ঞনের বিষয় 
শ্বত্তি, ইহা কিছুতেই ব্লা বায় না। যে জ্ঞাঁন 
যাহার বেদনরূপ নহে, তাভ| সে জ্ঞানের বিষষ 
হইতে পারে না_এরপ ্বীকাব করিলেই জ্ঞ।ন- 
মাত্রই অনাশ্বস ভইয়। পড়িবে । অন্যাকাব সংনিদ 
যদি অন্বিষয়ক হইত, তবে সংনিদদের স্বার্থ 
বাভিচার অর্থাৎ ম্বনিময় নাঁ থাকিমাও জ্ঞান 
হইতে পারে এইরূপ শ্বীকার করায় সমস্ত জ্ঞানে 
'অনাশ্বীস প্রসঙ্গ ভইরা পড়িত। আর তাঁগাতে 
কোনও প্রজ্ঞাবান্‌ পুরুষেরই কোনও বিধয়ে প্রবৃত্তি 
বা নিবৃত্তি হইতে পারিত না। সুতরাং রজত 
চাক্ষুষ ভ্রমের বিষয় রজতই বটে, শুক্তিক নহে 
ইহা! অবস্ই বলিতে হইবে । 

ইহাতে শঙ্কী এই যে “ইদং বজতম্” এইক্পই 
রজতভ্রমের আকার হইয়! থাকে । কিন্তু রলতম্” 
এইরূপ ভ্রমের আকার নহে। এব্নুপ হইলে 
কোনও নির্দিষ্ট বস্ততে রজতার্থার প্রবৃত্তি 
হইতে পারিত না । ইহ! রজত-_-এইন্ধপ জাঁবিয়াই 


হায়কলপতর চপ 


রজতার্গী পুবস্থিত বন্তবতে প্রবৃন্ত হইয়। থাঁকে। 
কিন্তু উদ্াসীনভাঁবে প্রজন্ম” এইরূপ জ্ঞান 
দ্বার। পুবঃস্থিত নম্ততে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতে 


পারে না। . এজন ইদম্‌ বস্থুর সহিত 
রজতের অভেদ জ্ঞান তয়, ইভ স্বীকাঁর 
করিতে হইবে | ইদম্‌ রজতগ্‌,-এইকূপ ভ্রম 


ইদম্‌ বস্তর সহিত রজতের অভেদবিষয়ক, ইচ্তাই 
বলিতে তবে । আব ভাঙতে ইদং রজতম্‌,- 


এইরূপ জ্ঞানেব ভ্রমত্ব অবশ্তই স্বীকাৰ করিতে 
ভবে | বারণ উদম্-বস্থ পুরঃস্থিত শুক্তিকা। 
তাঁভাতে রজব অভেদ নাই । অথচ ইদং 
রজতম্‌ এইরূপ ভ্রমে এইরূপ 'এই অভেদ ভীসমন্‌ 
হইয়া থাকে । এতত্রন্তরে প্রীভীঁকরগন্ধিগণ 
বলেন, রজতভ্রমে ইদং বস্তর সহিত রজতের 
অভেদগ্রহ ভয় না। অর্থাৎ রজতের সহিত 
ইদ্বং বস্ত্র সামানাধিকরণ্য-বিষযিণী ভ্রান্তি 
ন্ভে। কিন্তু দৌষবশতঃ ইদং বস্তর সহিত 
রজতেব ভেদাগ্রত ভইয়। থাকে । ইদং বস্ত্র 
সহিত ব্জনেব অসাঁমনাঁধিকরণ্যের  অগ্রহ 
হঈগ। গাকে। দৌষনশভঃত এইরূপ হইয়। 
থকে । উভাঠে যদি প্র।ভাকরগণ এরূপ বলেন 


থে, ইদং বশ্থব চীঁক্ষ গ্রতাক্ষ ও রজতের স্থৃতি 
হইলে দোষ্বশতঃ এই জঞানদয়েব ভেদা গ্র হই 
থাকে । 


এইরূপ বল। নিতান্ত 'অস্দঘত। রজত চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষ্য। রজতভ্রমে রজত ক্মধ্যমাথ 
হইতে পরে ন।। কিন্তু চক্ষুরিন্রিয় দ্বার। 
সাক্ষাৎ ক্রিয়মাঁণ | স্মৃতি পরোক্ষ জ্ঞান । 
রজতভ্রম রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ। চাক্ষুষ 
গ্রত্যক্ষকে স্বৃতি বল নিতান্তই অসঙ্গত। যদি 


বলা যায়, রজতজঙমে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
সামগ্রী নাই বলিয়া রজতের শ্বৃতিই বলিতে 
হইবে। এনূপ ব্লা নিতান্ত অসঙ্গত। রজতভ্রম 
যে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, ইহা সকলেরই 


৮৮ উদ্বোধন 


স্বসংবেদনসিদ্ধ। রজতের চাক্ষুষ প্রতাক্ষরূপ 
কাঁধ্য সর্ববীন্নভবসিদ্ধা বলিয়া এই কাঁধোর 
উপপাঁদনের জন্ত সামগ্রাও সকলেরই কল্পন| 
করিতে হইবে। সামগ্রী না বলিয়া সর্ববান্থু ভব- 
সিদ্ধ কাধ্যের অপলাঁপ করা! যাঁর না। কাধ্যের 
জন্তই সামগ্রীকল্পন।। কাধ্যপ্রমিত হইলে 
সামগ্রীও অবশ্তই আছে__বুঝিতে হইবে । সুতরাং 
রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ কাধ্য থকিতে সামগ্রী 
নাই-_ইহী অবধারণ কোন রূপেই হইতে পাঁকে 
না। কাধ্যানুসারেই সামগ্রী কিত হইয়। থাকে। 
কাধ্যনিরপেক্ষভাবে সামগ্রী কল্পনা কবিরা সেই 
কল্পিত সামগ্রীর অভাৰ প্রধুক্ত গ্রমিত কাধ্যের 
পরিত্যাগ কোণরূপেই সন্তাবিত নহে। সুতরাং 
বক্জতভ্রমে রজত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্য তাহার 
অনুকুল সামগ্রী অবশ্ই বলিতে হইবে । 

যদি বল! যায়_-অবর্তমীন রজতের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের কারণ কে হইবে? অসন্গিহিত দেশ 
কালবৃত্তি রজতের চাক্ষুষ উপলব্ধির কারণ ত কেহই 


হইতে পারে না। এতদন্তবে প্রাভকরগন্ধী 
'দারশনিকগণ বলেন যে, চাক্ষন প্রতাঙগমত্রেব 


স্কারণ চক্ষুঃ। প্রত্যক্ষমাত্রেন কারণ মনত ইভ) 
সকলেরই স্বীক্কত। চক্ষুতে ও মনে নে প্রত্যক্ষ 
কারণতা আছে, তাহা! সকলেরই স্বাকাধ্য। 
এজন্য কসপগু-সাঁমর্থ্য চক্ষু বা মনই রজতপ্রত্যক্গের 
কারণ-__ইহ। স্বীকার করিতে হইবে । বদি বলা যাঁয়, 
রজত ত বর্তমান নহে। বর্তমান রজতের 
প্রত্যক্ষ চঙ্ষুঃ বা মনঃ দ্বারা হইবে কিরূপে? 
চক্ষুঃ বা মনঃ অবর্তমান বসন্তকে ত গ্রহণ 
করিতে পারে না। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে, 
অবর্তমান রজতের প্রত্যক্ষ খন সর্ববানুতবসিদ্ 
তখন চস্ষুঃ অবর্তমান রজতকে গ্রহণ করিতে পারে 
ন1--এইকপ কিছুতেই বলিতে পার! ধায় ন|। 
সুতরাং চক্ষুঃ অবর্তমান রজতা্দিরও গ্রাহক বলিম্ন! 
চক্ষুরাদি ইন্জিয় বিদ্যমান কালীন বস্তরই গ্রাহক হইয়া 


[ হবর্ণ জয়ন্তী 


থাঁকে এইরূপ নিয়ম অসঙগত। অসন্গিহিত দেশকাঁল- 
বৃত্তি বস্তও ইন্দিয়বেগ্ক হইয়া থাকে । এন্দরিয়ক প্রতাক্ষ 
কাল ব1 দেশের দ্বারী নিয়মিত হইতে পারে ন|। 
বিধিবিবেক ও ্যাঁয়কণিকা গ্রন্থে এই প্রাভাঁকর- 
গন্জী দার্শনিকের মত বাতা প্রদশিত হইয়াঁছে। 
ভাহাই চিতসুখাঁচাধা প্রণীত তত্বপ্রদীপিকা-গ্রন্থেও 
প্রদশিত হইয়াছে । চিৎসুখাচাধ্য এই দার্শনিককে 
প্রাভাকরগন্ধী না বলিয়া “গুরুমতপরিমৌষণ- 
নিপুর্-মতি” বলিয়াছেন» । অর্থাৎ এই দীর্শনিকটি 
গুরুপ্রভাকরের সিদ্ধান্ত অপহরণে নিপুণ বুদ্ধি। 
বাচস্পতি এই দীর্শনিকটিকে বাহ বলিয়াছেন 
চিৎস্ুখাঁচার্ধাও ভঙ্গ্যন্তরে তাহাই বলিয়াছেন । চিৎ 
স্থখাচাষ্য বলিবাঁছেন এই দার্শনিক আঁধুনিক। ইহার 
মতান্ুপারে এইরূপ বলিতে হইবে বে, ইদং বজতম্-_ 
এইরূপ রজতের চাক্ষুষন্রমে প্রভাকর যেমন ইদমাঁকাঁর 
চাক্ষষুন্তি ও বূজতাক।র স্থৃতির ভেদা গ্রহ স্বীকার 
করিয়া থাকেন এবং অন্ভয়মান ইদম্‌ বস্তব সহিত 
স্মধ্যমাণ রজতের ভেদাগ্রভ স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এই মতে হাহ। স্বীকাঁৰ করিবাঁৰক আঁবশ্তকতা 
নাইি। ব্জতভ্রমে দুইটি জ্ঞান স্বীকার করিবার 
আবশ্তকত। নাই । গ্রভীকর ঢইটি জ্ঞান স্বীকার 
করির। এ দুটি জ্ঞানের ভেদাগ্রহ নিবন্ধন প্রবৃত্তি 
উৎপন্ন হয় বলেন এবং উক্ত জ্ঞানদ্বয় বথার্থ 
ইহাও বলেন “ইদম্‌ বজতম্ঠ এইবপ একটি 
জ্ঞান স্বীকার করিলে অন্তথাখ্যাতিবাদিগণের মত 
ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হইত__-এইরূপ বলেন। 
কিন্ত এই প্রাভাঁকরগন্ধী দার্শনিক হদম্‌ রজতম্/ 
এইরূপ ভ্রম একটি জ্ঞানই স্বীকার করেন। 
কিন্তু একটি জ্ঞ/ন স্বীকার করিলেও এই জ্ঞানকে 
ত্রমরূপ বলেন ন|। ইদং রজতম্-ইহ। একটি 
জ্ঞান এবং ইহ! চাক্ষুষ জ্ঞান । এই চাক্ুষ জ্ঞানের 
বিষয় সন্গিহিত ইদথ্‌ বস্ত 'ও বিপ্রক্ষ্ট রজতবস্ত। 
সন্গিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তদ্ব-বিষত্বক একটি চাক্ষুষ 
৯». চিত্তুখী। পৃঃ 9৩ 
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কুকক্ষেত্র মহাযুদ্ধে বীব গভিমন্ত 


বু 


নে 
পপ 


১ 


শিল 
শ্ানল্দলা 


ভদ্বোধন সুবর্ণ জযন্তী 


১৩৫৪ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । একটি চীঁ্ষুষ জ্ঞানেই 
পরস্পর অসংস্থষ্ট ইদম্‌ বন্ত ও রজত বস্ত ভাসমান 
হইলেও দৌঁষবশতঃ একটি জ্ঞানের বিষ দুইটির 
ভেদাগ্রই-প্রধুক্ত অযথার্থ ব্যবহার উৎপন্ন হইয়| 
থাঁকে। প্রভাকর যেমন অন্ুভূয়মান ও ম্মধ্যমাণ 
বস্তু্য়ের ভ্েদীগ্রহ রজতভরমে স্বীকার করেন। 
এই দার্শনিক তাঁগী স্বীকার করেন ন। কিন্ 
একটি চাক্ষুষ জ্ঞানে ভাঁসমাঁন বস্থ্য়ের ভেলা গ্রহ 
স্বীকার করিরা ইদং রজতম্‌ এইরূপ সিকল্পক 
চাক্ষুষ জ্ঞান স্বীকার করেন। গৃহামাণ বস্তপ্ধের 
অভেদ গৃহীত হয় না বলিরা উহার মতেও 
ত্রমজ্ঞীন স্বীকার কিতে হর না। 
প্রাচীন অন্তথাথ্যাতিবাদিগণ এই গ্ুহামাণ ও 
স্ম্যমীণ বস্তদ্বরের অসৎ সদ ভাসমান হন 
বলেন, ইহার মতে তাহীও বপিবার আবগ্কত। 
নাই। ইগর দৌববশত; অসংসর্গের 
অগ্রহ বা ভেদের অগ্রহ, ইঠাই শ্বাকার কল। 
হর়। সুতরাং এই দার্শনিক ভেদাগ্রহ ত্বীকার 
করান এবং সমস্ত জ্ঞনিকে বথার্থ বলার গ্রাভাঝর- 
মতানুযাঁরী হইলেও প্রভীকবের স্টার এমে জ্ঞানদ্বর 
স্বীকার করেন না, একটি জ্ঞান স্বীকার করেন । 
প্রভাকর অসন্গিহিত বঙ্ুৰ স্মৃতি শ্বীকার করেন। 
ইনি অসন্গিহিত বস্তরও প্রন্টিুক প্রত্যক্ষ স্বীক!র 
করেন । উহার মতে ভ্রম স্মতির ছারা সম্পাদিত 


যে সমস্ত 


মত 


শ্যাম্নকল্পতরু ৮৯ 


হয় না। কিন্থ অনুভব ছারাই সম্পাদিত হইয়া 
থাকে ।১* 

চিত্স্ুখীর টাক নয়নপ্রসাদিনীতে এই মতটি 
হ্যারকল্পতরূুতে আছে বল। হইয়াছে |  গ্রন্থকারের 
নাম বল হর নাই। মনে হয় এই ন্যায় 
কল্পতরু গ্রন্থথানি ন্তারমতের হইলেও উহাতে 
প্রীভাকরণীনাংনারহই অনুবর্তন কর। হইয়াছে 
বলিরা উঠাঁকে প্রাভীকরগন্ধী বলিয়। উল্লেথ 
করা হইয়াছে । প্রভাকর ত্রমজ্ঞান স্বীকার 
করেন না । ইনিও করেন না| কিন্ক প্রভাকর 
বোশীব সর্দজ্ঞতাঁর বিরোধী । ইনি যোঁশীর সর্ব- 
জ্ঞতার অন্ুকুল। এই ভ্যারকল্পতর গ্রন্থের 
কে!ন9 উল্লেখ অন্ত কোনও দার্শনিক গ্রন্থে 
দেখিতে পাও যায় ন। এব্ং এই ন্টায়কল্পতরুর 
সিদ্ধান্তের অঙ্গকলে ঝ| প্রতিকূলে কোনও গ্রন্থকার 
আলেন। করিষাছেন, এরূপ জান যাঁয় নাই। 
আমাদ্র দেশে ঝাহার। প্রাচীন ভারতীর দার্শনিক 
সিদ্ধান্তের আঁলে।চন। করেন, তাহাঁরাঁও এই স্তার- 
কল্পতরুকারের বিশেষ কোনও উল্লেখ করেন নাই। 
নিবিষ্ট চিন্তে প্রাচীন ভারতীর দাশনিক গ্রন্থের 
আলোচনা করিলে ব্ভ নূতন সংবাদ জানিতে 
পারা বাইবে। আমরা! এই বিষয়ে বথার্থ পণ্ডিত- 
গণের দৃষ্টি আকষণ করি। 

চিত্খী। পু এই 


আরব দর্শনের উপর আক দর্শনের প্রভাব 


অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, শাস্ত্র 


ইস্লাম প্রবশনের প্রথম চারিশভ বৎসরের 
মধ্যে আরবী ভাবায় দর্শন শান্সের পরিধি 
অতান্ত সীগানদ্ধ ছিল। তৎকালীন আবরব্গণ 
গণিত, পদার্থবিষ্ঠ।। জ্যোতিষ, চিকিৎসাশ।ক, 
এবং তর্কশাস্ত্রকেই দর্শন আখ্যা দিত। তাহার! 
সমন্ত জ্ঞানকে দুই ভাগে খিভভ্ত করিত 
প্রথম ভাগে ছিল সাভিত্য, দ্বিতীয় ভাগ 


সাভিত্য ব্যতিরেকে মাভযের অন্ত সনম্ভ জ্ঞান 
ও শান । সাহিত্যকে আরণী  ভাখায় 
কোরাণ, কোরাণের টীকা এবং বিশ্লেধণমলক 


গ্রন্থেরই প্রাধান্থ ছিল। পারস্তবিজয়ের পববন্থা 
যুগে ইন্দৌ-ইরানার সাঁহিত্যি দ্বারা আরব 
সাহিত্যিকগণ বথেষ্ট অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বটে 
কিন্ত তখন৪ কোঁবাণশাস্েরই প্রাধান্তা ছিল। 
কোরাণ-অতিবিক্ত জ্ঞানের জনা আপবগণ গ্রীক- 
রোমান জাহিত্যের উপন্ধ নিভর করিঠ। 
মদিন। শর হইতে যখন ইসলাঁম-কেন্ত্র সিরিয়া 
প্রদেশের দামাঙ্কান শহরে স্থানান্তবিত তহখ, 
তখন আরবগণ বিশেষ ভাবে আ্রীকরোমান 
স্কতির সংস্পশে আসিয়। পড়িল, পুক্ব-বেমান 
সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল দাঁমাস্কাস-_সেইথাঁনেই 
বু শতাব্দী হইতে গ্রাটীন প্রাক-বোমান সভ্যতার 
সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার চিন্তাধারার সম্মেলন হইতেছিল। 
আরবগণ প্রথম ঘুগে অত্যন্ত বেশা ধন্-বিশ্বাসী 
ছিল বপিয়া তাহারা কোরাঁণ ভিন্ন অন্য 
কেন পাঠ বস্ত্র অন্তিত্বে আন্থ। স্থাপন 
করিতে পারত না। তাহারা বিশ্বাস করিত 
যে কোরাণ ভিন্ন জ্ঞীনের অন্ত কোন উৎস্‌ 


নাই, এবং ইসণাম ভিন্ন অন্য কোন সত্য নাই। 


স্থতরাং মুসলিনগণ। উন্নততর গ্রীক-রোমান 
সভ্যতার সংস্পশে আসে কিন্থ পৌর্তলিকদের 
শী্রের অন্রপ্রেরণার কোন প্রকার সাহিত্য 


গ্রীক- 
চনে, দেখিত 


সষ্টি করিতে খ্বীকার করে নাই । ভাঁভর। 
দিগকে পৌর্ভণিক বলিদ্ধা এদ্ধার 


না! :ক|রণ গ্রীকগণ  অপিম্পিক দেবঠার পুজ' 
করিভ।  বোঁখাঁন বাঁজধানী বালবেক নগরের 


ধ্য ইসলানের ভস্ব-ছিই, এখনে 
উদ্রেক কর ধন্মের উন্মাদনার 
আব বিজেতবুন্ধ যে নিখাট পরবংস সাধন 
করিয়াছিল তাভার চিজ দেখিলে বে কো 
ভদ্র মন বিদ্রোভ করে! জ্ীকদের শৌন্দব্যগ্রীতি, 
রোমকদেখ মহিম। আরবজতির প্রাণে কোন 
আবেদন শষ্টি করে নাই ।  আরবগণ সৌন্দখ্য 
বোঁণ এবং অপাখিন চিন্ত!কে তাগাদের জীবনে বিরাট 
স্থান দের এই, কারণ £ই গুলর সঙ্গে ধন্মর 
কোন প্রভ্যঙ্গ অন্বন্ধ ছিল না প্রথম ঘুগে 
গ্রীক দশনের পক্ষে মরুণিনাসী নিরক্ষর আরব 
সন্তানদের মনে কোন প্রভাব বিজ্ঞার কর 
সম্ভবপর ভর নাই। তারপর আ্ীক দশনের গক্ম তথ্য 
অনুধ।বন করিবার মতন মনঃশন্তি আরবদের 
ছিল ন।। যদিও কখনো বা আরব পণ্ডিতগৎ 
গ্রীক দাঁশনিকদের সঙ্গে ওক বা বিতগ্ায় প্রবৃৎ 
হইতেন, তাহার। শরীক তাকিকরদের তর্ক-ধার 
অনুসরণ করিতে পারিতেন না। স্থতরাং 
চিন্তধারার সঙ্গে গ্রতিযেগিভার তাহারা পরাজিত 
হইতেন তাঁহার সঙ্গে অসহযোগ আর্ত 


ধরবংসাবশেষের 
দশকের ঘণ। 


টি 
সি 


মঘ, ১৩৫৪] 


করিতেন । ফলে, মরবগণ গ্রীক পণ্ডিদের সংস্পর্শ 
হ্যাগ করিয়। চলিতেন এবং মন্টের সঙ্গে ধমাতিরিক্ত 
কোন আলোচন! ন। করাই সিদ্ধীন্ত করিলেন । 
অন্থ্দিকে গ্রীকবোমান পণ্ডিতগণ আরবী- 
ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে ল।গিলেন 
এবং আঅচিরকাল মধ্যেই অনেকেই আরবী শানে 
স্থপগ্ডিত হইনস। উঠিলেন | হাঁতাঁদেল মধ্যে কেহ কে 
ধশ্মান্তর গ্রহণ করিলেন এবং ইসলান সংস্কতি 
অন্ায়ী আরবী ভাষার নধ্য দিমু। কোরাণ 
হাদিস 'গ্রভতি ধশ্মগ্রন্থধ অন্ুণলন করিতে 
লাগিলেন  পবেক্ষে এই সমস্ত গ্রাকবোমান 
ধন্মান্তবিতদের নব্য দিনা গ্রাক মতব!দ আরব 
পাচিত্যে স্থান করিতে লাগিল । 
সিরিয়াবাসিগণ মাসিদেনাধিপতি আঁলেকজা গার 
গরতিষ্ঠিত আলেকজান্দিয়।, 'এন্টিয়োক রতি 
শভবে ১০০০ বংসর পর্যন্ত গ্রাক-ঝোঘক ভাবধারা 
মন্গ্রাণিত হইয়।ছিল। 
যুগে পিগিয়াবাসিগণ খষ্টান দশনের সঙ্গে গ্রীক 
দর্শনের সমন্বয় করিয়াছিল । ক্রমশঃ সিরিয়ার 
উত্তর গান্ধে নেষ্টোধিয়নি খান পঞ্জিতগণ 
প্লেটে] এবং এরিসটটলের টিস্তাধারায় অন্প্রাণিত 
হইয়াছিল, দন্সিণ প্রীন্তিকগণ মিশরের 
নিউ গ্লাটনিজম দাঁর। উদ্দদ্ধ হইয়াছিল! মুসলিম 
বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বকালে সিরিয়ার প্রধান 
শতর্গুলিতে বোনক সামাজ্যের অস্তায়মান যুগে 
গ্রীক চিন্ত।ধারার প্রভার বিশেষ ভাবে পবিল্গিত 


নাভ 


ুষ্টবন্ম গ্রহণের পনবর্ভী 


শত 


হইত | এডেসা, নিসিবিস ৪ হারান নগরে গ্রাক 
সধীদের বহু শিক্ষাকেন্্র বিগ্কমান ছিল। 


রোমান সমাটগণ গ্রীক নগরগুলি জয় কবিলেও 
গ্রীক সংস্কৃতি বাঁ শিক্ষ। পথুযদত্ত করে নাই। 
আরব বিজয়ীদের মত রোমানগণ চিন্ত। ও ভাবের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই | গ্রীক সত্যতাকে 
তাহার! বহুভাবে আপনারিত করিয়াছিল । 
রোমান সাঁআজ্যের সিরিয়ার প্রজীবর্গ গ্রীক ভাষা, 


আরব দর্শনেব উপর গ্রীক দর্শনের 'গ্রভর ৯১ 


সাহিভা, দর্শন) পিজ্ঞান আলোচন। করির। 
গ্রীক সাহিত্যকে ব্ভধা। সমদ্ধ করিব|ছিল | গ্রীক 
সাহিত্য সংগ্রঠের প্রত্তি সিপ্রিয়ানগণ বিরাট 


আগ্র্ প্রকাশ করিত! সিরিয়ান ব্যবহার 
জীবিগণ শোমান ব্যন্ভারশাঞ্কে স্শঙ্গজল ভাবে 
লিপিনদ্ধা করিয়[ঠিল | সিবিয়াবাসী  শ্রীষ্গানগণ 
খষঙ্টীন পন্মগ্রপ্গুনিকে নতন্রূপে সুসজ্জিত করিনা 


ছিল; বহিবেণের নান। প্রকাঁর টীকা! ও সাঁর- 
সংগ্রগ আীক দর্শনের 'মন্ুকরণে বপাস্তরিত 
কবিষ|ছিল নস্থ 5; ভরমধ্য সাগরের 
ভীরদতী দেশগুলিতে গ্রীকবোমাঁন সভ্যত। 
বিকাশের অন্থতগ কেন্দ্ররপে সিৰিয়া প্রদেশ 
সর্াপেন্গ! বেশী কাছ করিয়াছিল। ইসলাম 


ধশ্ম ও আরবী ভাষা গ্রহণ করা সত্তেও অনেক 
পিপিঘাবাপী ভা্াঁদের প্রাচীন আবেমিক ভাষ। 
তা1গ করে নাই । এখনে দামাঙ্কাসের চতম্পা্ে 
এবং দারুডী পন্তের সানুদেশে মেরোনাইটগৃণ 
তাহাদের ধন্মশাদদে আারেমিক ভাষা ব্যবহার 
কৰে অংপেদিক ভাষার প্রার্গন।-মন্ত 
উচ্চারএ করে। দামাস্কাসে খিলাফতের রাজধানী 
স্থছগনের কিছুকাল মধোই  সিলিয়াবাঁসিগণের 
সংস্পর্শে আসিন। মরুবাপী আরবগণের জাতিগত 
বৈশিষ্টা অনেকাংশে ক্রু ভইীতে লাগিল। এই 
সমস্ত গীক ভাবাপন্ন ধঙ্মান্তরিত সিনিয়াবাসীদিগকে 
ওমাইযাদ খলিফা বাঁজকার্ষ্যে নিযুক্ত করিলেন | 
আরবগণ প্রপানভঃ তরবাণী, রক্ত, যুদ্ধ, জয়, 
পরাজয় বঝিঠ। বাঞ্-সংগঠন বিধি-ন্যবস্থা প্রণয়ন 
ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাগী নবদীক্ষিত স্থানীয় 
মুদলমানগণর উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এই 
সমস্ত নবাঁগভাদের মধ্য দিয়। ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন সংস্কৃতি আরব সাহিত্য ও চিজ্বকে সমদ্ধ 
করিয়াছিল। আরব বিজেতৃগণের মধ্যে ধুদ্ধজয় ও 
ধন্দপ্রচারের প্রথম উন্মাদনা শিথিল হইয়! 
আঁদিলে সিরিয়াবাসিগণ আরবী সীহিত্যের মধ্য 


ঞপৎ 


৯২ উদ্বোধন 


দিয়া গ্রীকবৌঁমান চিন্ত! পরোক্ষে প্রচার করিতে 
লাগিল। সিরিয়াব মুসলিম পণ্ডিতগণ আরবী 
ভাষায় গ্রীক সাভিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, 
জ্যোতিষ-শাস্্াদি অনুবাদ আরভ্ত করিলেন। 
ওমাইয়াদ বংশীয় খলিফাগণ চিকিংসাঁব জঙ্ক 
ইউনানী অর্থাৎ শরীক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন: 
গ্রন্থাগার সংগঠনে আরব খলিফাদের একট) 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রত্যেক খলিফাৰ একটা 
ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ ছিল | সেই সমন গ্রন্থাগাবের 
পরিচালক বা গ্রগ্ঠাগাবিক ছিন্প গ্রীক। রোগাক্রান্ত 
মানুষ সর্বাপেক্ষা তর্বল, কারণ মৃত্যু মানুষের 
সম্মুখে রোগ-রূপেই দেখ] দেয় | সেই দুর্বল মুহর্তে 
মহাশক্তিশাশী মান্ষও চিকিৎস'কক উপর নিষ্ভর 
করেন। স্ুুতরাঁং ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসকের 
প্রভাঁব অপরিসীম । ওমাইয়াদ খলিফাঁগণ চিকিৎসার 
স্বব্যবস্থীর জন্য ইউনানী বাঁ গ্রীক চিকিৎসা 
শীন্স আরবী ভাষায় অনুবাদ আরম্ত কবেন। 
বাগদাদ নগরেও আব্বাসী খলিকাগণ ভারতীয় 
চিকিৎসকগণের সংস্পর্শে আপির। ভারতীয় গ্রগ্াদি 
অন্তব।দ করান, তাহাঁব মূলে ভারতে সংস্কততিৰ 
সঙ্গে অতি অল্প কালের মধ্যেই যোঁগাবেগ 
স্বাপিত হয়।  গমাইয়াদ যুগেও এই ভাবেই 
পূর্ব-ইউরোপের সঙ্গে অতি শিকট সগ্নধ 
স্থাপিত হইয়াছিল । 

আরবী ভাষার একট। বিশেষত্ব এই যে, সে 
অন্তের ভাষাকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইতে 
পারে এবং ধাতুকে এমন ভাবে রূপান্তরিত 
করিয়া ফেলিতে পারে বে মুলশব্দের কোন 
চিহুই থাকে না। আবরবজাতি খুব সাহণী, 
এবং ভ্রমণশীল। তাহারা ধর্ধের ও দেশ-জয়ের 
উন্মাদনায় নানা দেশ পরিভ্রমণ করিত এবং 
প্রাচীন ফিনিসীয় জাতির মতন যেখানে যাহ! 
গ্রহণযোগ্য, তাহ আহরণ করিত, ক্রমশঃ উহাকে 
আপন সাহিত্যে স্থান দিত। কিন্ত তাহাঁদের মন 


| সুবর্ণ জয়ন্তী 


ছিল সংস্কৃতিক্ষেত্রে অত্যন্ত অনুদার; তাহার 
সাধারণতঃ কোন বিদেশী ব। বিধর্মী গ্রন্থকারের 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত নী, ব। 
তাহাদের গ্রন্থে অপরের নাম উল্লেখ করিত নী 
অবশ্য লেখক যদি মুসলমান হইতেন তবে 
কোন কে|ন ক্ষেত্রে নাম উল্লেখ করিত ১ তাহ।ও 
খুব স্ব্ছপ্প মনে নর। অথচ এই ব্যাপারটা 
অবশ্য আশ্চধ্য যে অনারব মুসলমানই আরবী 
ভাষা ও সাঁহ্ত্যিকে সর্বাপেন্। সমুদ্ধ কবিয়াছিল। 
আরব মুসলমানগণ ক্রমশঃ বিদেশী ও বিধন্মী 
চিকিৎস|, জ্যোতিষ গ্রগ্গাদিব অনুবাদ আরম্ত 
করিল :₹ কাবণ, মল গ্রন্তরূপে তাহারা বিদেশী 
নিধন্মী ধন্মুগন্ত লিখিতে সাহস করিত ন। ; তাহাতে 
ইসলাম ধর্শের অবগাননা হইত । ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানের পক্ষে অন্য ধর্মের আলোচন। করাও 
পাঁপ। অথচ পণ্ডিতের চিন্তারাজা ধর্ম-পীমাকে 
সর্বদাই অতিক্রম করিঘ। যায়। স্ুতর।ং বিধন্মী 
শীক্ষের মলগ্রন্থ ন। লিখিয়া তাহাব। বিধন্মী 
গ্র্থদির অনুব।দেব মধ্য দিয় জ্ঞানপিপাসা তৃপু 
করিভে লাগিল । 

এই সমন অন্রবাদিকদেব মধ্যে ইসাক ইবন্‌ 


ভন|ইন, তাহার পুত্র হুনাইন ইবন ইসাঁক, 
ছাঁবিত্‌, ইবন ক'-আবা এবং মী-আতা। ইবন 


ইয়ুহুপ বিখ্যাত। তাহারা প্রেটো, সক্রেটিস, 
পিথাগোর।স, প্লটিনাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সমস্ত 
পুস্তক অনুবাদ করিলেন। আবিস্টটলের তক 
শাস্কে আরবগণ খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিত এবং 
তর্কশগ্ক (আল্‌ মন্তেক ) বলিতে তাহার। “আল্‌ 
আরিস্তোকো”ই বুঝিত। একী আল্‌ ফারাবীকে 
জিজ্ঞ/সা কর! হইল-__“আপনি শ্রেষ্ঠ, ন। আরিস্তে। 
শ্রেষ্ঠ ?” ফারাবী নিঃসক্কোচে উত্তর দিলেন-_-“্আমি 
যদি আরিন্ডোর সময় জন্ম নিতাম তবে আমি 
তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হইতাম।” গ্রীক 
চিকিৎসকগণ দামাস্কাস, এটিয়োক, এড়েস।, 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


টায়ার, পিডাঁন জেরুজালেম প্রভৃতি নগরে 
চিকিৎসা-বিগ্যালয় স্থাপন কৰিলেন। বক আরবী 
ছাত্র শিক্ষা লাভের জন্য সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 


প্রবেশ, করিত। তাহাদের জন্য প্রয়োজন হইল 
চিকিৎসাঁশান্ত্েরে অনুবাদ!  অচ্বাদ সংক্রামক 
জিন্ষি। একবার আরম্ভ হইলে ভাভার সীম। 


নির্দিষ্ট থাকে না। চিকিৎস।-শান্থের সঙ্গে সঙ্গেই 
দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতির অবাঁধ গতিতে 
অগ্তবাঁদ চলিল । 

বাগদাদে আরবীয় খিল।ফতের রাঁজধানী 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রঙ্গক (আল্‌ বরমেকা ) 
নামীয় একটী ভারতীয় পরিবার এধান মখিত 
পদে নিবুক্ত হর়। ভাঙ/দের অগ্গ্রহ ও অঙ্গ 
প্রেরণায় ভীরতীয় পণ্ডিতগণ ব|গদাদে একটা 
বিছ্যালক্ন স্থাপন করেন । বহু ভারতীয় চিকিৎসক 
৪ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি সেখানে অনুবাদ 
করেন। পূর্বে ওমাইর়াদ খিলাফতের সময় 
দামাস্কাসে গ্রীক চিকিতস। ও জ্যোতিষ শাস্সাদি 
অনুদিত হইয়[ছিল--বাঁগদাদে অনূদ্দিত হইল ভারতীয় 
্রন্থাদি। দুইটী বিভিন্ন চিন্ত।ধারায় আলোচনা 
করিয়া আরবী পণ্ডিতগণ তুলনামূলক গ্রন্থ রচনা 
আরম্ভ করেন। তাহারা নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লট! 
ব্্ী ও বিদেশী গ্রন্থ(দি আলেচন। করেন। 
এই সমস্ত পঞ্চিতদের নশ্যে আমর 'আলবেকণাৰ 
সঙ্গে বিশেষ পরিচিত | 

পর্ধবে আরবী পঞ্চিতগণ কোন গন্ের 
ভূমিক। লিখিতেন ন।; কোন প্রবন্গের অনুচ্ছেদ 
( পারাগ্রাফ ) ব1 বাবচ্ছেদ চিহ্ন দিতেন না; 
বক্তব্য বিষয়ের বিভাগ করিতেন না; কোন 
ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত করিতেন 
ন।। গ্রীক প্রথানুবায়ী আরবগণ মভম্মাদের ৩০০ 
ব্খসর পর হইতে বক্তব্যবিব্রণী নৃতন ধরনে 
লিখিতে আস্ত করেন * যুক্তির অবতারণা করিয়। 
প্রতিপাস্ত বিষ়গুলি সুশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন ; 
এমন কি আরবী ব্যাকরণও তাহারা গ্রীক 
পদ্ধতিতে সংকলন আরম্ভ করেন, আরবগণ মৃত- 
মানবের কোন প্রতিকৃতি রক্ষা করাকে গঠিত 
বলিয়া বিবেচনা করে। স্থৃতরাঁং মৃতমাঁনবকে 
অনুকরণ করিয়া কোন নাটক প্রদর্শন করিতে 


আরব দর্শনের উপর প্রীক দর্শনের গ্রভাব ৯৩ 


চাঁয় না, গ্রীকগণ ন।টককে সমাজ-জীবনের মন্তাতম 
অঙ্গরূপে বিবেচনা করিত । কুমশঃ আঁরবগণ আ্রীক 
প্রথান্যামী নাটক লিখিতে আবন্ত করে 5 অব্য 
নাটককে আরব্গণ পরশ্াব্রো” বলিয়াই বিব্চেন! 
করে। ছোট গল্প লেগ অথবা উপন্তান বচন! 
কর।৪ আরবগণ গ্রীক সাতিত্য অন্তকরণে আরম্ত 
করে। কিছ্ধ পরে ভারভবর্ষের স।ঠিত্যের সং্পশে 
আসি গ্রীক গদ্ধতিতে গল রচনা আর্ত করে 
ভাভারই ফলে “আলক লাইলা 9 লাইলা” 
( আঁপেবিয়ান নাউটস ) এবং পরিশেষে “কলিলা 


দমূন।” পঞ্চতন্কেন “করটকদ্মনক” কণার অন্তবাঁদ 
করেন। সিন্ধুবাদ নাবিকের কাহিনী ভারতীয় 
গল্প হইলে9 তাার আরবীয় র্চন!ভঙ্গী গ্রীক 


স।'হতোপ মন্তকরণেই তইয়ছে। 

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্রন্তপন্তীর উল্লেখ করিয়। 
তননামূলক সমালেচিনী করা সম্ভব নয়। এই 
বিষয়ে আরবী সাহিত্যের উপর ভারতবর্ষ ও 
গীক দেশার প্রভাবের সুন্দর সুদীর্ঘ আলোঁচনা। 
কর। ষাইতে পাঁরে। 

পরিশেষে ব্ল। যাইতে পারে যে, গ্রীক যুক্তির 
অনুকরণে আরবীয় পণ্ডিতগণ কোরাণের ব্যাখ্য 
কবিতেও ছ্ধি। বোধ করেন নাই। উদ্দাহরণ 
স্বদূপ কে!বাণেন সুত্র উল্লেগ কর যাইতে পাঁরে,-- 

কোনে ঈবের অঞ্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপে 
ব্গ। হইছে “ঈখর আছেন, তাহা ন! হইলে 
হে আববনাঁসিগণ, তোম।দিগের জন্য স্বর্গ মধ হইতে 
কে খাছ ব্যবস্থ। করিত ? কে তোমদিগকে শুনিবার 
ও দেখিবার শক্তি দিত? কে তোমাদিগকে 


জীদনী শক্তি ধিত? কে ভীবিতকে মৃত্যু 
দিত? ঈশ্বপ আছেন, কেন ন|। তিনি কষ্ট 
কর্তা 1” 


কিন্তু গ্রীক খুক্তির অনুকরণে পরবণ্তী যুগে 


আরবী পর্ডিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার 
জন্য বলিলেন-- 

“জদাৎ অনিত্য, মক অনিত্য পদার্থের 
একজন আট! আছেন, শ্রতবাং এই অনিত্য 
জগতেরও একজন অআষ্টা আঁছেন। সেই অষ্টাই 
ঈশ্বর ।” এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী আরব সাহিত্যে 
গ্রীক চিন্ত(রই অবর্দান। 


স্পা মা বাপ্পি 


ভারতের কৃষি-সম্পদ 
ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ডি-এসসি 


যদি বাপি ভীরতবষের বারে গেলে তবে 
ভাঁরতবযকে ভাল করে দেখা বার তা ভশে 
তয়ত আপনার। নিশ্মিত হবেন, কিন্ত মামার 
ভাগ্যে তাই ভয়েছিল। জন্মেছি বাঁগল। দেশে, 
দেখেছি এর শশ্ত-গ্ঘামলা শোভা, পড়েছি 
ভারতবর্ষ সৌনাঁব দেশ, কিন্থা তার পণ্য থে 
কত সমুদ্ধ, কৃত 'গ্রনে|জনীর এবং কেবল 
আমাদেব দেশেই নয় নিদেশেও তাল 
ও বন্ভ সম্পদ কতখানি অপবিভাধ্য ভ' 
মন্ভব করলাম লগুনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্রিটাট 
মিউজিয়ম দেখতে গিরে।  হাঁরতবধে উৎপন্ন 
যে সব পণ্য বিদেশে রপু।নি হয় তাঁর সবিশেষ 
ইতিবৃত্ত, ছবি, জিনিষের নাম, চাষের প্রণালী 
সব্‌ কিছুই চি্রাবাবে প্রদশিত হরেছে। সুন্দর ভাঁবে 
সাঁজানে। গোছানে1, এবং পরম শিক্গণায় বিনয় | 

আমর। জনি তুলাঁব চাষে আমেশিকান পরই 
ভারতবর্ষের স্থান আালনারীতে খনিকটিও ভূল। 
সুরক্ষিত হয়েছে, তুলার বীজ সামা দেখ 
প্িচ্ছে, এবং কাপাস ও শিনন উভন্ন জাতী 
তুলাই রাঁখ। আছে। কাপাস গাচেব ছবি, 
তার পাশে শুকন। কাপাস গাছের ডাশ পাতা 
ও তুলার কোষ সহ দ্রেখান হয়েছে । তারি কাছে 
রয়েছে ছাপার হরফে ভুলাসঙ্বন্থীর অবশ্যকীর 
ইতিবৃত্ত । পড়ে গেলাম, কণিজাত পণ্যের মধ্যে 
তুল। ভারতবর্ষের একটি সুবৃচৎ পণ্য। 
লক্ষ বিঘা জগিতে প্রতি বৎসর তুলার চাষ হর। 
যুদ্ধের আগে এক একটি পাঁচ মণ ওজনের ৬০ 
লক্ষ তুলার বস্তা বিদেশে রপ্তানি হয়েছে । 
তারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই তুলা! উৎপন্ন 


ক্ষেন্্ 


৭৫০ 


হয়ে থাকে | লৌম্গাই, বেবার,  পাঞ্জীব, 
নদ্রাজ ও নধ।ঠাদেশ নিশ্যে ভাবে উল্লেখযোগ্য | 
ভার চাষের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের বিশেষ সম্বন্ধ 


আছে ; নাটির রাসার়নিক অবস্থার উপবুও 
নিউন করে। তাই তুলার আশ, রটউ, কোমলত।, 
দৈর্ঘথা সব কিছুই ভিন্ন ক্ষেনবিশেষে উৎপন্ন 


তুলার উপর নিরর কবে। ভারতের আদিম 
লা আশ ছেটি ছিন। কিজ্ত পরবন্তী কালে 
সবকারী কুষি-নিভাগ ৪ কেন্দ্রীয় ভুল।সংঘের 
যুগ্ম এচেষ্টার ফলে লঙ্গ। আঁশধুক্ত তুল। ভারতবর্ষে 
জন্মান সন্তব হপ্নেছে | গতি বরই ভাল জাতের 
তুলার চান বেড়ে চলেছে । সরকারও এ বিষয়ে উৎসাহ 
দিচ্ছেন। আর তুলার চার। তৈরি করবাঁর জন্ 
মবকাব বাগান তৈরি কবেছেন। শুধু তাই 
নয়, নাতে কৌন বকমে নিক জাতের ভূলার 


বাজ ন! মেশে ভার আলা সরকার সতক 
আছেন। ই সব বত ৩ চেষ্টার ফলে 


ভারতীয় তল। উন্নত ভয়োছ। অধিকাংশ পরিমাণ 
তুলা ইত্লগ্ডের কাপড়ের কলে চালান দেওয়া 
তয়। উৎপন্ন তুলার অদ্দেক পরিমাণ দেশে বস 
তৈরী করবার জন্ক থাকে, আর বাকী অদ্ধেক 
রপ্তানি কর। ভর । তুলা বরপু।নির পরিমাণও কম 
নয়, ১৬২,০০,০০০ মণ! 'এর দাম প্রীয় ৩৫ 
কোটি টাক] । 

পৃথিবীর 'গ্রার সর্ব ভারতীয় তুল। রপ্তানি 
হয়ে থাকে। ইংলগু তে। বটেই, তারপর 
জাঁম্মীনী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইতালী, 
চীন, জাপান, এমন কি আমেরিকায় পর্যস্ত 
অন্পবিস্তর ভারতীয় তুল বিক্রি হয়ে থাকে। 
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জাপান ভারতীর তুলার সব চেয়ে বড় ক্রেতা । 
এক জাঁপাঁনই বাৎসরিক ১৭॥০ কোটি টাকার 
তুলা কিনে থাকে । ইউরোপের ভিতর ইংশণ্ডে 
সব চেয়ে বেশি পরিমাণ তুলা সরবরাহ কৰা 
ওয় । ভারতবর্ষ থেকে যে সব বিভিন্ন পণা 
রপ্তানি কর? হয় তাঁর শতকরা। ১৫ ভাঁগ কেবল- 
মাত্র ইংলগ্ডে বপ্ধানি হয়ে থাকে । যুদ্ধের আগে 
জান্মানী ও বেলজিরামে শতকর| ৭ ভাগ বপ্তানি 
হোত । এখন ইটালীতে কিছু বেশি পরিমাণ 
তলা বিক্রঘ হচ্ছে, তবে আমেরিকাতে সব চেনে 
বেশি হরেছে। বার বছর আগে আমেরিক। 
নিত উৎপন্ন তুলার শতকর! ৬ ভাগ, এখন 
নিচ্ছে ১৯৫ ভাগ। ভারতী তুলাঁৰ জাত ভাল 
১ওয়ার জন্ক তাঁর পণাগুণ বুদ্ধি পেয়েছে এবং 
আমেরিকার ছোঁটি আশের ভল।র ব্যবভাব করান 
ব্যবস্থাও হগেছে। তাই ছোট ও বড় জের 
আশের তুলা 'আমেবিক। কিনে থাকে । 


তুলার পরে ছবি রয়েছে পাঁটের গাচ্ে। 
তার পাশে পাঁট, পাঁটকাঁঠি এবং পাচা, 
দড়ি ও ছাণী। পাট ভাবতেন একচেটিনা 


থাবসাঁ। ভাগতেন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পাট উতৎপন্্ 
৩য় | বাঁউল।, বিহার, উঁড়িষ্যা ও আসামে পাঁটের 
চাষ ভর়। এব মধো একমাত্র বাঁডল। দেশেই 
শতকরা ৮৫ ভাগ পাট জন্মার । ছুজাতেব পাটের 
বীজ বপন করা হর,-ব্যবস।-কেন্দে এরা শ্বেত 
পাটি (00:0170795 081১5012115) ও দেখা পাঁট 
(000150195  ০11017195) বলে পরিচিত | শ্রীন 
৯ লক বিঘা জমিতে পাঁটের চাঁষ হয়, ও এক 
এক বছরে ৫ মণ ওজনের ৯০ লর্গ বন্ড) পাট 
উৎপন্ন হর়। মাঝে মাঝে রোদ ও মাঝে মাঝে 
বৃষ্টি হলে পাটের চারা বড় করার স্বিধ। হয়। 
ছবিতে দিয়েছে দেখলাম কেমন করে পাঁটকাঠি 
থেকে পাটের ছাল খুলে নেওরা হয়। গাছের 
ডালগুলি পুষ্টি পাবার আগে কেটে নেওয়া, হয়, 


ভারতের কৃষি-সম্পদ ৯৫ 


তারপর জলার বা ডোবার জলে ভিজিয়ে পচান্‌ 
হয়। আর ঠিকমত পচে উঠলে আছাড় মেরে 
বা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পিটে ছাপি খুলে নেওয়া! 
হয। পাট সন্ত! বলে অন্ত কোন মোড়কের 
জন্ঃ ব্যবহার করা জিনিষের চাইতে সন্তা ও 
স্থলভ হয় । পাঁটের হ্তা ও দড়ি তৈত্রি করে 
চট ও ছাল। তেরি করা হর। আমাদের দেশেও 
চট কিছু কম ব্যবহার কর! হয় না। 
৩৪ সাঁলে এদেশে ব্যবহাব করা! চটের পরিমাণ 
ছিল ২০,৮১৭১০০০ নণ। পবে ১৯৩৮ সালে 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেষে হয়েছিল ৩২,২৩৮,০০০ মণ । 


১০৩৩৭ 


এদেশে উতপন্ধ চট প্রায় সবটাই অন্থ দেশে 
লপানি ভঘ়। ভারতে" চট একটা বড় পণ্য 
ব্ল্লণো অতভ্যান্তি হপে না রপানি কৰা পাঁটের 
নব,--১৯৬১০০১০০৭ টন । 
সারা পৃথিবীতে ভাবতে উৎপন্ন পাট ৪ চট 
রপ্ণানি করা৷ এতে বাংসরিক আর হয় 
৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাক।। ইংলগুই কেনে সব 
চেরে বোশ পরিমাঁণ পাট । তারপর কিনত জার্্মীনী, 
£থশও কেনে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি আর 


পশিমাণণ বড় কম 


৩যু | 


বেলাজিান |  গদিকে আুদুব আজেপ্টাইন দেশে 
ও এদিকে অঙ্টেলিয়াতে ভাঁবতীঘ পাট রগানি 
কৰ। হয়। গত বছরে ভাবত সরকার পাঁট 


বানি একটু গাঁশটেনে করেন, তাতে বিভিন্ন 
দেশে বে দিন্দোভেধ সঞ্চার হয় তার কিছু 
প্বিচর ওদেশে বসে পি] ভারতীঘ হাই 
কমিশণ্।র অফিসে অদ্রেণিরী, এমন কি রুশদেশ 
থেকে বিশেব প্রেবিত লোকি এসে ভাঁজির, পাট 
যাতে গপব দেশে আবার চালান খরা হয় তার 
তদ্ধিব কবতি। নাঁন। জাতের জিন্িপত্র 
দেশ-বিদেশে পাঠাতে হলে প্যাক করবার 
ভন্যই পাটের তৈরি ছাঁল। ও চটের খুবই 
চাহিদা । নইলে দেশজাত জিন্যি দেশীস্তনে 
প্রেরণ করা সহজ হয় না। 


৯৬ উদ্বোধন 


নানাদেশে পাটের পরিবর্তে অন্য কোন 
উপধুক্ত জিনিষ খুঁজে বেব করবার বনু গব্ষ্ণ 
হয়েছে | কিন্ু এত সস্তা ও উপযোগী তন্ত 
(৮1015) এখনও অনুসন্ধান কবে পাওয়া বায় 
নি। বদিও চটেব বদলি অনেক স্ভলেই মোড়ক 
হিসাবে কাগজ ব্যবহার কর হচ্ছে, তবুও চটেব 
আধিপত্যের কথা অস্বীকার করা চলে না। 
তবে চটের ক্ষেত্রে কাগজ প্রতিযোগিতাঁধ নেমে 


আসার চট-ব্যবসারীরাঁ খানিকটা চিন্তিত 
হয়ে পড়েন এবং ভারতীয় সবকীরেপ কষি- 


বিভাগ ও কেন্দ্রীর চট গবেষণা কমিটি প্যাঁকিং 
ছ'ঁড়াও অন্ত কোন ক্ষেত্রে চঢ প্রচলন করা যাঁর 
কি না তা গবেষণার প্রবৃত্ত গাঁপিচার 
ও লিনোলিরমেত্র পটভূমি হিসাবে চট বহুল 
পরিমাঁণে বাবহীর করা ভচ্ছে । 


ল্তোাশী 


আত । 


মন্থর গতিতে এগিরে চলেছি বিভিন্ন 
আলমারীর ধার দিরে। এসে পড়লাম নাবিকেল 
ছোবড়ার উপযোগিতার ইতিবুত্তের কাছে। 


মালাবার, কোচিন, জিবাস্করেব কুটির-শিল্প ভিসাঁবে 
ছোঁবড়া সংগ্রহ অন্যতম । যাপ। উপ্ন্ন।থ 
বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের নির্বাসিহের আম্মুকথা পড়েছেন 
তারা অবঠ্ঠই অবগত আছেন ভাবত-সরকারও 
দ্বীপান্তরের আসামীদের ছোঁবড়া সংগ্রতের কাজে 
নিধুক্ত করতেন। কাঁলাপাণ্তে প্রচুর পরিমাণে 
নারিকেল জন্মীয | সেই জন্য সেখানে প্রধানত? 
নারিকেল নিরে কারবার । নাবিক্লে ছোবড়া 
পিটে বেরা কর।, ও তার থেকে দড়ি পাঁকান 
প্রধান কাজ | মালা সমেত নারিকেল শীস বের 
করে নিরে, ছোবড়া জলে মাস আষ্টেক ভিজিরে 
রেখে তারপর কাঁঠের হাতুড়ি দ্িরে পিটে পিটে 
তন্ধ বের করে নেওয়া হয়। পরে শুকিয়ে পরিষ্কার 
করে তার রঙ অনুসারে ভাগ কর! হস্স। সোনালি 
রঙের তন্তকে সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করা হর। 
তারপর বিভিন্ন পণ্য, দড়ি, মাছুর বা ম্যাটিং 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


ইত্যাদিতে রূপাঁয়িত করা হর়। আমাদের দেশ 
থেকে প্রতি বছরে প্রাক ১২ কোটি টাকার 
ছোঁবড়া রপ্তানী করা হয়। জাশ্মীনী, আমেরিক. 
কানাডা ও ইংলগ্ডে ছোঁবড়ী, দড়ি, ম্যাটিং সব 
চালান দেওয়া হয়। 

ক্রমে উপনীত হলাম তৈল বীজের আলমাঁরিব 
কাছে । তাঁব ভিতরে যেন বেনে মশলার দোকান 
সাজিযে রেখেছে । লেখা রয়েছে, ভারতবর্ষ 
সদ্চেয়ে বেশি তৈলবীজ উতপন্ধ করে। সরিষণ, 
সিনা, তিল, নারিকেল, সবই পিষে তেল বের 
করা হন । তারপর খোল গরু-মহিষের খাগ্চ 
ও জাঁলানি ভিসাঁবে ব্যবভার করা হয়। কল- 
কারখানাতেও ভেল লাগে। যেমন, সাবান 
শিল্পে, বড ও বাঁদিশ শিল্পে। কফিত ভূমি 
প্রা শতকর। ৮ ভাগ ব্গক্গের গ্রাতিবছর 
বিবিধ তৈলবীজ উৎপাঁদনের জন্য ব্যবহার কর 
হর। তুলার বীজ, রেড়ির বীজ, চিনীবাদাম, 
পপিবীজ ও নুরী । সব সমেত ৬ লক্ষ টন 
বাজ বছবে উৎপন্ধ হর। সম্প্রতি 
বীজ উৎপন্ধ অনেক নেশি পরিমাণে করা হচ্ছে, 
ভাঁরতের বাঁভিবে বেশি পরিমাণে পাঠান হচ্ছে 
না। " বাবহার হয়ে বাচ্ছে। তা 
সর্ভেও বছরে ১৭৮ লক্ষ মন তৈলবীঞ 
এখন রপ্তানি হচ্ছে! আনেরিকা হোল সব 
চেয়ে বড় ক্রেতা । এর পরে ফ্রান্স, জান্মীনী, 
ইতালি ও হল্যাণ্ড। 

তারপর এলাম একট ছোট শৌ-কেসের 
কাছে। তাতে কৃষ্ণন্গরের গড়া পুতুল রব্েছে, 
তাথাকের চাষ তামাক পাতা সংগ্রহ ও প্যাক 
কর দেখাবার জন্য । তামাক সম্বন্ধে বিশে 
আকুষ্ট হলাম, নিজে সেবন করি বলে নয়, 
আমাদের বাঁউলার অন্ঠতম পণ্য বলে। মুঘন 
সম্রাট আকবরের আমলে ১৬০৫ সাপে 
এদেশে পর্ভ,গীজরা। তামাকের চারা আনে। 


যদিও 


এদেশে ত। 


মাঁঘ, ১৩৫৪ ] 


এখন সার! দেশে তামাকের অল্পবিস্তর চাষ কর! 
হয় বাঙাল ও মাপ্রাজ প্রদেশে সবচেয়ে বেশি 
পরিদাণে চাষ হয়। বিহারেও কতকট। হয়। 
তারপর বোগ্াই ও যুক্তপ্রদেশে । তানাকের 
চারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। তিন মাসেই 
তাঁমাকের পাতা পাকতে থাকে । সাধারণতঃ ফাল্তুন 
ও চেত্র মাঁসে তামাকের পাতি। চরন কর। হয়। 
বিঘ। গ্রতি আড়াই থেকে দশ মণ পথ্যন্ত প1ত। উৎপন্ন 
হয়ে থাকে । প্রতি বংসর দশ কোটি মণ উৎপন্ন 
হয় | পৃথিবীর মধ্যে ভারতবধ ও বিবয়ে 'অগ্রণা | 

মাদ্রাজ প্রদেশে গাস্থারে তাম।কের ভাল চাষ 
তয়। বাঙলায় হয় রংপুর, জলপাইগুড়ি ও 
কৌচবিভারে।  উত্তব-গুজরাটেও কিছু পরিমাণে 
হয়। উতপাঁদিত তামাক এ বেশি 
বারহার কর। হর। সাঁমান্ক পরিমাণ, গার 
৪০ লক্ষ মণ বিদেশে রষ্টানি করা য়। এর মূল্য 
প্রায় ৩০ কোটি টাকা । অবঠ্য গত পাঁচ বছরে 
রপ্তানির পরিমাণ প্রান দিগুণ ভরেছে। 
আমেরিকাতে আমাদের দেখা তামাক ঘা শ।। 
সে দেশের ভাঞ্জিন্রাৰ ভাঁম।ক বিখাত। 
আঁম।দের তাঁম।ক কেনে ইংলগু, ভা গু, প্র্ষরেশ ও 
জাপান। তথাকথিত বম্মারূুটের তামাক ঞং 
থেকে রপ্তানি হয় । 

দেয়ালে আসান ও দাঁজিলিংরেব চাঁবাগানের 
বড় বড় ছবি রয়েছে দেখলাম । ভারতবর্ষে চায়ের 
চাষের অনেক গুসাগে থেকে চীনদেশে টারের 
প্রচলন ছিল। আসামের জঙ্গলে চাঁগছি ছিল। 
পাঁনীয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য চাঁবের চাষ সব 
প্রথম সুরু হয় ১৮৩৪ সালে চীনাদের চায়ের 
কারবার ধ্বংসের উদ্দেশে । পাঁচ বছর পরে 
লগ্নে ভারতবর্ষ থেকে সর্বপ্রথন চা রপ্ত করা 
হয়। আটটি চারের বাস পাঠান ক₹ম। ওজন 
সবশুদ্ধা ৩৫০ পাঁউণ্ড। ১৮৩৯ সালের ১৭ই 
জানুয়ারী লগুনে নীগামে এ চা বিক্রি হয়। এক 


১৩ 


দেশে 


'দাঞ্জিলিং ও 


ভারতের কৃষি-সম্পাদ ৯৭ 
পাঁউণ্ডের দাঁম ওঠে ১৩ শিলিং থেকে ৩৪ 
শিলিং পধ্যন্ত! ভাবীর চ। বাঁধ। কারবার 
হিসাবে পরিগণিত হোল এর প্রা ৩০ 
বছর পরে। ৫০ বছর আগে চাঁরেব চাষ 
হোত  ১২০৭,০০০ বিঘা জমিতে । এখন 
হচ্ছে ২৪০০,০০ বিবাতে। ৩খনকার দিনে 


বাৎসরিক উৎপন্ন চাগ্ের ওজন 
পাউগড। আর এখনকার ৪৬০১০০০১০০০ পাঁউগ্ু। 
অর্থা২ জমির আরতন যেখানে দ্বিগুণ হরেছে, 
সেখানে উৎপন্ন চারের ওজন হরেছে তিনগুণ | 


১২৫১০০০১৩০০ 


ইতোমধ্যে চীচাষের প্রণালীর উন্নতি হবেছে, 
চায়ের জাত ভাল করবুর চেষ্ট) হয়েছে, আর 
ভারতবর্ষের চ জগছিখ্যাত হয়ে গেছে । আজ 


ভারতব্ষ চাঁরের শিগ্পে সব ঠেরে বড় হয়েছে। 
এক। ভারভবষহ সার পরথিবীর চাঠিদ।র শতকব! 
৪০ ভাঁগ চ। যোগান । 

ভারতবষেব মধ্যে বেশির ভাগ চ1 আসান, 
জলপাইগুড়িতে জন্ম । আর 
কিছু হয় মাঁলাঝার উপকলে। এখন এদেশে 
৩,০০০ চায়ের বাগান আহে । প্রা ১০ লক্গ লোক 
এই শিল্পে কাঁভ খরে। এই শিল্পের মলধন 
অন্যুন ৫৯০ কোটি টাঁক।। এই সব ইতিবৃত্ত 
ছাঁড়াও চা কেমন করে তৈথি হর তা” ছবিতে 
প্র পর দেখান হরেছে। চা-বাগানের জীবন 
সম্বন্ধে এই মিউজিয়মে চলচ্চিত্রে মাঝে মাঝে 


দেখান হয়। ইংলগ্ডে এমন বাড়ীতে ধাইনি 
যেখানে ঢা পানীনরূপে ব্যবহার না হয। অথচ 


ভারতবর্ষে লোকসংখ্যার অনুপাতে চারের চাহিদা 
তত বেশি নয়। বছরে মাত ৮০ কোটি পাঁউও। 
প্রতি বত্দর বিদেশে ৩০৭ কোটি পাউণ্ড চা 
বপ্তানি হর। তাঁৰ মধ্যে ২৫৫ কোটি পাঁউগ 
কেবলমাত্র -ইংলগ্ডে পাঠান তয়। পাঁনীর হিসাবে 
চ। তুলনার সম্ত।। এক পাঁউওড চা-পাত থেকে 
২০০ পেয়াঁল। চ। তৈরি হর। 


৯৮ উদ্বোধন 


কফি ভারতের অন্যতম পণ্য । দক্ষিণভারতের 
প্রায় ৬ লক্ষ বিঘা জমিতে কফির চাষ 
হয়। এই কারবারে একলক্ষ মজুর কাঁজ 
করে। যে সব জমিতে এখন কফি চাঁষ হর, 
আগে সে সন পতিত জমি ছিল। তাঁর থেকে 
পরকাঁরেব আয় বুদ্ধি পেয়েছে । বাৎসরিক প্রার 
৪ লক্ষ ৮৬ হাজার মণ কফি উৎপন্ন হয়, 
তার মধ্যে এদেশে ২ লক্ষ ১৩ হাজার মণ ব্যবহার 
হয়, আর বাঁকী ২ লক্ষ ৭০ হাজাঁব মণ বপ্টানি হয় | 
ভারতীয় কফি ভারতীয় চায়ের মত বিদেশে 
স্থখ্যাতি অর্জন করেছে। প্রা একশ' বছর 
হোঁল কফিশিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে । 
ইংলগু ছাড়াও, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, 
অষ্ট্রেলিয়া! ও নিউজিলণ্ডে কফি রঞানি হচ্ছে । 

মশলা-দ্রব্য ভারতের প্রাচীন পণ্য । ইংরাজ 
আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষ হইতে 
বিভিন্ন দেশে মরিচ, আদা, এলাচ, লঙ্কা ও 
দারুচিনি প্রভৃতি মশল1 দ্রব্য রপ্তানি হোত। 
মরিচ একজাতীর় লতার ফল। মরিচ ফল রোদে 
শুকোলে কাল হয়ে যাঁয়। দারুচিনি হোল গাছের 
ছাল। বার বছর গত হলে এই গাছ পুষ্ট হয় 
ও তারপর থেকে বছরে ছরবাৰ করে ছাল ছাড়িয়ে 
নেওয়া হর। বাঁজারে আমরা যা” দারুচিনি দেখি 
তার বেশির ভাগই দক্ষিণভাবত থেকে আদে। 
এলাচ আসে মালাবার উপকূল ও মহীশূর থেকে। 
লঙ্কা অবশ্ঠ ভারতবর্ষের সব প্রদেশে জন্মায় । 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পোত্ত,গীজরা ত্রাজিল 
থেকে এদেশে লঙ্কা নিয়ে আমে । বল্লে হয়ত 
আপত্তি করবেন, মশলার কোন খাছগুণ নেই । 
কেবল ভোঁজ্যের আশ্বাদ বাঁড়াবাব জন্তে এ সব 
ব্যবহার করা হয়। উৎপন্ন মশলার প্রার সবটা 
দেশেই ব্যবহার কর। হয়। সামান্ত পরিমাণ বিদেশে 
রপ্তানি কর! হয়! বৎসরে প্রায় ১৩ কোটি 
টাকার মসল। ইংলগ্ডে ও আমেরিকার রপ্তানি হয় । 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


বাউলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই 
ও যুক্তপ্রদেশে ধাঁন জন্মায়। চাল আমাদের 
গ্রধান থাগ্ভ। আমরা “ভেতে। বালী” নাম 
পেয়েছি। সারা ভারতবর্ষের কধিত ক্ষেত্রের 
তিন ভাগের এক ভাগে ধানের চাষ করা হয়। 
ধান-ক্ষেত্রের বর্গ-আঁয়তন কম নয়। সমগ্র 
ইংলগ্ডের আঁয়তন্র চাইতে বড়। এদেশে বছরে 
৭০ কোঁটি মণ চাল উৎপন্ন হয়। আমাদের 
দেশে চালের চাহিদা এত প্বশি যে বিদেশে বেশি 
চাল বপ্ত।নি করা হয় না বরং প্রহ্মদেশ থেকে 


আরও চাল আমদানি করী হয়। 
উত্তর-ভাঁবতে গম জন্মায় । ৯ কোটি বিঘ। 
জমিতে গমের চাষ হর। সরকারী কৃষি- 


বিভাগ গমের চাঁষের কিছু উন্নতিও করেছে। 
পাঁঞজাব প্রদেশে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে গম 
উৎপন্ন হয়। তারপর ঘুক্তপ্রদেশে ও সব শেষে 
মধ্যপ্রদেশে | বছরে ২৭ কোটি মণ গম ভারত- 


, বর্ষে উৎপন্ধ করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে রাঁশিরাঁয় 


সব চেয়ে বেশি গম জন্মায়। তাঁরপর জন্মীয় 
আমেরিকাঁয়। এদেশে উৎপন্ন গমের বেশির ভাগ 
এদেশেই বাবহার হর। সীমান্ত কিছু, প্রায় ছুই 
কোটি টাঁকার গম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। 
বেশির ভাগই ইংলগ্ডে যাৰ । আর কিছু যায় 
মিশর, আরব ও পাঁরস্ত দেশে । ধান ও গম 
ছাঁড়াণ্ড অন্য খাগ্ভিশস্ত৪ ভারতবর্ষে জন্মায় । 
যেমন কোঁদো।, কলাই, বালি, ইটা ইত্যাদি । 
তবে এ সব শতন্ত রপ্তানি করা হয় ন।। 

ফলের মধ্যে আম অনেক দেশে চালান দেওয়া 
হয়। অবশ্য ঠাঁগু-রাখা ঘর ইত্যাদির তত বেশি 
প্রচলন আমাদের দেশে ন। থাকাতে এ চালানি 
ব্যবসায় আমদের গরম দেশে তত সফল হয় নি। 
ত সত্বেও কিছু পরিমাণ আম বিদেশে রপ্তানি 
হয়। বিলাঁতে বসে আম আম্বাদও করেছি । 
তবে দাম একটা! আমের ১০ শিলিং অর্থাৎ সাড়ে 


মাধ, ১৩৫৪] 


ছ/ টাকা! আমসত্ব, টিনেব ভিতর 
টকর। পুরে, আর আমের চাটনি করে 
'মামেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে চালান 
এবার শুনলে বিস্মিত হবেন, ঢ্যাড়শ বিদেশে 
রপ্রানি করা ভয়। পরিমাণ খুন বেশি নয়। 
নতদুব মনে ভচ্ছে টযাঁড়শই একমাত্র সবজী থা, 
বিদেশে চালান বাঁর়। এর কারণ কি বলতে 
পারি নে। হরত ইউরোপীরদের প্রির খাস 
তাই। 

ফোঁড়শ শতাব্দীতে দর্গিণ আমেরিকা থেকে 
পোর্ভ গজর। কাজবাঁদামের ব্যবভীর এদেশে এচলন 
করে। পশ্চিম ও দগ্গিণ ভারতে বহুল পরিমাণে 
কাজ বাদাম জন্মায় । কানু বাদামের গাছ প্রায় 
১০ থেকে ৩০ ফুট উচ হয়। তিন বছর বয়স 
ভোলে প্রথম বাদাম ফলে। বাঁদীমের খোসা 
ছাঁড়াবার জন্য খোঁসাশুদ্ধ ল্প উত্তাপ দেওয়। 
ভয়। খোসাঁটি আঁধপোড়া ভোলে সহজে ছাঁড়ান 
যার। বাদাম ছড়াবার কলে দৈনিক ১ ভাজার 
মণ বাদামের খোসা ছাঁড়ান হয়। উপরের শক্ত 
খোসাঁটি ছাঁড়াবার পরও ভিতরে হলদে রঙের 
পাতিল একটা খোসা! থাকে । সেটিকে ছ।ড়িরে 
ফেলবার জন্বা বাঁদামটিকে আবার উত্তপ্ত কর! 
হয় । তাঁতে উপরের পাতিল। খোসাঁটি শুকিয়ে 
যার। তখন হাঁতে করে সেই খোসা সরিরে ফেল। 
সহজ হয়। হলদে রঙের পাতলা খোঁসাটি ছাড়িয়ে 
ফেললে বাঁদীমের গারের ছধে-রং দৃষ্টিগোচর হয়। 
এতবাঁর উত্তপ্ত করাঁর ফলে বাঁদাম একটু ভঙ্গুর 
হয়ে পড়ে তাই আবার তাকে ঠাণ্ডা করে জল 
সিঞ্চন কর। ভয়। তাতে বাদাম নরম ভয়ে যায়। 
আর সহজে চূর্ণ হয়ে বাঁ ন1। এই অবস্থায় 
প্রায় ১২।১৩ সেরু বাঁদমি টিনে পুরে পাযুর 
পরিবর্তে কারবন ডাইঅক্মাইড গ্যাস পুরে ঢাঁকন! 
বন্ধ করে দেওয়! হয়| এর ঘ্াঁব। পচন নিবারণ 
হয়| পক্ষিণভারতে কাজুবাদামের কারবারের 


আমের 
ইংলও, 
বার । 


ভারতের কষি-সম্পদ ৯৯ 


বিশেষ প্রচলন হয়েছে । 
চাইতে সন্তা। অথচ নাদামের বদলে বানাব 
করা! চলে । প্রায় ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার মণ বাদাম 
প্রতি নতসব বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে । মল্যের 
দিক থেকেও কম নয়, প্রায় ২ কোটি টাকা । 
পণাঠিসীবে হরিতকীর চাঁচিদাঁ খুব বেশি। 
চামড়া ট্যান করবার জন্য হরিতকী অপরিহাধা | 
হরিতকী গাছের ছবি দেখলাম নিউজিয়মে, তাঁর 


কাঁজ বাদাম, লদামের 


পাশে ছোট ছাল। ভরা হরিতকী। তারপর 
হিতকীর বাব্ভারের ইতিহৃভ। প্রায় ১৮ লক্গ 


মণ হরিতকী এদেশ থেকে ইংলণ্ডে রপ্রানি হর । 
তারপর আর এক বনজ সম্পদ হোল লাক্ষ।। 
লাঙ্ম৷ হোল এক জাতীয় পোকার রল। পৌঁকা- 
গুলি কোন কোন গাছ ছিদ্র করে, গাছের বস 
টেনে নেয় এবং নিজের শরীর থেকে রস বের 
করে শক্রর হাত থেকে নিজেদের রক্ষী করবার 
জন্য ধুনার মত এক জাতীর পদার্থের স্থটি করে 
য।” লাক্ষা বলে পরিচিত। এই লাক্ষা কেমন 
করে জন্ম তাৰ সচিত্র ইতিবৃত্ত সেখানে দেখলাম । 
লাক্ষা শোঁধন করে পালিশ, বানিশ, গ্রামৌফোন 
রেকর্ড ইত্যাদি তৈরি কবে- তাঁর বর্ণনাও দেওয়া 


রয়েছে দেখলাম । এর উপর কাঠের ব্যবসার 
কথা ত 'মাছেই। ভারতে ৪ আন্ততুক্তি ছোট 


বন্জঙ্গলের "অভাব নেই। 
সেগুন, শাল, শিশু, দেব্দাক গ্রভৃতি কাঠের 
তক্তা রয়েছে দেখলাম। সে সব কি কাজে 
ব্যবহার কর। যেতে পারে ত নব লেখা রয়েছে । 
পাশে গাছগুলির ছবি রয়েছে । এবং এ সব কাঠি 
কিনতে হলেই কে।থায় আবেদন করতে হবে 
তার ঠিকান। পধ্যন্ত দেওয়া রষেছে। পেগুন কাঠি 
জাহাজ-নিম্মীণকল্পে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজও 
ইংলগ্ডে ব্যবহার হচ্ছে। আঁবনুশ কাট, রৌজ- 
উড প্রভৃতি আঁসবাঁৰ পত্র তৈরী করতে ওদেশে 
ব্যবহার হচ্ছে। 


ছোট গিত্ররাজো 


১৩৩ 


'ভাঁরত এত কৃষি ও বনজ সম্পদের অধিকারী 
ভচোল কি করে? এর কারণ অগ্রসন্ধান করতে 
ভোলে ভারতবর্ষের আবগাওয়ার কণা ভাবতে 
হয় । ভারতের নিভিন্ন দিকে জলবায়ুর 'এত 
পার্থকা যে নিনিধ শশ্ত সম্পদ ও গাছপালার 
পরিপু ভবে আছে । ভারতবর্ষের অদ্ধেক দেশ 


গ্রীক্মপ্রধান । দারুণ গ্রীষ্ম ও প্রবল শৈতা 
উত্তর-পশ্চিন অঞ্চলে দেখা নার | ভিমালরে 
আবচাঁওয়। ঠাণ্ডা আর শ্তাত।। আনার উত্তর- 


ভারত খুব একন|। এদিকে দক্ষিণভাবরতে শৈতোর 
লেশমাত্র নেই । কলিকাতি।, মাদাঁজ, বোশ্বাইবের 
আবহাওয়ায় শৈত্ের ভাগ খুবই কম। এদেশে 
সর্বগ্রধান তিনটি খতু, গ্রীষ্ম, বর্ষা? শীত। 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম নয । আঁসাম 
অঞ্চলে সর্বাপেক্ষী। বেশী, ৪৫০ ইঞ্চি বছরে, 
আর সিদ্ধদেশে মান তিন ভাঞ্চি।  শশ্ত 
জন্মানোর নিক থেকে বর্ষ। খতুই ভারতের প্রধান 
খতু | ভাপ বর্ষা ভলে শস্ত ভাল ভয়। শতকর। 
৭০ জন্‌ ভাঁরতনাঁসী কৃষিজীবী 1 পৃথিবীর বে 
কোন স্থানে বে সব শশ্ত 19 ফসল জন্মাঞ্স তার 
অধিকাংশই ভ!রতের শাঁটিতে উত্পন্ন করা বায়» 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ আয়স্তী 


করতে পারি, এক ভোল ধান, কলাই জাতীয় 
শশ্ত বা” প্রাণীর জীবন রক্ষা করে। আর 
জেল তুলী, পাট জাতীয় সম্পদ য” দেশবিদেশ 
থেকে অর্থাহরণের সাহাযা করে। 

ঘে দেশে এত সম্পদ এত পাচ্ছল্য সে দেশে 
আজ খাগ্ভাভাব, বস্ত্রীভাব। ভাবতে অবাঁক 
লাঁগে। আগেকার দিনে পরাধীনতার ঘাড়ে সব 
দোষ ঢাঁপিযে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম! আজ 
সেদিন নেই | আজ মনে ভচ্ডে, আগাদের জাতির 
কাজে গেছ নেই, কোন শুঙ্খলা নেই । তার 
উপর উন্্ার শশ্তন্ত।মল। দেশ, স্বল্প শ্রমে বেশি 
ফল আমরা অনেক সমর পেরে থাকি । তাই 
অতান্ত অনস ভরে গেছি আমরা এবং শ্রম 
বিমুখতার ফলে নষ্ট হরে গেছে আমাদের সততা, 
আমর! হয়ে গেছি পবনির্ভরশীল। আমি একটুও 
বাঁড়িয়ে বলেছি, নে, যে কোন বয়স ধরে ধরে অন্ঠ 
দেশের লোকের সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখি, 
ত চোখে পড়ে আমর। খাটি অনেক কম, খীঁটিও 
কমু, এমনি ভয়ে পড়েছে আমাদের দু্দশী। | এ 
সবের বড় কারণ আজ আমাদের ঘুচে গেছে, এবার 
দেখা বাঁক কত আমরা অগ্রণী হই! সার 


এদেশের কৃষিজাতি সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ পুথিবী আজ আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে ! 
রাত্রি 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


আলোক-নুপ্ত। গত-জীগরণী নিবিড়-তিমির-মগ্ব। 
জটিল কুহেলি হানি দশ দিকে সংশয়-ভয়-রিন্া | 
অবসাদ-মোহ-বিশ্বৃতিময়ী অলস-ন্গপ্তি দাত্রী 
সত্ব-শোধ্য-হাঁরিণী অন্ধ। কৃষ্ণ! কুটিল! রাত্রি। 


অখিল ধরণী নিদ্রী-বিভোর দেহ-প্রাণ-মন ক্লান্ত 
অবসর লতি ফিরিতেছে যত তস্কর দুর্দান্ত | 
বহুল-আয়াস-লব্ধ চিত্ত নিমেষে হরণ নেত্রী 
অতি নির্দয়! চতুর। ভীষণ নিষ্ুর। মূঢা রাত্রি । 


পলকে ত্যজ্তিয়। বঠিরা বরণ স্তব্ধ-শীন্তি-গীত্র। 
তামস-দৃষ্টি-বিগতা সৌম্য মিগ্ধ-প্রজ্ঞা-নেত। । 
বাসনাশৃন্ঠ শুভরত্রতিগণে অন্তর-লোক-ধাত্রী | 
জগং-স্বপ্ন-নিবারিণী শ্রেরো-নিবৃততিময়ী রাত্রি। 


ক্র প্রকাশ গিয়াছে যুছির। জ্ঞান-জ্যোঁতি অবিলুপ্ত 
গহন আধারে নিখিল সভা রহিয়াছে সদ] দীপ্ত | 
সেই আলো! ধরি চলিতেছে ধীর অমুতপথের যাত্রী 
অলীষ বিভুদার়িনী শুভ! আনন্দময়ী রাত্রি। 








বেন্দুবিন্থ, জবদেবেব মেল! 


ডাদ্াধন স্ুব্ণ ভযন্তা শী শিম আভুষণ £প্র 
৮৫৪ 


সেকাল ও একাল 


স্ব'মী শব্বানন্দ 


উনবিংশ শতাবী পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে 
এক নবীন অভ্যুথীনের যুগ। এই শতাবীতে 
জড়-বিজ্ঞান এত উন্নতি সাধন করে যে, 
যাহার বলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ব্লবীধ্য-প্রভাবে 
সমগ্র জগতকে নিজেদের অধীন করিতে সমর্থ 
হয়। তাহাদের পরাক্রমে জলে স্থলে সর্বত্রই 
সামাজ্য স্থাপিত হয় এবং এই সাঁনাজ্য- 
প্রপীরের সঙ্গে সঙ্গে বাব্পাব|ণিজ্য এবং 
এতিক জীবনের সুখ-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে 
' বুদ্ধি করিবার ক্ষমতা লাভ করে। গত 
শতাঁীর জড়বিজ্ঞীন জগৎকে 'একটি বুহতকার 
যস্্বিশেষরূপে কল্পন। করিয়াছিল । সে যন্টী যেন 
আপনা হতেই ঘড়ির কাটার মত এ্রারতিক 
নিয়মের বশবর্তী ভইয়। আপনি চলিতেছে 3 সেখানে 
কোন চেতনবাঁন ব্যক্তি ব1 পুরুষের স্থান নাই। 
অতএব ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি অবৈজ্ঞানিক 
তুল ধারণ বলিয়াই বিদ্বন্মগুলীর মধ্যে বিবেচিত 
হইত । পাশ্চাত্য দেশসমূহে বল, বীধ্য, কন্মনৈপুণ্য, 
স্ুথ-সম্পদ, স্বাস্থ্য প্রস্ততি যাবতীয় ইহজগতের 
কাঁম্যবস্ত প্রায় সবই সঞ্চিত ভইতেছিল, কিন্ত এই 
বিশাল স্ুখ-সম্পদের প্রীচুধ্ের মধো ছিল ন 
শাস্তি, ছিল না স্কের্ধ্য, ছিল ন] দেবতার স্থান। 
তাই সাম্রাজ্যবাদের মাদকতায় প্রায় সব জাতিগুলিই 
উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং তলে তলে ঘনাইয়া 
আমিতেছিল ধনী ও নির্ধনের ভীষণ সংঘর্ষের 
তাণ্ডব নৃত্য। যদিও এই সংঘর্ষ তখনও 
পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্ত তার 
আত্মপ্রকাঁশের সমন্ড আযোজনই হুইতেছিল। 
তাই ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বামীজী ইউরোপ 


থেকে ফিরিয়। বলিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, 
সমগ্র ইউরোপ এক প্রকাণ্ড আগ্নেরগিরির শিখরে 
অবস্থান করিতেছে + যে কোন মুহুর্তে সেই আগ্ে- 
গিরির অগ্নি-উৎসে উঠ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে । 

বাস্তবিকই স্বামীজী জগংবিধ্বংদী মহাবুদ্ধের 
সম্ভাবনা বুঝিয়।ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
ছিল সবই, কেবল ছিল ন| মনুষ্যজীবনের 
মূলসত্য,উদ্ার নীতি ও আধ্যাত্মিকতা, যার 
জন্য এই মাধুদ্ধের সম্তাবন। হইয়|ছিল । 

সে সময় 'আমাদের ভারতবর্ষ পাঁশ্চাত্যভাবে 


ভানাদ্িত হইয়। গড়িয়াছিল, ইংরাঁজী শিক্ষার 
ভিতর দিয়। পাশ্চ।তা জগতের নাস্তিক্যবাদ 


এবং এহিক-পরত। শিক্ষিত সমাঞ্জকে খুবই উত্তেজিত 
করিয়া তুলিম্মাছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে 
ভারতবাসী তাহার প্রাচীন সভ্যতা ভুলিতে 
বপিয়াছিল। শিক্ষিভসমাঁজ পাশ্চাত্য অন্তকরণেই 
বেণা যত্বণীল হইর। উঠিতেছিলেন, কিন্ত সে অশ্গকরণে 
ন| ছিল প্রাণ, ন। ছিল চরিত্রের বল। তাই 
পাশ্চাত্য দেশের হাঁব-ভাব, চালচলন, বেশ-ভূষ। 
এই সব অত্যন্ত _অকিঞ্চিংকর বস্তরই 'অনগুকরণ 


হইতেছিল, কিন্ত তাগদের শক্তি-সামর্্য এবং 


চরিত্রগত গুণের অন্তুণালনের দিকে কাহারই দৃষ্টি 
ছিল না । দেশে বিলাসিতার শোত প্রবল ভাবে 
বহিতেছিল । তাগ, তগশ্ত।, আত্ম-সংযম, দয়ী- 
দাঁক্ষিণ্য, সেব। এই সব মহত গু৭ বাতা আমাদের 
পূ্বপুকবগণকে গৌরবাদ্িত করিয়াছিল তাহা 
প্রায় দেশ থেকে লুপ্ত হইবার মত হইয়াছিন। 
বিশেষরূপে শিক্ষিত-সমাঁজ_-ধাহার। দেশের নেতৃ" 
স্থানীয় ছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই গুণগুলির 


৯৩২ 


বিশেষ অভাব ছিল। শিক্ষিতদের ভিতর ধিকাঁংশ 
লোকই সরকারী চাকুরীই জীবনের প্রধান কার্ধ্য- 
রূপে গ্রহণ করিতেন। তাদের দৈনন্দিন জীবন 
প্রায় নিজ পরিবারের ভরণপৌষণে এবং সরকারী 
দঞ্জবরের কাঁজেই অতিবাঁভিত হইত । অন্য কোন 
রকম জীবনের উচ্চ আঁদশের অনুশীলন করিবার 
তাহাদের সময়ও ছিল না, প্রবৃন্তিও ছিল না। 
খুব অল্পসংখ্যক শিক্সিত লোক, বীহারা সরকারী 
চাকুরী নিতেন ন। এবং অপেক্ষীরুত স্বাধীনভাবে 
জীবন যাঁপন করিতে অবসর পাঁইতেন, তাহাদের 
প্রধান কার্ধ্য ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ- 
দান। তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলন 
ভারতের কংগ্রেসই চাঁলাইম্লা আসি.তছিলেন এবং 
এই আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রধান কর্ম ছিল-- 
তখনকার গভর্ণমেন্টের কাঁধ্যকলাপ তীন্দৃষ্টিতে 
বিশ্লেষণ করে দেখাঁন, এবং তীহাঁদের ক্রুটি সংশোধন 
করিবার জন্য আবেদনে ও নিবেদন । এই 
কংগ্রেসের অধিবেশন বৎসরে একবার দেশের 
বিভিন্ন জায়গায় হইত কিন্ত সমস্ত বৎসর আর 
কংগ্রেসের কোঁন সাঁড়ী-শব্দ খাকিত না৷ অধিকাংশ 
স্থলে কংগ্রেসী-নেতাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য 
সময় সময় গভর্ণমেণ্ট তাঁগাদের উচ্চপদ দাঁন 
করিতেন। ইহা ব্যতিরেকে কংগ্রেসের আন্দোলনে 
বিশেষ কোন ফল লক্ষিত হইত নাঁ। ন্তার| 


মনে করিতেন__আবেদন-নিবেদন করিয়াই তীহাদের 


কর্তব্যের শেষ হইল । 
দেশের শতকর। পচানববই জন ছিল 
অশিক্ষিত ও অদ্ধশিক্ষিত। তাহাদের জীবন 


অনেকট। প্রাচীনকাঁলের মতনই ছিল। কুসংস্কার, 
স্বার্থপরতা, পরগীড়ন, ভীরুতা এই সব অপগ্তণগুলি 
তাহাদের জীবনে পু্তীভূত হইয়াছিল। যদিচ 
তাহাদের ভিতর ধর্মে বিশেষ আস্থা লক্ষিত হইত, 
তথাপি তাহাদের সে ধর্বিশ্বীপ এবং আচরণ 
কুসংস্কারেরই রূপান্তর ছিল। শান্ত, শৈব ও 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
বৈষ্বদের ভিতর দলাদলি বেশ প্রচণ্ডভাবেই 
চলিতেছিল। সমাজের মধো জাঁতি-বিভাগ খুব 


হীনভাবেই জীবনকে সঙ্ধীর্শ করিয়া তুলিয়াছিল। 
ভারতের স্থানে স্থানে অস্পৃশ্ঠতার নামে সগাঁজের 
অঙ্গবিশেষের প্রতি জদয়ীন নিট্টুর ন্যনহাঁর, 
অনাচার, অভ্যাগার গ্রন্ৃতিও বেশ ভালভাবেই 
চলিতেছিল। এইসব ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া! 
তখন স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, এখন হিন্দুধর্ম 
ছুঁত্মার্গে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের দেবত। 
হইয়াছে রান্নাঘরের হীঁড়িকুড়ি! প্ররুত ধর্থের 
অবস্থা পুরোহিত ও স্বার্থপর সঙ্কীর্মন অজ্ঞ 
ব্রাহ্মণদের ভাতে পড়িয়া অতীব শোচনীয় হইয়া 
উঠিগাহিল। তখন লোকে বুঝিত ধর্ম 
মনে কতকগুলো আচার অনুষ্ঠান মানিয়া চল! 
এবং পৃজী-পার্ধণে মন্দিরে ব| গৃহে দেবতার 
পূজ। এবং কতকগুলি উপাসনার আবৃত্তি 
করা] সাধারণতঃ ধন্দের সহিত জীবনের যে 
নিগুঢ সম্বন্ধ রচিয়াছে তাহার প্রতি জনসাধারণের 
দৃষ্টি খুব কমই লক্ষিত হইত। উঠার ফলে ধর্ম 
সমাজকে সন্ীবিত ন। করিয়। বরং নিজীবই 
করিতেছিল। 

স্বামীজী আমেরিকা যাইবার পূর্বেব সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়। তদানীন্তন হিন্দুসমাঁজের 
এইরূপ অধ্পতিত মবস্থা! খুব ভাল করিয়াই 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং এই অধঃপতনের মূল- 
কারণ কি তাভাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। সনাতন 
বৈদিক ধর্শের প্রকৃত অনুশীলন না করিয়। উহার 
নামে কতকগুলি ত্রষ্টাচারের অন্বর্তন করিয়াই 
দেশ এত পতিত ও হীনবল হইয়। পড়িয়াছে। 
তাই তিনি চাহিয়াছিলেন হিন্দূজাতিকে আবার 
জাঁগাইতে ব্রেদান্তের সিংহ গর্জনদারা। তিনি 
চাহিয়াছিলেন যে প্রত্যেক হিন্দু জান্গক যে সে 
ইচ্ছা! ক্ররিলে তাহ।র অন্তরনিহিত মহাঁশক্কিকে 
জাগ্রত করিতে পারে, সে ব্রন্ত্বরূপই-- এই 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশ্রদ্ধীর সহযোগে যদি 
পাশ্চাত্যদেশের অদ্ভুত আত্মনির্ভর ও আত্ম- 
প্রচেষ্ট! হিন্দুরা নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে 
পারে, তাহলে হিন্দুজাতির অভ্যুত্খীন অনিবা্ধ্য 
এবং এই সমদ্বয়ের মহ! সাধন ভবিষ্যৎ ভারতকে 
করিতে হইবে। তখন ভারতবর্ষ পরাধীনতাব 
নিগড়ে মুমূষুর্পায় হইয়াই পড়িরাছিল। তাহাকে 
সচেতন করিতে হইলে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ সেবা 
দ্বারা, প্রেমের দ্বারা এবং কম্মযোগের দ্বার! 
কন্মজীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। তাই 
স্বামীজী সব দেখির! শুনির। আমাদের বার বাব 
বলিয়াছিলেন বে বেদীস্তকে বর্দি আমাদের দৈনন্দিন 
কম্মজীবনে না প্রতিফলিত করিতে পাঁবি তাহ] 
হইলে সব বৃথা হইবে। তাই তিনি উচ্চ কণ্ে 
ঘোঁষণ| করিলেন ঃ 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমীব ছাড়ি কৌথা খু'জিছ ঈশ্বর ?$ 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ৮ 
আঁর এক জীন্নগার তিনি বলিরাছেন,- 
কিছুদিনের জন্য এখন সমস্ত দেবদেবীর 
মন্দির তোমরা বন্ধ করে দাও। যে দেবত। 
প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার সম্মুথে অবস্থান কলিতেছেন 
বৃভৃক্ষু নারায়ণ, আতুর নারায়ণ, দরিদ্র নারারণ - 
এই নারায়ণের সেবা কৰ। এইবপ নারারণ- 
সেবা এ যুগে তোঁমাদের ধন্ম তাই 
তিনি এই ভাব, এই কন্মরজীবনে বেদান্ত প্রচার 
করিবার জন্যই ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাগমন 
করিয়াই রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিলেন 
এবং তাহার শিষ্যদের এই বলিয়া প্রোৎসাঁচিত 
করিলেন বে আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতাঁয় চ*-_ 
ইহাই হোক তোমাদের জীবনের লক্ষ্য । তদবধি 
স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার 
শিষ্য-প্রশিষ্যুবর্গ নারারণ-জ্ঞানে নব্র সেবারূপ 
প্র্ম ধর্ম সমীজে প্রচার করিয়। আসিতেছেন। 
৯৮৯৭ সনে ম্ধ্-ভারতে প্রবল ছুর্তিক্ষ 


হউক । 


সেকাল ও একাল 


১৬৩ 


উপস্থিত হয়। আমার খব পরিষ্ষাঁব ম্মরণ আছে 
যে হাজার হাজার লৌক দুতিক্ষপিড়ীত কঞ্চালসার 
হইয়া দলে দলে ৬কাশা, এলাহাবাঁদ প্রভৃতি 
নগরে নগরে অন্নের জন্ত লাঁলাঁষিত হইয়। বিচরণ 
করিতেছিল। সেই ছুতিক্ষ-পীড়িতদের দুখে 
নিবারণের জন্ত সঙ্ঘবন্ধ ভাবে কৌন প্রতিষ্ঠানই 
চেষ্টা করেন নাই। এক সরকাবী কর্মচারীরাই 
স্থানে স্থাঁনে সাহাধ্য দান কবিবার চেষ্টা করিয়1- 
ছিলেন। ঝীসির একজন তহশিলদার দুভিক্দ- 
পীড়িতদেব সাহায্যের জন্ত সবকারী অর্থের তছ.রূপ 
করিগাছিলেন। তাই নিয়ে কাগজে খুব লেখা- 
লেখি হয় এবং অবশেষে * সেই তহশিলদারকে 
শান্তি পধ্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল । ইহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা বার যে তখনকার দিনে 
দৈবছুবিপাক বশতঃ মহানারী, বন্তা, ছুতিক্ষ প্রভৃতি 
আকস্মিক ঢর্ঘটনাসকল উপস্থিত হইলে, তজ্জনিত 
মাঁচষেব কষ্ট নিবাঁরণেব জন্য জনসাধারণ নিজেদের 
কোন দারিতুই অনুভব করিত ন1, বরং তাহারা 
মনে করিত এ সব কাজ গভর্ণমেণ্টেরই করা৷ 
উচিত । 

১৮৯৯ সনে বথন গ্লেগ কলিকাতায় প্রথম 
দেখা দেষ এবং বিভিন্ন পল্লীতে মহামারীর 
ভীষণ প্রবেণপ, তখন স্বামীজী তাহার গুরুত্রাতা 
৪ শিষ্যদের এই প্লেগ-পীড়িতদের জন্য সেবাকেন্্র 
গুলিতে আদেশ দেন এবং সেই বংসরই 
রাঁমকুষ্চ মিশনেব তরফ হইতে রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধ 
তাবে সেবাকাধ্য আরস্ত হয়। ইহার পূর্ব 
বখসর উত্তরবঙ্গে ঢুভিক্ম দেখা দিয়াছিল 
এবং স্বামীজীর প্রোতসাহে তাহাঁব গুরুভ্রাত। স্বামী 
অথগ্ডানন্দজী ও স্বামী ত্রিগুণাতীতজী মুশিদীবাঁদ 
অঞ্চলে যাঁন এবং দুভিক্ষ-প্রপীড়িতদের ছুঃখ" 
নিবারণে যত্রবান হন। এই সময় হইতে স্বামীজী 
আস্ত বুভুক্ষু নারায়ণের সেবায় দেশবাসীর চিত্ত 
আকর্ষণ করেন। তাহার বন্ৃতা, চিঠিপত্র এবং 


১৬৪ 


কথোপকথনের ভিতর দিব! এই সেবাধশ্মের উপরই 
সমধিক আস্থী দেখাইতেহিলেন। 

পরে স্বামীজীর এই ভাবধাঁবা ক্রমে ক্রমে 
কেমন করিয়া দেশবাঁপীব মনে প্রভাব বিস্তার 
কবিতেছিল তাঁহার একটি সুন্দর নিদর্শন পাই 
পরবর্তী কালে; ১৯০৪ সনে পাঞ্জাব প্রদেশের 
কাংড়া অঞ্চলে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে 
ব্ছলোক মার! যাঁর এবং সমগ্র জেলাটাই প্রার 
গৃহহীন হয়। তখন সেখানে সেবাকাধ্য 
করিবার জন্য মাত্র ঢইটি বেসবকারী সমিতি 
নিধুক্ত হইঘাছিলেন। একটি ছিলেন রামকৃষ্ণ 
মিশন এবং অপরটি লালা লজপতরাঁঘ গঠিত লাোরের 
সেবা-সাঁমতি। পরে আমরা দেখিতে পাই ক্রমে 
ক্রমে সমগ্র দেশ স্বামীজীর এই পসেবাধর্থে 
উদ্চদ্ হইয়া) উঠিরাছে। এখন কোন স্তলে যদ 
এইরূপ দৈব-্রধিপাঁক উপস্থিত ভন তাহ হইলে শত 
শত প্রতিষ্ঠন ব। সমিতি ভারনবর্ষেব নাঁন। স্থান 
হইতে সেখানে উপস্থিত হম এবং আদের 
আত্তিনিবারণে যত্্রনান হর । এই পঞ্চাশ বংসরের 
ভিতর ভারতবাঁসী সম্যক বুঝিতে পাঁবিয়াছে যে 
তাহার প্রথম ও প্রধান ধন্ম হইতেছে--স্বামীজীব 
প্রদশিত দরিদ্রনাঁরারণ, আত্তনারায়ণ, বুভূষ্ঁ 
নারায়ণের সেবা মাঁচ্ষেধ ভিতর যে দেবত। 
'মাছেন, তাকে সেবাব দ্বারা, প্রেণের ঘর। 
পূজা করা৷ 

পরমহংসদেব তাহার কঠোর সাধনার 
সিদ্ধ হইয়া ভাঁরতবাঁদীকে দেখাইয়াছিলেন থে 
ভারতীয় সভ্যতার মূলনন্ত্র কি এবং উহার প্ররুত 
স্বরূপই বা কি। কারণ বে আধ্যাত্মিকত। গত পাঁচ 
সহস্র বংসর ধরিয়া! ভারতীয় সভ্যতা, সমাঁজ- 
জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের সঞজীবনী সুধারপে 
বিস্যমান তাহাই বেন শ্রীবামরুষ্ণে পূর্ণভাঁবে 
মূর্ত হইন্া। উঠিরাছিল। তাই ভারতীয় সভ্যতাকে 
ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন] 


উদ্বোধন 


[সুবর্ণ আযস্তী 


লোকেই তাঁহী বুঝিতে হইবে এবং স্বামীভী 
ছিলেন যেন সেই আধ্যাত্মিক বাণীর ভাষ্য-স্বরূপ। 
তিনি দেখাইয়াছিলেন কেমন করিয়া ভারত নিজের 
পূর্ব গৌরব আবার ফিরিয়া পাইতে পারে, এবং 
তাঁ পাইতে হইলে শ্রীবামকুষ্ণ-প্রদশিত আধ্যাত্মিক 
চিন্তাকে সামাজিক জীবনের মুলকেন্ত্র করি 
জীতীয় জীবনের সর্ব প্রচেষ্টান্» উহ! গ্রতিফলিত 
করিতে ভইবে। সর্বাগ্রে ভারতের আত্মসম্মান 
জাগাইতে হইবে তাঁব নিজন্ব সম্পদের দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়ী। সেই আত্মসন্মীনের সঙ্গে 
থাঁকিবে আত্মুবোঁধ, স্বাধীনতা ও স্বাবলঙ্ন । তাই 
স্বামীজী বার বার বলিরাছিলেল, পরাধীন জাতির 
উহকাঁল নেই, পর্নকীল৪ নেই ।” 

স্বামীজী দেহত্যাগ কবেন ১৯০২ সনে; তখন 
পথান্ত দেশ তার বাণীর গুঢ মর্ম ভাল করিয়! 
কুবিতে পাবে নাই, তবে সাহার পাশ্চাত্যবিজয় 
দেশবাসীকে চমকিত করিবাছিল নিশ্চর। কিন্ত 
তিনি বে রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত 
করিনা গেলেন, উহ দ্বারা এবং তাহার বক্তৃতা 
বলী প্রস্ততির দ্বাব।9 তাহার ভাবধার। দেশেব ভিতর 
ছড়াউর। পড়িতে লাগিল । তীভাঁব অন্তর্ধানের 
তিনশ বতসরেব মধ্যে আসিল বাঙ্গলার এক 
অদ্ভুত বন্যা ও নবজাগরণ। সনে 
তদাশীন্তন বড়লাট কাজ্জন ভাঁরতবাঁপীকে অসত্য- 
নিষ্ঠ ও তাঁহাদের ভিতর চাঁরিত্রিক গুণের অভাব 
আছে বলিরা গালি দেন এবং হঠকাঁরিতার সহিত 
বঙ্গ বিভাঁগ করেন। এ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়! 
বাঙ্গলার প্রাণে আসিল ঘোর আলোড়ন । বদিও 
সে আলোড়ন রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবলভাবে দেখা 
দিল, কিন্তু সেই প্রবল ঝঞ্ধার জাগিল দেশের 
প্রাণ, জাগিল দেশের বোঁধশক্তি। এই ঘটনার 
ছয় মাস পূর্বেও কেউ কল্পনাও করিতে 
পারে নই যে বাঙ্গলায় এমন মহাঁশক্তি সুপ্ত 
ভাবে ছিল। ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন 


১৯০৫ 


মাথ, ১৩৫৪ ] 


কাঁণাতে হয়, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। 
সেই বৎসরই ভারতের কংগ্রেপ এক নতন রূপ 


নিল। সেই অধিবেশনে কণগ্রসী নেতাঁগণ 
এবং দরশকরৃন্দেব ভিতবেণ কি মে এক 


অদ্ভত উন্মাদনার ম্রেত বঠিনাভিল তাহ বর্ণনা 
কবা এখানে নিশ্রয়জন, নলিলেই 
পর্ধ্যাপু হইবে নে নতন াবাষ্ঠব জন্ম এস্ট ১৯৭৫ 
সনের ১৬শে ডিসেগর কাঁনান কণগ্রেস- প্রাঙ্গণে 
ভইরাছিল। দেই সঙ্গে সমগ্র সাঙ্গণাষ জীভীন- 
তাঁর প্রবল তুফাঁন বভিতে লাগিল এল” ভাব 
বেগ স্মগ্র ভাবতে ধীবে ধীবে পরিবাপু হইল । 
সেই 'আন্দৌলনেব সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন একদল 
মভাগ্রাণ নিপ্লববাঁদী ঘুবক, ঈণ। «৭ ভাঁতে লঈলেন 
গীত। ও স্বামীজীর জ্ঞানবোগ এন অপর ভাতে লইলেন 
বোম। ! তখনকার সকল বিপ্লববাদীই স্বামীজীব 
বাণীতে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তীহাদেব ভিতর 
চরিত্রবল, সংঘম, ত্যাগ ৪ আত্মনির্ভব প্রচুর 
পরিমাণে লক্ষিত হইত । তীভার শ্রীরামরু্ণ- 
বিবেকাঁননের গ্রদগিত ভবে খাটি ভারতবাসী 
হইতে  চাহিয়াছিলেন ।  তীহাঁদেবক এইসব 
ভাঁবধার। দেশবাঁপীর মনে এমন গভীৰ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল ঘে উহাব ফলে ইংরাঁজ- 
সরকাবও বিচলিত ভইয়া পভিয়াছিলেন 
এব" উহ্ার প্রতিরোধ করিতে গিয়া অন্যায় 
অত্যাচারের দ্বার। ভারতবাসীর প্রাণে স্বাধীনত। 
লাভের প্রবল আঁকাজ্স। প্রবলতবহ কবিয়া- 
ছিলেন। পরে সেই বিপ্রববাদ বেমন করিয়। 
ধীরে ধীরে সমগ্র ভাবতব্ষে ছডাইয়া পড়িল 
তাঁভ। বোধ হয় ইতিভাসজ্ঞ মাত্রই জানেন । 

এই ঘটনার প্রার দশ ব্থসর পরে ভারতে 
আঙিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং তিনি তার সঙ্গে 
আনিলেন তীহার অচিংসা সত্যাগ্রহ ও অসভ- 
যোগের নূতন প্রথা । চার পাঁচ বৎসরের 
ভিতরেই তিনি সমগ্র কংগ্রেসকে নিজের প্রভাবে 

১৪ 


ভাব উভা 


সেকাল ও একাল 
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প্রভাবাদিত  কখিয়। $লিলেন। 
প্রভাবে মুলে ছিল তীঙ্ভীব 
সতানিঞঠ1, নির্ভীকত। ৪ অন্সা কর্মোগ্ঘম | এই 
প্রণগুলি ভাভাঁকে করিব) উিলিল এনহাম্া” | 
সমগ্র দেখ পিল ভাভাব পায়ে শ্রদ্ধাব পু্পাঞ্জলি | 
ঠাভাব পৃর্নে কশগরসেব পথ ছিল 'আনেদন- 
শিনেদন কল এত ছিলেন পাশা 
পাদ বঙ্দিল। সেই জনা ভাবতেব বিপ্রবী দল 
কণুগ্রনকে একপক্ম ভাচ্ছিলোর চক্ষেই দেখিত এবং 
উত্তান সঙ্গে স্মন বাপিত না| কিন্ত মভাম্মাজী 
কণুগ্রামে গ্রাবেশ কবিন। অসহবেগ 
নন্থে শ্ব ভিতন এক অদ্ভুত নিপ্রবের ঢেউ 
তুলি দ্রিলেন। সে পিগ্লবে ছিল না ভিংস। 
ন| বুদ্ধেব সামবিঝ গাঁয়োজন, কিন্ধ ছিল প্রবল 
আত্মনির্ভব, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং অন্যায় 
মতাঁচাবেব বিকদ্ধে নির্ভীক অসহধোগিতার 
সংগ্রাম। সমগ্র দেশ তীভর এই নূতন বিপ্লনের 
ভেরীতে 'আবাঁব অভিনব ভাঁবে জাগিয়। উঠিল | 
স্বামীজী এক জায়গীয় বলিয়াছেন, খানা 1 
০911 2 11911981018. %/120958 18621 1)16905 
অর্থাৎ তিনিই ঠিক মহাত্মা! 
ধার হৃদয় গরীবেব দুঃখে গভীর বেদনা অনুভব 


তাচাণ সে 
ভাগ, তপশ্তা, 


"নভাব। 
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কবে। মভাত্ব। গান্বী সেই গবীব দ্রুঘী ও 
হবিজনদের দুঃখে সমবেদন। 'অন্তভহব করিয়। 
তাঁভাদেব এব” নিম শ্রেণীব জনসাধারণের 


ঢথখ নিনাঁরণেব জন্য বিশেবভ।বে সচেষ্ট তইলেন | 
তীভার ভাব এব* কার্ধযধারার মধ্যে ভারতীয় 
রুষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল শত্রগুলি উজ্জল ভাবে 
ফুটিয়া উঠিল। সেই জন্যই অশিক্ষিত, অর্দ- 
শিক্ষিত, কুলি-ম্ুর ও কণকেব দল পধ্যস্ত 
মভাত্মাজীর আহ্বানে সাড়া দিল। কংগ্রেস 
জন্সাঁধাবণের সমবেত সহযোগে ক্রমেই মহাঁশত্তি- 
শালী হইয়া উঠিল। কিস্ত মহাপরাক্রমশালী 
বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে কংগ্রেস এবং উহার 


্ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়ী 
নেতাদের নভ কষ্ট 9 নির্যাতন সহ্া করিতে এনাইতে হইবে | ' পাশ্চাতা দেশে অন্তাবের কবলে 
ভইয়াছে। াঁরত-দাঁদাজোব কর্ণধাৰ পণ্ডিত পড়িয়। দেবতা বিধ্বস্ত 9 মচ্ছিত, সেই দেবতাকে 
জওহরলাল নেহরু, তাঁর জীবনেব উত্তমাশেব আঁবাঁর মাষের ভিতর জাগ্রত ও পুন্ঃস্থাপিত 
প্রায়বিশ বৎসর কাল জেলে কটহিয়াছিলেন | করিতে হইবে | ইহাই ভারতের জীবনব্রত | 


এইরূপ প্রা সকশ নেতাঁদেবই নির্যাতন ভোগ ম্বামীজী এক জীঁগার বলিয়াছেন, ৮1175 [.9৮15- 


করিতে ভইপাছে | আঅবশেনে এই গভীব আগ, ঠ8715 05109808510, 005 সি 
ভপশ্কা। ৪ সন্াঁগ্রতের ফলে ভগবতকূপান 21580065507 10017 97911] 50170555 21] 
গত আগষ্ট আসব ১৫৯ ভাঁবিখে ভাবতবর্ষ 1767 1851 [15110 1 1062৫ 69 টোটেতা 
প্রা দর শতাব্দী পরবে লাপীনতা লা ০0075 এনা ৮99৮৪. 02015 ০01010, 
কবিয়াছে।  স্বাদীনতা আানছব সঙ্গে সঙ্গে কন্কর্ণেব নিদ্রা হঙ্গ হইথাঁছে, এই বিপুলকাষ ভারত 


মামরা ইভ।9 প্রাণে গ্রাণে সকলেই গভীব ভাবে আনার জাগিভিছে, তাঁর 'এবরকাবক উখান 


অন্মভন কবিভেছি বে খন হইতে স্বাধীন পর্ধেব সমস্ত উখান-গৌরবকে মান কবিষ। 
ভারতকে তাঁর প্রাটীন সাধনার সিদ্ধিগুলিকে দিবে । বাস্তবিক সেই মভাঁমনীবীর আন্রাম্ত ভবিষ্যৎ 
নিজ জীবনে পুনঃ উজ্জল করিষা জগৎকে বাণী বে পুর্ণ হতে চপিয়াছে আমর| সকলেই ই 


দেখাতে কইসে। ভারতেব নিশেষ দল, সনে- প্রাণে অভভন করিতেছি । 
আধ্যাত্সিকতব আনব বাণী জগতাক আনার গ্রভবব নানই জযধুক্ত ভউক | 
ভিক্ষা 
ল্রীসৌরীন দে, এম-এ, বি-এল 
গানে গানে তোমাৰ পপার 
চলবে জানি নেক দেবী, 
তোমার আমন জনাশোন' চলন" নেনে গীণ ভপী 
না-ই বদি হয় জীবন ভ'বে 
চে|খের পবিচষ তোমাব মিলন আঁশে, 
ব্যথার দিনে 'আঁকাশ যদি 
সঙ্গোপনে ন। দেয় আলে 
তাই তো ভাসাই গীঁনেব ডিউ1-- মেলে আধার কলোষ কালে।, 
তোমার কলে স্বেব আলে। 
পৌড়ুবে নিশ্চয় । জাঁলবে। পথের পাঁশে। 
ক্ষুব্ধ মেঘের ভিক্ষ। আম।ণ 
ঝঞ্চাপাতে তে মোব প্রি 
চিকুর মুখর বাদল বাঁতে ইচ্ছ1 ন। হয়, নাই বা দিও 
প্রদীপ যবে পথেব মাঝে 
হাওয়ার নিভ নি তোমাব দরশন, 
ব্যাকুল চিতে শুধু তোমার 
মনের বীণ . গ।নে গানে 
ৰাঁজিয়ে গেছি সঙ্গীহীন £খ স্থুথের সঙ্গীসম, 
তোমার সাঁড়। ভরুক আমার 
হয় নি নীরব কভ়। প্রাণ অনুক্ষণ। 


(জারা 


তেজ-নিগ্গমন 


অধ্যাপ্ক শ্রীতারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম-এস্সি 


আদিম মানন বে দিন ডইখণ্ড কাঁণঘর্ষণে 
অগ্নি উৎপাদন করিতে সম হইল সেবিন হইতে 
তাঁভার জবঘাত্র! সুরু হইল । রাসায়নিক দন- 
ক্রিয়ার সাঁহাবো উৎপন্ন তেজ তাভাৰ করান 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁভার জীবন্য।আ্রার পরিবন্তন 
ঘটিল এবং ক্রমে মে সভ্য হইয়। উঠিল। দীর্ঘ- 
কাঁল ধরিম। এই অগ্সির সীহাব্যে সে বন্ধন করিত 
এবং কঠিন শীতের দিনে এই অগ্রি তাহার গৃহেৰ 
তাপ রঙ্গ করিত। সেইদ্রহ্ধ সে অগ্রিকে পূজা 
করিত। তেজকে গতিতে রূপান্তরি5 করী অনেক 
পরের ইতিভীস এবং মাচুষের আদ্মি এবুত্তি 


ধবংসকাধোই এই পান্তর সর্দপ্রথম প্রয়োগ 
করিয়াছিল । 
ত্রয়োদশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে ব্জার বেঝন 


ঘোঁষণ। করিরাছিলেন বে, সেড।9 অপার এবং 
গৃন্ধকের মিশনে অতি দ্রুত দভনকাধ্য চলে এবং 
এই দহনক|য্োর সাহাধ্যে গোলা নিন্দেপ করিদা 
শক্রপন্সী জাহাজ এব" দগাদি ধ্বস করা চলে । 
পরবন্তী শতাকীতে এই উপাঁরে এক জাহাজ অন 
জাহাজ ডুবাইর। দিত, বদিও এই জীহাজসম্ত ছিল 
কাষ্ঠনিশ্মিত এবং পালে চলিত । সপ্তদশ শতাবীর 
শেবভাগে তেজের সাগাব্যে ধান্পচালিত বন্ত্রাদি 
উদ্ভাবিত ভইল এখ* আরও দুইশত বংসর পর 
তৈলচালিত ইঞ্জিন নিশ্মিত হইল বাভাতে 
সৌজান্ুজি তৈলকে বাম্পীভৃত করিয়। সেই বাঞ্পকে 
দহনক্রিয়। দ্বার। ইঞ্জিন চালন। করা হয়। বাম্পীয় 
এবং তৈলচালিত যন্তরসমুণডে দহন ক্রিয়ার জন্ত যে 
অক্সিজেন গ্রায়ৌজন তাঁভা। তৈল ব। করলার মধ্যে 


থাকে ন।; বারুমগ্ল হইতে এই অক্সিজেন গ্রহণ 
করা ভর । 

প্রায় এই সমরেই জানা গেল বে, এমন 
কতগুলি ঘৌগিক পদার্থ আছে বাতার মধ্যে 
অঙ্গার এবং "অক্সিজেন বিচ্ভমান। এই প্রকার 
যৌগিক পদ|থেব দহনক্রিঘার জন্য বাতির ভইতে 
অন্সিজেন আমপানীব প্ররোজন হর না; পদাথের 
অভ্যান্তরস্ত অক্ডিজনই দহনক্রিঞ। চালার। ফলে 
সম্পর্ণ দঙশকাধা নিনেষমব্য সংঘটিত ভন এবং 
বে গাস নিগ ভয় তাঁহার চাপ অত্যন্ত অধিক। 
সরা যে আবরণেব মধ্যে এই পদাথকে রাখা 
ভর াঁভ। ভা্গিন চুরিয়া গ্যাস নিগতভ ভর়। 
“্ জাতীন প্দাথকে বিশ্ফোরিক পদাথ বলা ভয় । 

পদার্থের গঠন আলোচন। কবিয়া জান। বার 


বে পদাথমাঞ্রহ্ই কতকগুলি পরমাণু সমষ্টি । 
বিভিন্ধা পবমণব বিচিত্রপ সমাবেশে বিভিন্ন 
যৌগিক পলাথখ গঠিত ভর 1 যেমন ঢরইটি 
হিডেন এল একটি অগ্িজণ পরমাণু 


পইয়। একটি জপব মণ গঠিত আটটি অঙ্গার 
ও 'আঠাবটি ভাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা একটি 
পেট্রলের অণু এবং তিনটি অঙ্গীর, পাঁচটি হাইড্রোজেন 
তিনটি নাইট্রোজেন ও নরটি অক্সিজেন পরমাণু 
সহবে।গে নাইট্রোগ্লিসারিণ নাদক এক অতি 
বিস্ফোরক পদার্থের অণু. গঠিত হয় । রীসায়নিক 
ক্রিয়াঁয় ধখন একটি যৌগিক পদার্থ অপর একটি 
যৌগিক পদার্থে পরিবর্তিত হর তখন পরমাণু- 
সমহের অবস্থানের পরিবন্তনের জন্যই ইহা! ঘটে। 
পরার সবক্ষেত্রে এই পারবন্তন খঢাইবর জন্ক 


১৬৮ 


তাপের প্রয়োজন । এক ট্করা করলা উত্তপ্ত 
করিলে কয়লার উপরিস্থিত অঙ্গার পরমাঁণু বাতাসের 
অক্সিজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া দহনক্রির। 
চালায় এবং তাপ উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপারটি 
অতি ধীরে সংঘটিত হয় কারণ পদার্থের বহিঃস্থিত 
পরমাণুসমূহই কেবল বাহিরের অক্সিজেনের সহিত 
মিলিত হইবার সুযোগ পাঁর। মোটরইঞ্জিনে থে 
পেট্রোলি পোড়ান হর তাহাতে অপেক্গীকত দ্রুত 
দহনকাধ্য চলে কারণ পেট্রোলকে প্রথমে বাঁশ্পীভূত 
করা হয় বলিরা পেট্রোল অতি কুঙ্ষা হুক কণার 
বিভক্ত হয় এবং 
বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে পারে । সেই কারণে 
কয়ল[কে হুঙ্গাচুর্ণে বিভর্ভ করিলে দতনক্রিয়। ভ্রততর 
হইবে। পেট্রোলের অঙ্গার ও ভাইড্রেজজেন 
পরমাণু বাতাসের অস্সিজেন মণুকে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
দহনকাধা সম্পন্ন করে, কারণ বে দুইটি অক্সিজেন 
পরমাণুর সংযোগে অক্সিজেন অণু গঠিত ভয় সেই 
পরমাণু ছুইটির মধোকার আঁকর্ষণ 'অপেক্ষা অক্সিজেন 
পরমাণুর উপর অঙ্গার এবং ভ্াইড্রৌজেন পরমাণুর 
আকর্ষণ বেশা। নাইট্রোগ্রিসারিণ না অনা 
বিশ্ফোৌরক পদার্থের ক্রিয়া একট স্বতস্থ ধরণের । 
প্রত্যেক বিস্ফোরক পদার্থে প্রচুর পরিমাণে 
অক্সিজেন থাকে । বখন কোন বিস্ফৌর্ব, প্দার্থকে 
বিশেষ এক তাপমাত্রার উত্তপ্ত করা হর তখন 
পরমাণুসমূহের স্পন্দন বদ্ধিত ভইগ্া এমন এক 
অবস্থায় পৌছাঁধ যাহাতে পদাথের অস্তিজেন 
পরমীথুসমৃহ পদার্থের অঙ্গার 'এব* হাইড্রেজজেন 
পরমাণুর অতি নিকটবন্তী তর । অঙ্গার ও 
হাইড্রোজেন প্রমাণুর সহিত অক্সিজেন পরমাণুর 
অত্যধিক আকর্ষণ হেতু পরমাগুসমূহের পূর্বের 
অবস্থান পরিবত্তিত হইয়া নৃতন রকমের অবস্থান 
ঘটে এবং জটিল অণু মুহূর্তমধ্যে ভাঙগিয় প্রচুর 
তেজ উৎপন্ন করে। প্রকৃতপক্ষে দহন এবং 
বিস্ফোরণ একই ক্রিয়া! । এক গ্রাম পেট্রোল বাম্প 


উদ্বোধন 


অধিকসংখ্যক পেট্রোলের অণু 


[ব্ জববসতী 
ও অক্সিজেনের দহনে ২৫০০ ক্যালোরি তাঁপ নির্গত 
হয় অথচ এক গ্রাম টি এন্‌ টির (নু. বি. ১) 
বিস্ফোরণে ৯০০০ ক্যঠলোরি পাওয়। যাঁয়। কিন্ত 
প্রথম ক্রিরাটি ঘটিতে 3 সেকেগ্ড সময় লাগে 
এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াঁটি 55হ$হ-হ সেকেগ্ডে ঘটে । 
সেইজন্য বিস্ফোরণের ধ্বংসকারিতা। এত অধিক । 
এখানে বল! আবগ্তক যে রাসায়নিক ক্রিয়। ঘটাইবার 
পূর্বে পদার্থে বাহির হইতে তীপ প্রয্বোগ করিতে 
হয়। রাপারনিক ক্রিয়। আরম্ত হইয়া গেলে এ 
ক্রির] হইতেই তাপ উদ্ভূত হর । সেইরূপ বিস্ফোরক 
পদীর্থে বাহিৰ হইতে এমন ভীবে তাপ ঝা প্রচণ্ড 
ধাক। দিতে হইবে বাঁচাতে পরমাণুসমূহ বিশেষরূপে 
স্পন্দিত হর। বদি বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ 
না করিয়া রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিত তবে কাষ্ট, 
করুল| ব1 বিক্ষোঁরক পদার্থ প্রস্তুত হইবার পর- 
মুহূর্ঠেই দহন্ক্রিয়া৷ আরম্ত হইয়া ধাইত এবং এই 
দূতনক্রিয়ীকে সংহত করিবার কোন উপাঁয়ই মানষের 
থাকিত না । 

পদার্থের উপর রাসারনিক ক্রিয়ার সাঁহাযো 
তাপ উৎপন্ন করির। যন্াদি চালনা করা থাঁয় 
এরূপ বস্তসমুতের মধ্যে ভুইটি উল্লেখযোগ্য- 
কয়লা ও তৈল। মানুষের ভাগ্য বে পৃথিবীর 
উপরিভাগের বিরাট পরিবর্তনের সনরে বৃহৎ 
অরণ্যসমূহ এবং সামু্রিক প্রাণ ভূগে প্রোথিত 
হইর। ঘার। উপরে জলের আাবরণ থাকার বাধ 
মণ্ডলের অক্সিজেন অরণোর কাষ্ঠ এবং প্রাণীর 
চর্ধি্বিকে দহন বা পচন ক্রিয়ার সাহাধো কার্বন 
ডাই অক্সাইড গ্যাসে পরিণত করিতে পারে নাই; 
পৃথিবীর অভ্যান্তরের চাপে কাষ্ঠি ও চর্ধিব কয়লায় 
এবং কেরোসিন তৈলে পরিবঠিত হইয়াছে এবং 
আর! ভূগর্ভ হইতে কয়লা এবং কেরোসিন 
পাইতেছি। কয়লা এবং তৈলের জন্ম একটি 
আকন্মিক ঘটনা বস্ত্ররানবের ক্ষুধা মিটাইতে 
গিয়া! আজ কয়ল। এবং তৈলের উপর এমন চাঁপ 
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পড়িতেছে যে আর বেশীদিন এই উপায়ে চল! 
কঠিন। লক্ষ লক্ষ বংসর ধরিয়া প্রকৃতি মানুষের 
জন্য যে ধনভাগার কয়লা এবং তৈলরূপে পৃথিবীর 
বক্ষে সঞ্চিত করিয়া বাখিরাছিল অমিতব্যয়ী 
উত্তরাধিকারীর মত মানুষ সেই ধন খরচ করিতেছে 
ভবিষ্যতের ভাঁবন। করে ন1। 

এই সঙ্কটে মানুষের মধ্যে ধাহারা চিন্তনাল 
তাহার! ব্যাকুল তইয়া উঠিলেন ; কয়লা! এবং তৈল 
নিঃশেষ ভইয়া আসিতেছে--তাঁরপর ? যে 
মাুষ যন্ত্রসাহাঘ্যে দূরকে নিকটে আনিরাছে, 
জীবন্যাত্রী সহজ ও স্গম করিয়াছে এবং 
ভবিষ্যতের বে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাঁহ। কি শেষ 
পর্যন্ত শ্বপ্পই রিয়া যাইবে? বিরাট আরশির 
সাহায্যে স্ূর্যারশ্মি ধরিয়, কাঁ্ঠি পুড়াইয়া। ব 
এ্যালকহল হইতে বন্্ চালনার কথা চিন্ত। 
করিলেও কয়লা বা তৈলের মত এত সহজে এবং 
এত প্রচুর পরিমাণে তাপ আর কিছু হইতে 
পাওয়া বাঁইবে না, আুতরাঁং ইহাদের অভাবে 
বর্তমান সভ্যতা অচল তইযী। পড়িবে । মানুষের 
এতদিনের রচিত জগৎ কি নৃতন রূপ নিবে 
কোন অনিশ্চিতের মধ্যে ভবিষ্যতের মাচিব বাঁস 
করিবে? ভবিগ্তাতের এই অন্ধকার দূরীভূত 
করিল ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু এবং প্রকৃতিই 
আবাঁর মানুষকে নূতন রত্বের সন্ধান দিল বিরাট 
সম্ভাবনায় মানবের ভবিষ্যং উজ্জল হইব উঠিল | 

করল। বা পেট্রোল হইতে নিঞ্চাশিত তেজ 
পরমাণুর উপরের আঁবরণের শক্তি । প্রত্যেক 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরমাণুসমূহের স্থান পরিবর্তন 
হয় মাত্র, পরমাণু নিরেট নয়, বরঞ্চ ফাঁপা এবং 
খণতড়ি২ ও ধনতড়িং সম্পন্ন কণিকা দারা 
নিশ্মিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেবে বিজ্ঞন। রাঁদার- 
ফোর্ড প্রমীণুর গঠন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়! 
বলেন যে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে একটি ভারী 
কেন্রক আছে। এই কেন্ত্রকের বিদ্যুৎ ধনাত্মক 
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এবং ইহীকে বেষ্টন করিয়া কয়েকটি ইলেকট্রন 
আবর্তিত হইতেছে । ইলেকট্রনের খণীত্মক বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রকের ধনাত্মক বিদ্যুতের সমাঁন ; ফলে পরমাণু 
বিছ্যুৎশৃন্য। পরমাণুর প্রাসায়নিক ধশ্ম বহি্থ 
ইলেকট্রনের উপর নিরব করে। হাঁইড্রেজেনের 
একটি ইলেকট্রন, হিলিয়মের দুইটি, লৌহের ২৬টি 
এইরূপে সর্বাপেক্ষা ভারী মুলপদার্থ বুরেনিয়মের 
৯২টি ইলেকট্রন। রাদারফোর্ডের কল্িত কেন্দ্রক 
অনেকটা ত্রীকদার্শনিক ডিমক্রিটাস কল্পিত 
পরমাণুর মতই নিরেট এবং ইহা ভাঙ্গা চলে ন1। 
স্থতরাং ইহাই যদি পরমাণুর গঠন বলিয়! ধরা হয় 
তবে পরমাথুকে ভাঙ্গার অর্থ ইহার বহিংস্থ 
ইলেকট্রনকে সরাঁন মাত্র। সুতরাং এই মতে 
এক পরমাণুকে অন্য পরণাথুতে পরিবর্তিত কর! 
চলে না। 

প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার অন্যরকম। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী রসাঁয়নবিদ প্রাউট 
প্রমাণ করিতে চেষ্ঠা করিরাছিলেন বে মূলতঃ 
সব পরমাণু ভাইড্রেেজেন পরণাঁণুর দ্বার! গঠিত । 
বিভিন্ন সংখাক হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বার! বিভিন্ন 
প্রকারের পরমাণু স্ষ্টি হইয়াছে। প্রাউট অনুমান 
করিয।ছিলেন ঘে বিভিন্ন পরমাণুর ওজন পূর্ণ- 
সংখ্যক ভাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। 
কিন্ত ক্লোর্িণ গ্যাসের পরমাণুর ওজন ৩৫৫; 
ইভ একটি ভগ্রাশ হওয়াতে প্রাউটের মতবাদ 
ঠাঁসিন। গে । ১৯১৯ সনে ইংরাঁজ পদীর্ঘবিদ্‌ 
এ্রাসটন প্রাউটের মতবাদ প্রমাণিত করিলেন । 
তিনি পরীক্ষাদ্দার। দেখাই! দিলেন যে ক্লোরিণ 
পরমাণু দ্ুই প্রকারের । একপ্রকার হাইড্রোজেন 
হইতৈ ৩৫ ৭ ও অপরটি ৩৭ গুণ ভারী। 
পরমাঁধু সম্পর্কে এ্যাসটনের এই আবিষ্কার 


অভিনব। এযাসটন ইহাদের নাম দিলেন 
আইসোটোপ। তিনি আরও 'পগাণ করিলেন 
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বিষ্ঠমান। ১৯৩২ সনে আমেরিকার বিজ্ঞানী 
এইচ উরে (7 00195) আবিষ্কার করিলেন যে 
সাধারণ হাইড্রোজেনও ছুই শ্রকাঁর। একপ্রকার 
হাইড্রোজেনের পরমাণু অপর প্রকারের দ্বিগুণ 
ভারী। স্তরাং প্রাউট যে বলিয়াছিলেন যে 
সকল মৌলিক পদাথের পরমাণু হাইড্রোজেন 
পরমাণু অপেক্ষ। নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যক ভারী তা। 
প্রমাণিত হইল। কাঁজেই কেন্ত্রক নিরেট ন। 
হইয়! কতকগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রক 
ব| প্রোটন দ্বার গঠিত । ১৯১৯ সনে কাঁদার- 
ফোর্ড পূর্বের মত পরিবর্তন করিলেন। রেডিরম 
হইতে নির্দত অতি বেগশলী আলফাঁকণিক1 দ্বার" 
বিভিন্ন পরমাণুর কে্রক তাঙ্গির। তিনি প্রমাণ 
করিলেন যে বথার্থই পরমাণুর কেন্দ্রক কতকগুলি 
নির্দিষ্টসংখ্যক প্রোটন দারা গঠিত এবং প্রত্যেক 
প্রোটনের বিদ্যুত ধনাত্সক। কিন্ত তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে পরমাণুর কেন্দ্রক শুধুই প্রোটন 
দ্বারা গঠিত নহে কারণ প্রোটনের নিছ্যুৎ এবং 
ইলেকট্রনের বিছ্যুৎ সমপরিমাঁণ এবং মৌলিক 
পদার্থের আঁণবিক সংখ্য) পরমাণুর কেন্দ্রুকের 
বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান। এখন, 
অক্সিজেনের আণবিক সংখ্যা ৮ অথচ ইহার 'ওজন 
১৬ বলিয়া কেন্দ্রকে ১৬টি প্রোটিন গাঁকিবাঁর 
কথ)। সেরূপ লৌহের ইলেকট্রন সংখ্যা ২৬ ব্লিষ। 
ইহার আপবিক সংখ্যাও ২৬ অথচ ওজন ৫৪ 
বলিয়। ৫৪টি প্রোটন থাকিবার কথা। ইন 
হইতে মনে হর যেন যত্তগুলি প্রোটন লইয় 
কেন্দ্রক গঠিত তাহার প্রার অদ্ধেক পরিমাণ 
প্রোটনের বিছ্যুৎ নাই। অর্থাৎ বিদ্যুংশূন্য 
প্রোটন ব| নিউট্রন ন। হইলে পরমাণু গঠন সম্ভব 
নহ্ছে। রাঁদারফোর্ড এই নিউট্টনের অন্তিত্ে 
বিশ্বাসী ছিলেন এবং ৯৯২০ সনে তিনি কেন্বি জের 
'গাবেষণাগারে এবিষয়ে অনেক পরীক্ষ! করিগ্সাঁ 
ছিলেন কিন্তু কৃতকাধ্য হন নাই। ইহার বাঁর 


রঙ 


উদ্বোধন 


[ সুব্ণ জয়স্তী 


বৎসর পর জন্ান পদার্থবিদ বোথে বেরিলিয়ম 
পরমাণু চর্ণ করিয়া নিউট্রন নির্গত করেন কিন্ত 
তিনি ইহাকে একপ্রকার রশ্মি বলিয়। মনে করিয়- 
ছিলেন। ফ্রান্সে আইরীণ কুরী (মাদাম কুরীর 
কন্ঠা। ও তাহার স্বামী জুলিয়ে? প্রমাণ করেন 
বে এই নিগগতি নিউট্রন কোন গ্যাসের মধ্যে 
প্রবেশ করিলে সেই গ্যাসের পরমাণুকে অধিকতর 
গতিণাল করিয়া দেয় । তীর নিউদ্রনকে 
গামা” রশ্মি বলিয়া কল্পন। করিয়াছিলেন । 
তাভারা9 উচ্াকে একপ্রকার কণিকা বলিম| 
ধরিতে পারেন নাই। আরও এক বংসর পর 
অধ্যাপক বাঁদীরফোর্ডের সহকম্মী এবং ছাত্র জে 
চ্যাড উইক প্রমাণ করেন যে এই নিউট্রন এক 
প্রকার বিছ্রাংবিহীন কণিকা এবং প্রোটনের 
সমপরিম|৭ ভারী | 

নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর গঠনে 
যেটুকু গোলযোগ ছিল তাহা! মিটি গেল। 
কেন্দ্র প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত | 
প্রোটনের সংখ্যা ও ইলেকড্রনের সংখ্যা সমান 
এবং প্রোটন ও নিউট্রনের একত্রে বাতা ওজন 
তাতাই পরমাণুর ভর। যেমন অক্সিজেন পরমাখুতে 
আছে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন অতএব 
ইহার আণবিক সংখ্য। ৮ এবং ভর ১৬। লৌহ- 
পরমাধুতে ৯৬টি প্রোটন ও ২৮টি নিউট্রন লইয় 
কেন্দ্রক গঠিত। সুতরাং ইহার আণবিক সংখ্য। 
২৬ ও ভর ৫৪। এখানে বলা আবশ্যক যে 
নিউট্রন প্রোটন বাঁ ইলেকট্রন্র গ্কায় মৌলিক 
কণিকা নহে; ইহা আঁসলে প্রোটন কিন্ত 
সামস্িক ভাবে ইহ! বিদ্যুৎশূন্ত | 

কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া নুতন পরমাণু গঠন সম্ভব! 
অর্থাৎ এক পরমাধুকে অন্ত কোন পরমাগুতে 
রূপাস্তরিত করা চলে। বহুকাল পূর্বে মিশরে 
এবং আরবদেশে একদল বৈজ্ঞানিক (1) ছিলেন 
ধাহার। নিকষ্ট ধাঁতুকে ত্বর্ণে পরিবর্তন করিতে 


মাঃ ১৩৫৪ ] 


চেষ্টা করিতেন । তাহাদের এ্যালকেমিষ্ট, বলা 
হইত। তাহারা মনে করিতেন যে প্রত্যেক 
মান্য যেমন আপনার অপদগুণসমূভ বর্জন 
করিয় ক্রমে সৎ হইতে চেষ্টা করে, সুবিধা এবং 
স্বযৌগ পাইলে নান্ষ আত্মার উন্নতি 
পারে, সেইরূপ নিরুষ্ট ধাতুসমৃহ ও উৎকষ্ট 
ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণে পরিবর্তিত হইতে সর্বদাই 
চেষ্টিত। এই পরিবর্তনের  সনায়তাঁকল্লে 
তাহার! নানাবিধ বৃক্ষের রস ধাতুর উপর 
প্রয়োগ করিতেন, কিন্ক কৃতকাঁধ্য হন নাই । 
বে “পরশ পাথরের” অদেষণে তাহার! দীর্ঘদিন 
সাধনা করিয়াছিলেন রাদারফোর্ড পরমাণু ভাঙ্গিয়। 
সেই পরশ পাথরের সন্ধান দিলেন কিন্তু বর্তমন 
কালের বিজ্ঞানী এই পরশপাথর দ্বার! নিকুষ্ট ধাতুকে 
ব্বর্ণে রূপান্তরিত না করিয়া অন্য এক বস্তু স্য্ট 
করিলেন যাহা ভইল তেজ এবং যাঁভার মূল্য স্বর্ণ 
অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রোটনও নিউট্রন 
সেই পরশপাঁথর। 

রাসায়নিক ক্রিয়া নে তেজ নির্গত হম 
পদার্থের কেন্দ্রক ভাঙ্গিতে পাৰিলে তাঁ। অপ্কে। 
লক্ষগ্ুণ অধিক তেজ পাঁওয়। বাইতে পারে। 
স্থতরাং কেন্ত্রক ভাঙ্গিয়া তেজ নিঃসরণ সম্ভব 
করিতে পারিলে কয়লা বা তৈল নিঃশেধিত 
হইলেও পৃথিবীতে মানুষের কাজের জন্য তেজের 
অভাব হইবে না আরও ন্ুবিধা এই যে থে 
কোন পদার্থের কেন্দ্রক ভীর্গিলেই তেজ পাঁওয়া 
যাইবে। এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী 
সেষ্টিগ্রেড বুদ্ধি করিতে এক ক্যালোরি তাঁপ 
প্রয়োজন । এক কিলোঁক্যালোরি তাপ ইভার 
হাজার গুণ অধিক। এক গ্রাম কয়ল! 
পোড়ীইলে ৮ কিলোক্যালোরি তাশ পাঁওয়! 
ষায়। এক গ্রীম টি এন টির বিন্ফোরণে এক 
কিলোক্যালোরি তাপ নির্গত হয়। সুতরাং 
বিক্ফৌরণ অপেক্ষা দহন ক্রিম্ায় তাঁপ অধিক 


চে কই) 


তেজ-নির্গমন 


১১১ 


নির্গত ভয় কিন্ত বিস্ফোরণ মুহ্র্তমধ্যে ঘটে 
বলিয়। বিস্ফোরণের ধ্বংসকারিতা বেশী। এক 
গ্রমি এলুমিনিয়মের কেন্্রুক হইতে ১৪ লক্ষ 
কিলোঁকালোবি এবং এক গ্রাম সুরেনিয়ম হইতে 
১৯৭ লঙ্গ কিলোকা।লোরি তাঁপ পাওয়া বায় 
অর্থাৎ এক গ্রাম ঘুরেনিরম নির্গত তাপ ১৯ 
টন টি এন টির বিস্ফোরণে নির্গত তাপের সমান । 

প্োটনসমূভ বিস্ফোরণের ফলে 
হয়া বাজতে চায় $ তথাঁপি কেন্দ্রক 
ভাঙ্গা অতীন কঠিন। ইভাঁতে বোঁঝ। যার 
বিকর্ষণ সত্বেও কন্ত্রকের প্রোটন ও নিউট্রন 
বিশেষ কোন আকর্ষণ শক্তির সাভাব্যে একত্রিত 
থাঁকে। এই আকর্ষণের ফলে কেন্দ্রকের প্রেটিন 
ও নিউট্রন বথাসাধ্য ল্পস্থান অধিকার করিয়া 
থাঁকে। হিসাবে জান। যায় ঘে এক ঘন সেন্টি- 
মিটার জলের ওজন এক গ্রাম কিন্ত এক ঘন 
সের্টিমিটার প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন ২৪০০ 
লক্ষ টন। কেন্দ্রকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। 
নৈদাতিক বিকর্ষণে ফলে কেন্দ্রক ভাঙ্গন যাইতে 
চা বটে কিন্ট কেন্ত্রকের উপরিভাগ একপ্রকার 
মাকর্ষণ শকির জন্য কেন্দ্রক অটুট থাঁকে। 
কেন্দ্রকের গুরুত্ব বত বুদ্ধি পার বিকর্ষণও তত 
বেশী হয় এবং অবশেষে বিকর্ষণ আকর্ষণ অপেক্ষা 


বন্দাকির 


বিচ্ছিন্ন 


অধিক ভওয়াতে কেন্ত্রক ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা 
ঘটে। রৌপা অপেক্ছ। ভারী পরমাণুর কেন্দ্রককে 


নাছির হইতে শক্তিদ্বার। স্পন্দিত করিতে পারিলে 
দুইটি ট্ুকরীয় ভাঙ্গিয়া বাইবে: অপর পর্ে 
রৌপ্য অপেক্ষা হালকা পরমাণুর দুইটি কেন্ত্রক 
একপ্রিত হইলে নৃতন কোন পরমাণু গঠন 
করি প্রচুর তেজ নির্গত করিবে । একমাত্র 
রৌপোর কেন্দ্রকে কোন পরিবর্তন সম্ভব নহে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা যেন 
বিস্ফোরক পদার্থের উপর অবস্থান করিতেছি। 
যেকোন পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে : প্রচুর 


১১২ 


শক্তি ঘুমন্ত 'আছে__ঘুম তাাইয়। বাহিরে 
আনিবাঁর অপেক্ষা মীত্র। লক্ষ লক্ষ বৎসর 
ধরিয়] কুরধ্য এবং নক্ষত্রসমূভ এই উপারে নিজ 
নিজ তাঁপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে । দীর্ঘ কাল 
হইল এই পৃথিবী হট ভইয়াছে। মাত্র ডই 
তিন ব্সর হইল মানত এই রতস্ত জ।নিতে পাঁরিয়। 
এই শক্তি নিগমনের কাজে লাগিকান্ে | 
একমাত্র ভবিষ্যত বলিতে পারে ইভার ফল কি 
হইবে । 

একমাত্র রৌপ্য ব্যতীত নছি সব মৌলিক 
পদ্দার্থেই রপাস্তর সম্ভব তবে পৃথিবীতে একমাত্র 
রৌপ্য বাতীত মন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ 
থাঁকিত নী। কেন্দ্রকের বিভাঁজনের জন্ত বাঁভির 
হুইতে থাঁনিকট| শক্তি (কাঁধ্যকরী শক্তি) ইনার 
উপর প্রয়োগ কর প্রয়োজন নচেৎ বিভাঁজন 
ঘটে না যেমন বন্দুকের টিগাঁর ন| টাঁনিলে গুলি 
বাহির হয় না। রীসাম্ননিক ক্রিরায়ও এই 
কার্ধকরী শক্তি দরকার যেমন 'এক টুকরা কাঁষ্ঠকে 
ঘর্ষণ করিলে ব। সাঁমীন্ত অগ্নি সংযোগ করিলে 
অথবা কোন বিস্ফোরক পদার্থকে আঘাত করিলে 
রাসায়নিক ক্রিয়া! আরভ্ভ হয়! বাহিরের এই 
কার্যকরী শক্তি রাসায়নিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সামন্ত 
মাত্ব। সেই জন্যই দেখা ঘাঁয় বে প্রায় সমস্ত 
যৌগিক পদার্থে রাসায়নিক শক্তি নিঃশেষিত 
হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ আর ইভাতে রাসায়নিক 
ক্রি) সম্ভব নভে। কয্লা ও উৈলে যে 
শ্বাসার়নিক ক্রিয়া ঘটে নাই তাহার কারণ ইহা 
মাঁটার নীচে প্রোথিত থাকায় অক্সিজেনের সহিত 
সংযোগ খটিবার স্ুযে।গ ঘটে নাই কিন্তু মাঁটা 
খুঁড়িরা কৌথাও বারুদের স্প বা অতি 
বিস্ফোরক কোন পদীর্থ পাওয়া যাইবে এ কল্পনা 
নিতাত্তই অলীক, কারণ পৃথিবী স্যটি হইবার 
পর এরপ কোন পদার্থ থাকিলে এতদিনে 
ভাহাতে রাসায়নিক সংযোগ ঘটি গিয়াছে । 


উদ্বোধন 


| সুবর্ণ জরস্তী 


কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাইলে যেমন প্রচণ্ড 
তেজ পাঁওর়। যাঁয় তেমনি এই ক্ষেত্রে কাধ্যকরী 
শক্তি অনেক বেশী। সেই জন্য আজ পধ্য্ত 
বন্ধু মৌলিক পদার্থ স্থির প্রারস্ত হইতে একই 
অবস্থার রহিয় গিয়াছে । একমাত্র নক্ষত্রের 
অভান্তরে তাঁপ প্রচণ্ড প্লিয়। কেন্দ্রক বিভাজন 
দারা রূপান্তরিত উইতেছে। কেকন্তরুকের বিভাজন 
ঘটান কঠিন। এই বিভাজনক্রিয়া তীব্রবেগ- 
বিশিষ্ট প্রোটন দ্বারা হইতে পাঁরে। একটা 
অস্থবিধা এই বে লক্ষ লক্ষ প্রোটন বেগষুক্ত 
করিয়া পরমাণুর কেন্দ্রকের দিকে নিক্ষেপ 
করিলে লক্ষ লক্ষ প্রোটিনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি 
প্রমাণুর কেন্্রকে আঘাত করিবে- অবশিষ্ট 
প্রোটন পার্শ দিম! চলিয়। বাইবে অথব1 কেন্দ্রকের 
নিকটবর্তী হইলে বেগ মন্দীভূত হইয়া যাইবে। 
স্থৃতরাং কেন্দ্রকের বিভীঁএন ঘটাইয়) তেজ নির্গত 
করিতে পাঁরিলেও মোটের উপর প্রোটনকে 
ব্গযুক্ত করিতে যে শক্তি প্রয়োজন বিভাজন- 
ক্রিয়া তাঁত অপেক্ষা কম শক্তি পাওয়া যায়, 
কারণ মাত্র কয়েকটি প্রোটন আঘাত করে। 
সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় নির্তি তেজ ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! সম্ভব নহে। 

১৯৩২ সনে নিউট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর 
বেঝ। গেল যে কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার পক্ষে ইহ! 
অত্যন্ত উপযোগী। ইহা বিদ্যুৎবিহীন বলিয়। 
কাঁজেই এই উপায়ে কেন্দ্রক চর্ণ করিয়া তেজ 
নির্গমন করা সম্ভব যদি না নিউট্রন উৎপক্ধ 
করিতে এবং ইহাকে বেগধুক্ত করিতে অধিক 
শক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ যে শক্তিদ্বারা 
নিউট্রনকে গতিশীল করা হয় সেই শক্তি যদি 
কেন্ত্রক-নির্গতি শক্তি হইতে বেশী হয় তবে 
মৌটের উপর কোন লাভ থাকে না। 
কাধ্যক্ষেত্রেও তাহহি দেখ যাঁ়। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


১৯৩৮ সনের শেষভাগে জার্মানীতে অটে। হান 
ও এফ. স্্রীস্ম্যান দেখিলেন যে ঘুরেনিয়ম পরমাণুর 
কেন্দ্রকে নিউট্রন দ্বারা আঘাতি করিলে কেন্দ্রুকটি 
দুইটি ট্রকরা ভইয়) প্রচগ্ডবেগে বিচ্ছিন্ন ভয় এবং 
তেজ নির্গত হর। প্রোটে-এ্যাকটিনিরম ও 
থোরিয়মেও এই বিভাঁজন লক্ষিত হয়। নিউট্রন্‌ 
কেন্্রুকের উপর পতিত হইলে কেন্দ্রকে প্রচণ্ড 
স্পন্দন স্ষ্টি করে এবং পরমাণুর বিভাজন ঘটে । 


পরীক্ষাদ্থার জান! গিম্নাছে যে গ্যাকটিনো-ঘুরেনিয়মে 


স্বল্পৰেগ-বিশিষ্ট নিউট্রন পতিত হইলে বিভাজন 
সহজে ঘটে। সুতরাং আপবিক তেজ নির্গমনের 
উপায় হইতেছে এ্যাকটিনো-বুরেনিয়ম ব! ঘুরেনিয়ম 
5ইত্তে উৎপন্ন প্রুটোনিয়মের বিভাজন ঘটান । 
এই দুইটি পদার্থের কেন্দ্রকে একটি স্বল্পবেগবিশিষ্ট 
নিউট্রন আঘাত করিলে কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া ছুইটি 
টকরা হইয়া তেজ নির্গত করে এবং অন্ততঃ ছুইটি 
নিউট্রন নির্গত হয়। সেই দুইটি নিউট্রন অপর 
দ্রইটি কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাইত্ন। চাঁৰিটি নিউট্রন 
নির্ঘত করে এবং এইরূপে বিভাজন চলিতে থাকে । 
ভিসাবে জান। যাঁয় যে প্রতিটি কেন্দ্রক বিভাঁজনে যদি 
তইটি নিউট্রন জন্ম নেন তবে এক গ্রাম 
এ্যাকটিনোধুরেনিয়মকে  পরিপূর্ণরূপে বিভাজন 
ঘটাইতে ৮* বার নিউট্রন জন্মান প্রয়োজন এবং 
সমস্ত ব্যাপারটি মুহূর্তমধ্যে ঘটিরা প্রচণ্ড তেজ 
নির্গত হয়। 

আণবিক বোঁমাতে এই উপায়ে তেজ নির্গত 
করিয়া ধ্বংসকাধ্য সাধিত হইয়াছে । যে মারণাস্ত্র 
আজ মাঙুষের বরায়ন্ত হইয়াছে ইহাকে সংহত 


তেজ-নির্গমন 


১১৩ 


করিতে না পারিলে মান্রনের দীর্ঘদিনের সভ্যতা 
নিশ্চিহ্ন হইনী বাইবে। এইজন্ই মনীষী আইনষ্টাইন 
পৃথিবীর প্রত্যেক চিন্তাণাল ব্যক্তিকে 'আবে্দেন 
জানাইয়াছেন--তীহাঁরা বেন ভবিষ্যতে যুদ্ধধি গ্রহ 
ঘটিতে ন| দেন। তিনি অত্যন্ত বেদনার সচিত 
বলিয়াছেন যে ১৯৪৫ সনের ১৯৬ই জুলাই তারিখে 
নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে যখন পরীক্ষামূলকভাবে 
আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হর তখন যদি 
শত্রুপক্ষের সেনানায়কদের আমন্ত্রণ করিরা উহা 
দেখান হইত তবে তীহাঁরা বুঝিতে পাঁরিতেন 
মিত্রপন্ষের হাঁতে কী ভয়ানক মারণাস্ত্র রহিয়াছে । 
তখন অবিলদ্ে যুদ্ধ বন্ধ হ্ইয়। বাইত এবং 
হিরোসিমার খীভংস ধ্বংসলীলা জগৎ প্রত্যক্ষ 
করিত ন। ঠিরোপিমার আণবিক বোমার 
আঘাতে বে মেঘপুষ্ী স্থষ্ট হইরাছিল আজ তা! 
দীর্ঘ কালে। ছারা মেলিযা পৃথিবী ঘিরির! 
রাখিয়াছে। জাতিতে জাতিতে আঁণবিক শক্তি 
লইর1 দন্দে অবিশ্বান জমিয়া উঠ্তিয়াছে। মানুষ 
প্রকৃতির দীন যে আণবিক অগ্নির অধিকারী 
হইয়াছে সেই অগ্থি জন্কল্যাণে নিয়োজিত কর 
প্রয়োজন । কয়ল। ও তৈলের ঘুগ যেন চলিয়। 
বাইতেছে | আবাঁর এখন আণবিক যুগ আসিয়। 
পড়িরাছে। মানুষকে হত্য। ন। করিয়া 'আণবিক 
তেজ সাহায্যে তাহীর জীবন-সমস্তার সমাধান 
করাই প্রত্যেক জাতির কর্তব্য। লোককল্যাণে 
ইহা নিয়োজিত হইলে আজ পৃথিবীর ধ্বংস শখ 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও রক্ষা পাইবে । নূতন আণবিক 
যুগে জগৎ যেন সুথের স্থান হব । 


স্বামী ব্রিগুণাতীত 


অধ্যাপক জ্রীঙ্ঞানেন্্র চন্দ্র দত্ত, এম-এ 


স্বামী ভ্িগুণাতীত ভগবান শ্রীরামরুষ্চ 
পরমহংলদেবের অন্তম শিষ্য ছিলেন । তাহার 
পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সাঁরদী চরণ মিত্র। ১৪ 


পরগনার এক অভিজাত কায়স্থ বংশে ১৮৬৫ 
সনের ৩০ জন্ছিয়ারী তাঁহার জন্ম হয় । তাঁভার 


পিতা-মাত/ উত্জরই অত্যন্থ ধর্মপরায়ণ ও সাঁধন- 
ভজনণীল ছিলেন। পিতা-নাতার বর্মনীলতা 
পুভ্রে সংক্রমিত তইঘাছিল। 

বালক সারদীপ্রস্গ কলিকাতা হ্যামপুকুরের 
মেট্রোপলিটান সকলে অধ্যয়ন করেন। & 
বি্বালয়ের প্রধান শিক্ষক হিলেন শ্রীরামরুষ্জ- 
দেবের গৃহী শিষ্য ভক্ত মহেন্দ্র নাথ গুপ্তও 
সকলের নিকট তিনি “শ্ররামকষ্ণচকথামত”- 
ংকলব্বিতী 'শ্রীমণ এই গুপ্ত নামেই পরিচিত । 
সারদাপ্রস্গ প্রাতিভীশালী, বুদ্ধিমান ও মধুরস্বভাঁন 
ছাত্র ছিলেন । ১৪ বসব বয়সে তিনি প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দেন । পরীক্ষার দ্বিতীক্প দিবসে অন্বধানহা- 
বশত; তাহার সোনার ঘড়িটি চুরি যায়। ইহাতে 
পরীক্ষায় ,একটুকু ব্যাথাত জন্মে এবং তিনি 
দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষীয় আঁশান্- 
রূপ ফললাভ করিতে ন। পারিয়া তিনি অতীব 
ছুখাঁতিভূত হইলেন। গ্রিন ছাত্র সারদাকে 
হঃখভারাক্রান্ত দেখিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
মহেন্তর গুপ্ত তীহাকে একদিন দৃক্ষিণেশ্বরে 
পরমহংসদেবের নিকট লইয়া; গেলেন। শ্রীবামকৃ্চ- 
দর্শনে বালক দারদা অতীব আকুষ্ট হইলেন 
এবং তদবধি যখনই সময় পাইতেন তখনই এই 
মহাযোগীর শ্রীচরপপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন। 
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গীতার জ্ীভগবাঁন অজ্নিকে বলিরাছেন-- 
“তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়! । 
উপদেক্ষ্যাণ্ত তে জ্ঞান, জ্ঞানিন্ন্ত দিনঃ ॥” 

প্রণাম, তত্তজিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা প্রসন্ন 
হইলে ব্রক্গজ্ঞ গুক শিষ্কে উপদেশ দিবেন। 
গুক শ্রীরাথকৃষ্ণ ভাবী শিষ্য সারদীপ্রসন্নকে পাদ- 
প্রদ্ণাননের জপ আনিতে আদেশ দিলেন। 
ইহাতে মহন লোকগুর বালক সীরদাপ্রসন্ধকে 
গুরুসেবার এক প্ররুষ্ট সুযোগ দান করিলেন। 
বালক তত্দরশী মহাঁপুরুষের সেবা করিয়া ধন্য 
হইলেন। তাহার 'আভিজাত্যের অভিমান চর্ণ 
হইয়া সঙ্গে সর্দে গুকরুসেবার একনিষ্ঠ ভাব 
সঞ্চারিত হইল। মেট্রোপলিটান কলেজে ইন্টার 
মিডিয়েট প্রথম বাঁষিক শ্রেণীতে পাঠ করিবার 
সময়েই বালকের পড়ীশুনায় উদ ীমীনত। এবং 
শ্রীরামকষ্জদেবের গতি ক্রমবর্ধমান অনুরাগ ও 
আকর্ষণ পরিপৃষ্ট হয়। পড়াশুনার অমনোযোগ 
ও ধর্গাজনে আগ্রহ দেখিয়। পিতা-মাতা তাহার 
বিবাহের চেষ্টা করিলেন। সংবাদ পাইর। 
বালক বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ” 
দেবের নিকট বাড়ী হইতে পলায়নের কথ! 
গোপন করিগ্না সারদা পুরীর দিকে চলি! 
গেলেন। পথে গভীর বনে অনশনে, অর্ধশনে, 
ছুঃখ-ক্লেশে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পিতামাত! 
অনুসন্ধান করিয়া পুত্রকে বাড়ীতে ধরিয়। 
আনিলেন। গৃহে ফিরিববা! মাত্র ' একমাসের 
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মাঘ, ১৩৫৪] স্বামী ত্রিগুণাতীত ১১৫ 
হইলেন। পড়ার অমনোবোগ দেখিয়া জোষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। অস্োপচারের সময় 
ভ্রাত। সারদার মন পরিবঠিত করিবার জন্য ক্লোরোফরম্‌ প্রয়োগের প্রয়োজন হয নাই। 


শান্তি-্বস্তযয়ন, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন; 
পুরোহিতগণ বোঁষণা করিলেন যে, বালক সন্ন্যাসী 
হইয়! বাইবেন। 

পুরোহিতগণের কথাই সত্য হইল। বালক 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের দেবছুর্লভ ব্যক্কিহ ও অপাথিব 
প্রেমে আকুষ্ট হইব সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিলেন । 
মহাঁন্‌ গুরুর উপদেশে শিষ্যের ধর্মজীবন গঠিত 
হইতে লাগিল । পরমভংসদেব ঘখন অসুস্থ হইর। 
চিকিৎসার্থ কাশীপুর উগ্ভানবাটাতে অবস্থান 
করিতেছিলেন তখন সারদীপ্রসন্ন অন্যান্ গুরু- 
ন্বীতগণের সহিত তথার উপস্থিত থাঁকিন। শ্রীগুরুর 
সেবার আত্মনিনেগ করিরাছিলেন। শ্রীগুরুর 
অন্তর্ধানের পর বরাঁভনগর মঠে গুরুত্রাতিগণের সহ্তি 
মিলিত হন এবং সন্গাস গ্রহণ করিয়! স্বামী 
ব্রিগুণীতীত মানে পরিচিত হইলেন । 

নিঃসঙ্গভাবে তীর্ঘভ্রমণের ছুনিবার আকাজ্া 
তাহাকে পাইয়া বসিল। ১৮৯১ সনে তিনি 
মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আজমীড়, কাথিয়াবাঁড়, 
পোরবন্দর প্রভৃতি স্থান্‌ পরিহ্রম্ণ করিয়া বরাঁহন্গর 
মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন । পোরবন্দরে গুরু” 
ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাহার 
অপ্রত্যাশিতভাবে নীক্ষাৎৎ হইল পাঁচ বৎসর 
পর আবার তিনি উত্তরাখণ্ডের ছরতিক্রম্য তীর্থস্থান- 
গুলি ভ্রমণ করিলেন। কৈলাস, মানস-সরোবর 
প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণে তীঁহার অসমসাহপিক 
অভিযান-প্রিগ্তার প্রকষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বহুবার তীহাঁর জীবন বিপন্ন হইয়াছিল কিন্ত 
ভগবানের কৃপায় তিনি প্রতিবারই বিপদ 
হইতে উততীর্ণ হন তীর্ঘভ্রমণ শেব করিয়। তিনি 
কলিকাতায় জনৈক ভক্জের বাড়ীতে অবস্থান 
কৰিতে লাগিলেন এবং গভীর অধ্যয়নে রত 
হন। অত্যধিক পরিশ্রম হেতু তিনি ভগন্দর 


তিনি মহাঁষোগার মত গ্রশান্ত ও নিধিকার 
চিত্তে আস্ত্রোপচারক্লেশ সন্ত করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বরাঁহনগর হইতে আলম- 
বাজারে স্থানান্তরিত হইলে স্বামী ত্রিগুণাভীত 
তথায় গুরুভ্রাতগণের সহিত 'অবস্তান করিতে 
লাগিলেন । 'আলমবাজার মঠের যে প্রকো্টে 
তিনি থাকিতেন উহাকে প্রকৃতপক্ষে একটি 
গ্রন্থাগার বলা যাইত। নি্গ গ্রকোন্তে তিনি 
একাকী গভীর অধায়নে ডুবি থাঁকিতেন। 
অব্যরনস্পৃহা! ছিল তীভাব ছুনিবীর। ১৮৯৭ 
সনে দিনাপুরে ঢুভিগ্ দেখ। দিলে তিনি ছুতিক্ষ- 
প্রপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিরাছিলেন । 

'আলমবাজার তইতে বেলুড় মঠের বর্তমান 
স্থানে এারাম্ষ্ণ মঠ স্থানান্তরিত হইলে নেত। 
স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছন্ধ ও আদেশে বেদান্ত 
ও শ্রীরামকুষ্ণদেবের সার্বভৌম উদার ধর্ম 
প্রচাবের জন্যি “উদ্বোধন” পত্রিকার পরিচালনা 


ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিলেন স্বামী 
ব্রিগুণাতীত। “উদ্বোধনের” মুদ্রণ সম্পাঁদন। ও 


সুষ্ঠু পরিচালনার জন্ত তাহাকে অসাধারণ পরিশ্রম 
ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইরাহিল। তাহার 
এঁকান্তিক বত্ব,4 অপরিসীম কতব্যনিষ্ঠ। ও 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উদ্বোধন” সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইল । স্বামী ব্রিগুণীতীতের এই কঠোর পরিশ্রম 
ও কঠব্যনিষ্ঠার কথ। শুনিয়া নেত। স্বামী 
বিবেকানন্দ বপিয়াছিলেন যে এন্প অভাবনীয় 
পরিশ্রম ও কৃচ্ছসাধন লোককল্যাণরত শ্রীরামকৃষ্ণ” 
শিষ্ের পক্ষেই সন্ভবপর। কলিকাতা -ও 
ম্ফন্ঘলের সর্বত্র ভক্তমহন ও শিক্ষিত-সম্প্রদান্ের 
মধ্যে উদ্বোধনের বহুল প্রচার ও প্রসারের 
জন্য তিনি যে যত্বু, চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন উহ উদ্বোধনের ইতিহামে এক গৌবব- 


১১৬ 


ময় অধ্যায় সংযোজিত করিয়ীছে | উদ্বোধন'কে জন- 
প্রিয় করিবার জন্য তাহার কতই ন! গ্রহ ও চেষ্ট। 
ছিল! তিনিই উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 
১৩০৫ সনের মাঘ হইতে ১০০৯ সনের কাতিক 
পধন্ত ক্রমাগত প্রার চান বসর তিনি অতিশগ্ন 
যোগ্যতার সঙ্তি উদ্বোধনের পরিচলিনা। ও 
সম্পাদনার ভার বহন করিয়াছিলেন। আজ 
উদ্বোধনের জ্য়যাত্রার “স্রুবণ জয়ন্তী” উপলক্ষে 
তাহার অবদান ও কৃতিত্বের কথ। আমর] শ্রদ্ধ] 
ও কৃতজ্ঞতার সঠ্তি স্মরণ করিতেছি । 

নেত1 স্বানী নিবেকানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে 
যুক্তরাষ্ট্রের সান্ফ্রান্সিস্কে। শহরে বেদান্ত প্রচারের 
জন্য আদেশ করিয়াছিশেন।  স্বামা ত্রগুণাতীত 
গুরুত্রাতার আদেশ শিরোধাধ করেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবিতাবস্থায় তিনি আমেরিকা 
যাইতে পাঁরেন নাউ । ১৯০২ সনের ৪51 জ্লাই 
স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক দেহাবনান হইল। 
এই শোকাঁবক ঘটনার কয়েক মাস পর স্বামী 
ত্রিগুণাতীত আমেরিকা বারা করিয়া ১৯০৩ সনের 
২রা জান্্ারী সান্ফ্রান্সিক্কৌ শহরে উপনীত 
হন। সনাপ্রধুল, দুঁচেত।, প্রেমিক সন্ধ্যাসী 
অফুরন্ত উৎসাহ লই সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে বেদ- 
বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, ভারতীয় দর্শন ও 
সংস্কৃতি, শ্রীরামরুষ্ণদেবের সার্বভৌন ভাবধার! 
প্রচার করিতে লাগিলেন । তাহার আন্তরিক 
চেষ্টাতেই সান্ফ্রান্িদকো শহরে হিন্দু মন্দির 
স্থাপিত হর। ইচাই পাশ্চাত্য দেশে সর্বপ্রথম 
হিন্দু মন্দির । তীহার চরিব্র-মাধূর্যে আমেরিকাঁর 
বহু নরনারী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কখন কখন 
তিনি কতিপয় শির্বাচিত শিষ্যসহ সানফ্রান্নিস্কে। 
হইতে ১৮ মাইল দুরবর্তী কালিফণিয়ার শান্তি 
আশ্রমে গমন করিয়া ধ্যানজপ ও তপশ্তায় মগ্ন 
হইতেন। সাঁন্ফ্রান্সিদকৌ৷ হিন্দু মন্দির সম্বন্ধে 
স্বামী ত্রিগুণতীত আবেগভরে এই ভাবিধ্যন্ানী 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


করিয়াছিলেন-_-“আমায় বিশ্বাস কর, যদি এই 
মন্দিরনিম্মীণে স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে, 
তবে ইহার পতন হইবে । আর বদি ইহ। প্রভুর 
কাজ হইগ্রা থাকে বে ইহা স্থায়ী হউবে।” বে 
১০১২ জন পবিত্র উৎসাহী যুবক তাঁহার আশ্রমে 
যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি ব্রহ্মচ্ 
শিক্ষী দিরাছিলেন। এই সম্বন্ধে তীভাঁর অমূল্য 
উপদেশগুলি অবলম্বন করিয়াই পববর্গী কালে 
তাহার ব্রিঙ্গচধ্য+ নামক পুক্তিকাখানি রচিত 


ভয় । আশ্রমের প্রতি প্রকোন্তে এই কয়টি 
উপদেশ শোভা পাইত-“সাধুব জীবন যাপন 


করিবে কিন্তু কাজ করিবে অশ্বের মতো, “মন্ত্রের 
সাধন কিংবা শরীর পাতিন” “সতর্ক হও এবং 
প্রার্থন। কর” । 

আশ্রমে তিনি একজন কঠোর 
আচার্য ছিলেন তিনি স্বয়ং ধমাচরণ করিব! 
অপরকে শিক্ষা দিতেন। তাহার আহার ছিল 
সার্তিক, শরন করিতেন সামান্য শব্যায়। সকল 
কাজে তিনি নিরমনিঠ ও সময়াবঠিতা। রক্ষ1 
করিতেন । জগজ্জনশীর ধ্যান-ধারণায় ভরপুব 
থাকিয়া তিনি সধন্র পবিত্রভাব বিচ্ছুরিত করিতেন । 
বেদান্তপ্রচারের জন্য তিনি “মুক্তির বাণী” (05 
৬০1০6 ০6 17755000%) নামে একথান। মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন | ই5। সাঁত বৎসর স্থায়ী ছিল। 

কঠোর পরিশ্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতের শরীর 
বাতাক্রান্ত হ্ই়। ভাঙ্গির়। পড়িল। কিন্ত 
তথাপি কেহ একদিনের জন্যও কল্পনা করিতে 
পারেন নাই যে তাহার এই দিব্য জীবনের হঠাৎ 
অবসান হইবে। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাঁসে বড়- 
দিনের (01150095 ) তিন দিন পর স্বামিজী 
বখন সান্ফান্সিস্কে হিন্দু মন্দিরে রবিবাসরীক্ 
উপাসনার নিযুক্ত ছিলেন, তখন এক অব্যবস্থিত- 
চিত্ত বিকৃতমন্তিফ যুবক বক্তৃতা-মঞ্চের সম্মুখে 
একটি বোম। নিক্ষেপ করে। বোমাটি তৎক্ষণাৎ 


শিয়মানুবতী 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 
বিস্ফোরিত গ্ইরা যুবকটিৰ প্রাণনাশ এবং 
স্থামিজীকে গুরুতররপে আহত কৰে । যুবকটি 


ত্বামিজীর একজন পূর্বতন ছাত্র ছিল। হাসপাতালে 
যাওয়ার পথে ক্ষমাস্থন্দর স্বামিজী করুণাভত্রে 
জিজ্ঞাস করিলেন,“বেচা রা ধুবকটি কোথার আছে ?” 
তীহার এই প্রেমমর আকুল উত্ভি ক্ষমা 
অবতার ক্রুশবিদ্ধ প্রভু বীশুর কথাই আমাদের স্মবণ 
করাইয়। দেয়। তাভার বন শরীন এই 
আঘাত সহা কবিতে পাতিল না ১৯১৫ 
সনের ৯ই জান্রগ পী মপরাহ্রে বামিজী সেবককে 
ডাকিয়। ব্শিলেন, “আগামী কল্য ১*ই জন্তিনারী 


ব্যর্থ অধ্য 


১১৭ 


স্বামী বিবেকানন্দজীর শুভ জন্মদিবসে আমি শরীর 
ত্যাগ কবির” পরদিন বৈ্কৈধল ৭-৩০টায 
মভাঁযোঁগী জীবনের মহান্‌ ব্রত উদ্যাপন করিয়। 
সমাধিযোগে দেভত্যাঁগ কবিলেন। তাহার 
ব্ভসংখ্যক অন্তরাগা ভক্ত, ছাত্র, শিষ্-শিষ্যা এবং 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ তাহাদের 
আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদশনেব ভন্য ব্ব।মিজীব 


অন্তো্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। 

'আত্মনে। মোক্ষার্থংজগ্ধিতায় চ” উৎষ্টপ্রাণ 
শাবামকৃষ্ণ-সন্ত।ন এইনপে পাশ্চাত্যদেশায় নরনারীর 
মুক্তির জন আত্মব্লিদান করিলেন । 


ব্যর্থ অর্ঘ্য 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


দেবতার কাছে 
মানত করেছি 
ছেলের মঙ্গল তবে, 


পুজার সম্তাব 
ভাতে লয়ে তাই 
চলেছি মন্দিব দ্বাবে। 


পথটি রোধিয় 
দীড়াইল এক 
ভিখাঁবিণী দীন্‌ বেশে, 


অশুচি ভাঁবিয়। 
হেলাভরে তারে 
চললে গেছি রেখে পাশে। 


লোক অগণন 
ঈাঁড়ারে বাতিরে 
লয়ে পুজা-উপ্চার, 


দাঁনিতে অর্থ 
খুলিলে মন্দিব দ্বার । 


সচকিতে হেরি 
প্রণাম করিয়। 
দেবভারে করজোৌড়ে, 


সজল নয়নে 
ভিখাব্রিণা বসে 
দেবতার বেদী পরে! 


উদ্বোধন 


মগ্ডলেশ্বর স্বামী মহ[দেবানন্দ ।শ।ঞ 


উদ্বোধন অর্থ জাগরণ। উতৎ উতকষ্ট বিষয়ে 
বোধন জাগরণ € ছাঃ ৩১৭1৭) উউদ্বয়ং তনসম্পরি, 
জ্যোতিঃ পশ্ঠন্ত উত্তরং₹? নিদ্রাভঙ্গে জাগরণ 
ঘটে । পুরাণে শরৎকালে নিদ্রিত দেবীর 
অকালে জাগরণ প্রচেষ্টাকে বোধনাখ্য কাঁধ্যকাঁল 
বলে-_রাবণন্ত বধার্থায় রাঁমস্থান্ত গ্রচ্ঠায় চ অকালে 
ব্র্ধণ! বোঁধে। দেন্যাস্তব পুরারুতম্। অহমেবাঁপুন! 
তথ্বৎ বৌধয়ামি স্থরেশ্বরীম্ণ, ইত্যাদি । ঈশ্বর ঈথবরী 
কথার কথ। মাত্র। “নেব স্ত্রী ন পুমান্ষে ন 
চৈবায়ং ন পুংসকঃ | পুরুষঃ ব্যাপকোহলিদ্ এব চ1, 
গীতা (২1৬৯) বলেন, যা নিশ! সর্বভূতীনাং 
তন্তাং জাগঞ্তি সংযনী। যস্তাঁং জাগ্রতি ভূতানি 
সা নিশ। পঠাতো! মুনেঃ1” যে বিয়ে সর্বভূত 
জাগ্রত তাহা সংবমীর রাত্রি আর যে বিষিয়ে 
সর্ধ্বভূত্ত নিপ্রিতি তাহাতে সংযমীর জাগরণ । 
সর্বভৃত যে বিষয়-ব্যাঁপারে জীগ্রতঃ ইন্দ্রিরভোগ 
পরায়ণ, তাহাই সংযনীর বাত্রি। ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার 
নিরন্ডে “যেন সর্ধবমিদং ততম্ তৎসম্ন্ধে সংবনী 
জাগ্রত হইয়া থাকেন। নিশ! নিত্রার জন্য, নিদ্রা- 
ত্যাগে জাগরণ। অর্থাৎ বিষয়ব্যাপার-ত্যাগে 
ঈশ যিনি সর্বব্যাপী নিক্ষিয,। তৎবিষয়ে জাগরণই 
উদ্বোধন। কেহ বলেন প্রাণিসাধারণ নিজ নিজ 
দেহ রক্ষার্থ জাগ্রত থাঁকে। 

প্রতি দেহের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কীরাদি ব্যতীত 'আঁমি-নীমা এক ব্যক্তি 
থাকেন। এই £আমি-নাম। ব্যক্তি জাগ্রৎ, শ্বপ্ন 
ও নুযুপ্তি অবস্থাত্রয়েই বিগ্যমান। তিপি মন- 
বুদ্ধির ত্রষ্। বলিয়া উহ! হইতে পৃথক। জাগ্রতে 


আমি কর্ত। ও ভোক্ত1, স্বপ্রে স্বপর্ুষ্টা। লোকে 
বলে, আনি রানে স্বপ্ন দেখিয়াছি । সুযুণ্তি হইতে 
উথ্থান করির। বলে, আমি বড় সুখে নিদ্রা! গিরা- 
ছিলান। এই ত্রিকািস্থারী “আমি, জ্ঞে় পদার্থের 
জ্ঞাতী। গতার জ্ঞের পদার্থকে ক্ষেত্র বলির। এই 
'আমি'কে ক্ষে্জ্ত বলিয়াছেন । কিন্ক এখন প্রশ্ন 
ভইতেছে_এই আমি কে? কোঁথ। ভতে আগত? 
কোথার বাইবেন? £কনই বাঁ এখানে আসিয়াছেন ? 
হও জানিতে হইবে । সর্বদেহে “আমি? 
বিছ্ুনান আছেন, দেহে দেহে একই ধন্মবিশিষ্ট 
“আমি' পরিদুষ্ট হন। তাহারা কি পৃথক পৃথক্‌ 
বা একেরই সর্দত্র স্থিতি, ইহী লইয়া মততেদ 
দুষ্ট হয়। খন একজন বৃষ্টিতে অঙ্গন পিচ্ছিল 
জওনায় 'ভূমিতে পতিত হইয়া ছুঃখ প্রাপ্ত হয়, 
তখন অবস্থিত ব্যক্তি ভাপিয়া উঠে। 
ইহাতে পৃথক থাঁকাই অন্ুনিত হয় ।॥ কেহ 
সরল, কেহ কুটিল, কেহ হিংসক, কেহ অধিংসক, 
এই শানাত্ব পৃথকত্বের পরিচায়ক । কণিলদুনি 
এই মতবাদে আস্থা রাখিয়া স্বীয় দর্শনশান্ত 
প্রণয়ন কবিযীছেন। বর্তমান কালের বৈষ্ণবা- 
চাঁধ্যগণ এবং কোন কোন শৈবাচধ্য এই মতে 
বিশ্বাসী। কেবল তাভাই নহে তাহাদের মতে 
জীব ও ঈশ্বর পৃথথক-_জীব নিত্যদস, ইত্যাদি । 
বাইবেলে এডামইভ শ্বগীন ইডেন উগ্ভানের 





গুভে 


শ্রমিকরূপে জীবন যাপন করেন । দীসের 
স্বাধীনতা কল্পনা - জল্পনা মাত্র। জীব 
স্বাীন ও শক্তিমান এরপ গীতায় উক্ত 


হইঘ়াছে। জীব নিজ সাধন ছারা শ্বারাজ্য 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


লাভ করে, এব্সপ শ্রুতি বলেন। জীবের অস্বতন্তত। 
সাময়িক অহঙ্কারজন্য ঘটিয়া থাকে । অহঙ্কীর- 
মুক্তিতে সে স্বরটি। শ্রুতি বলেন, “নেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন? | গীতার, কক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাঁপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু 
ভারত” ইত্যাদি বাঁকা হইতে সর্বদেহে এক 
জীববাঁদ প্রকট হয় । ক্ষেত্রজ্ঞ কে? ক্ষেত্র বা 
দেহকে দৃশ্ঠক্সপে দেখিয়া বে দেহবিষয়ক জ্ঞাঁন 
লাভ করে সেই জ্ঞাতাই ক্ষেত্রজ্ঞ | 

প্রতি দেহেযে আমি”নাঁনা ব্যক্তি আছেন 
তিনিই দেহ ও অনবৃদ্ধাদির ভ্রষ্টা ও জ্ঞাত। 
হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ ও “আমির একত্ব 'মপিয়। 
পড়ে।  প্রশ্নউপনিষদ বলেন, 'আত্মন এব 
প্রাণ জায়তে। যখৈষ। পুরুবে ছায়। এতম্মিন্‌ 
এতদ্‌ আততং মনোকৃতেন আনরাতি অস্মিন্‌ 
শরীরে ৷ কঠ-উপ্নিষদ বলেন, “আত্মেক্িরননো- 
যুক্তং ভোক্তা ইতি আহর্ননীষিণঃ |" তৈভিরীর় 
বলেন, “তৎ স্থ্4 তদেবান্নপ্রাবিশৎ্ |” এই যে অ- 
প্রবেশ তাহাই হৃদক়াকাশে বৃদ্ধিরপ লপণে 
প্রতিবিষ্বভাবে স্থিতি । “গুহা প্রবিশ্ত তিঠস্তীম্‌। 
অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষে। জ্যোঁতিরিবাঁধূমকঃ । অঙ্গার 
পুরুষে! মধা আঁত্মনি তিষ্ঠতি। অশরীরং শগীরেয 
অনবস্থেযু অবস্থিতম। বথাদর্শে তথাত্মনি বথা 
স্বপ্পে তথা পিতৃলোকে বথা অগ্, পরীৰ দশে 
তথা গন্ধব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রক্ষলোকে 
ছাঁয়াতপৌ ব্রহ্মবিদে। বদন্তি।' এই সকল শর্তি হইতে 
প্রতিবিষ্ববাদ প্রতিষিত হয় । ভাগবত পুত্রাণে 'বথ 
জলে চন্দ্রনসঃ কম্পাদিস্তৎকুতোগুণঃ। দৃম্ততেহসন্নপি 
'ুরষটরাত্মনোহনাতআনো। গুণঃ॥% ক্ষেত বিভ্রমনিদং 
মনসো! বিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতিচক্রং | 
বিজ্ঞীনমেকমুরুধেব বিভাতি মায়! স্বপ্রপ্রিধা গুণ- 
বিসর্গ-কতে। বিকল্প: ॥% “বদ্ধে। মুক্ত ইতি ব্যা্যা। গুণতো 
ন মে বস্ততঃ | গুণস্ত মায়ামূলত্বাৎ ন ওম মোক্ষো 
ন বন্ধনম্‌ | শোৌকমোহৌ স্থখং হুখং দেহাপততিশ্চ 
মারয়া। ব্বপ্োষথাত্বনঃখ্যাতিঃ সংস্যতিরন তু বান্তবী ॥ 


উদ্বোধন 


১১৭ 


কেহ বলেন, বিশ্ব দৃশ্য হইলেও ইহী সিনেমা 
হলে দৃষ্ট দৃশ্তব্খ। কে বলেন, অলাত্চক্রবৎ, 
জলন্ত মশাল থুরাইলে আকাশে থে অখ্রিচক্র 
দুষ্ট হর তাঁভ। বেন ভ্রান্তিমাত্র তেমন জগৎ 
ভ্রান্তি মাত্র মনের বিলাস মাত্র। তৈত্তিরীয 
আতিতে স্ৃষ্টিসঙ্বন্ধে বল তইয়াছে-তস্মাদ বা 
এতম্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। আঁকাশাদ্‌ 
বাধুঃ। বায়োরগিঃ । অগ্নেরাপঃ | অদ্ধ্ঃ পৃথিবী? 
ইত্যাদি। সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন 
ভইগাছে। আকাশ তইতে বায়ু, বায়ু তইভে 
অগ্নি, অগ্নি হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ, অপ 
হইতে পুথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । ইভাতে কাঁরণ- 
কাধাসদ্ন্ধ আছে । 

কাধ কারিণেরই বিকাশ নাত্র। 
পঞ্চভৃতমধো . আকাশ শব্দগুণবিশিষ্ট, বাঁযু 
শব ও স্পর্শ গুণবুক্ত। তেজ শব স্পর্শ 
ও রূপগুণবুক্ত । অপ. শক স্প রূপ ও 
রম গুণবিশি্ট। ক্ষিতি শব্দ স্পর্শ দূপ বস 
ও. গন্ধ গুণবিশিষ্ট। ইহাতে কারণ হইতে 
কাধ্যে গুণাধিকা দুষ্ট কাধ্যে 
বদি কাঁরণ হইতে গুণাধিক্য ঘটে তবে তা! 
বহিরাগত জানিতে হইবে । যেমন দুগ্ধ কারণ, 
দধি কাধ্য। কারণদ্রপ্ধের ধব্লতা কার্ধয- 
দখিতে দুষ্ট হয় এবং দধিতে অস্্রগুণ অধিক। এই 
দধির অম্নত্ব কারণদুপ্ধ হইতে আসে নাই, কেননা 
ঢগ্ধে অন্নত্ব নাই, অস্ত্ব বহিরাগত। তেমনি আত্মার 
অন্তিতামাত্র আছে। এজন্য কাধ্য আকাশের 
অস্তিত কারণ আত্মার অস্তিতার বিকাশ বটে। 
আত্মা নিগুণ। আকাঁশে শবগুণ অধিক আছে, 
সুতরাং কারণ হইতে গুণাঁধিক্য এই শব্দগুণটা 
বহিরাগত, ইহ! বলিতেই হইবে । তেমনি আকাশে 
স্প্শগুণ নাই। শ্মুতরাঁং বারুর স্পর্শগুণ বহিরাগত | 
তেজের রূপগ্ডণ কারণবাযুতে নাই, সুতরাং 
বহিরাগত ।  অপের  রসন্ড1 : কাঁরণতেজে 


এই 


হইতেছে । 


৯২৩ 


নাই, স্থরতাং উহ বহিরাগ্রত। ক্ষিতির গন্ধগুণ 
অপে নাই সুতরাং উহ। বহিরাগত । অর্থাৎ 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ তন্মাত্র 
কারণস্বরূপ আত্মায় নাই ও তাঁভা হইতে আসে 
নাই, উহার সবই বহিরাগত । সেই বহিরাগত 
নান। গুণমরীকে মায়া বা প্রকৃতি বা তমঃ বলে। 
স্তরাং আত্ম! হইতে স্থ্টিকাঁলে মারা উপস্থিত 
ছিল, যাহ হইতে শব্দ স্পর্শাদি আপসিয়াছে। 
অর্থাৎ মায়াসন্গিহিতে সৃষ্টি। অখণ্ডের অস্তিতা 
যেমন তেমনই আছে। 

সষ্টিবিষয়ে গীত। বলেন 'প্ররুতেঃ ক্রিক্মমানাণি 
গুণৈঃ কর্মীণি সর্বশঃ ।” আদিতে এক অদ্বিতীয় রঙ্গ 
ছিলেন, আবার “তম আসীৎ বিয়া 
তম সমাগমে তমাবুতে ব। তমের অঞ্চল হইতে 
নানাত্বের উদ্ভব । তমাবাতি হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যবর্ণ 
জ্যোতিশ্ব্ূপ মা়াঝেষ্টনীতে গর্ভে স্থিত। দশম 
মগ্ডলে বেদ বলিয়াছেন_ইয়ং বিশ্ৃষ্টির্যত 
আবভূব বদ্দি বাঁ দধে যদি বান। ঘোঁ অস্ত 
অধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্‌ সো অঙ্গ বেদ যদি ব1 
ন বেদ। এই সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল কে 
কি ধারণ করে বা করে না? ধিনি পরম 
ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ পুরুষ তিনি জানিতে পারেন 
অথবা তিনিও জানেন না? ভূতপঞ্চক নায় 
হইতে আগত পুরুষ তাহা না জানিতে পারেন। 
মার্কগেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে, বিষু যখন ঘোঁর 
নিদ্রাভিভূত তখন তাহার অজ্ঞাঁতে 'দর্ধবোপাঁধি- 
বিনির্খূক্ত তৎপরত্বেন নির্্ন” অশরীর পুরুষের 
কর্মল হইতে মধু ও কৈটভনামী টৈত্য্য় ও 
নাভি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। কর্ণমল 
মায়ামল, ইহাতে কোন সনোহ নাঁই। সৃষ্ট 
মারিক হুইলে সমাঁজ-জাতি তদতিরিক্ত হইতে 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


পারে না। খঘতই দীর্ঘ হউক খিনশ্বর, এজন 
বৌদ্ধগণ “ক্ষণিকং ক্ষণিকং ছুংখং ছুঃখং স্বলক্ষণং 
স্বলক্ষণং শন্ং শুন্যংং বলেন । ৃ 

ভাগবত পুরাণ স্ষ্টি মনোবিলাস বলিমীছেন, 
ততসপ্ধদ্ধে আলোচনা করিলে দেখ! যাঁয়, যখন 
মন ক্রিরাশন্যা তখন জগৎ নাই। যেমন 
ডাক্তার ক্লোরফরণ করিলে, মুচ্ছাকালে, সুষুপ্রিকাঁলে 
সমাধিদশায় । আর যখন মনম্পন্দন ভয় তখন 
জগং ভাসে, বেমন স্বপ্নে ও জাগ্রতে। মন 
অন্তঃকরণ দেভাভ্যন্তরে থাকে, সেখানেই সে 
নিজ দপ্তরে কাজ করে--বরচনা করে, যেমন টেলি- 
স্কেরপের লেন্স নলের ভিতরে থাকিয়হি গ্রহাদি 
দেখার, তেমনি মন দেচের মধ্যে থাঁকিয়াই 
সব দেখার। স্প্পে মনে যে জগত ভাসে তাহা 
প্রাতিভীদিক ৷ জীশ্রতেও মন যে জগৎ দেখায় 
ভাহাঁও গ্রাতিভাসিক ৷ উভরই একই মনের স্পন্দন 
ব্যাপার স্পন্দনের তাঁরতম্যে যেমন কয়লা ও 
হীরক পৃথক মনে হর, ইহীও তেমনি। কয়ল' 
ও হীরক এক জাতীয় বলিয়াই গুহীত হয়! 

নব বিজ্ঞান বলে, 48261 95 5. 55525 901 
[000101. জগতট।ও 19061, শুতবাং 16 10451 
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স্পন্দন? মনের আবরক মনের স্পন্দন 
জগৎ ভাসে, ইহা আবৃত চিদাভাসের কাধ 
বলির1 গৃহীত ভয়, যেমন টারদ্দের নাচনি জলে 
দেখ! বার, জলের নাঁচনি চাঁদে আরোপিত হয় 
তেমনি মনের নাঁচনি পুরুষে আরোপিত হয়। 
পুরুষ সাক্ষী কর্তী নয়। এজন্য ক্ষণিক জগতের 
মোহ ত্যাগ করিয়া নিক্ষিয় পুরুষই চিন্তনীয 
এবং ইহীতেই মানবের কৃতক্ৃত্যত।।  অতঞং 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত |” 


স্বাধীন ভারতে শিশ্পের স্থান 
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত 


আজ ভারত স্বাধীন । স্বাবীন ভাঁরতের পত[ক 
গৃহে গৃহে উড়াইলেই স্বাধীনতা আসে ন1। 

“তোমার পতাঁক1 বারে দাও, 

তারে বহিবাঁরে দাও শকতি, 
তোমাঁর সেবার মহান হুঃখ 
সহিরাঁরে দাও ভকতি।” 

কবি অবশ্য এ গান লিখিরাঁছিলেন ভগবানকে 
উদ্দেশ করিয়া। আজ স্বাধীন ভারতের পতাঁকা 
উড়িতেছে ; সুতরাং ভারতবর্ষকে উদ্দেশ করিয়া? 
আজ একথা বলিতে পাি। 

বাহিরের শসিন চণিয়। গেলেই স্বাবীনত! 
আসে না। সেই স্বাধীনতা যনি আমাদের অন্তরে 
অনুভব ন। কবি এবং সেই ন্বীধীনতা যদি 
আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত না হয়, 
তবে কি তার সার্থকতা আছে? বিদেশী শুধু 
এতদিন আমাদের বাহিরে রাজত্ব করে নাই, 
তারা আমাদের মনোজগতে প্রবেশ করিয়। 
সাংস্কৃতিক জীবনেও বিপর্ধ্যয় ঘটাইস্জাছে। আছ 
সময় আসিয়াছে, সে সব তলাইয়1 দেখিবার । আজ 
আমাদের সীংস্কৃতিক জীবনকে দেখিতে হইবে 
মুন আলোকে । তাহাকে এখন করিতে হইবে 
পুনর্গঠন। সকল শিল্পকেন্দ্রকেই স্বাধীন চিন্তার 
ও শ্বাধীন ভারতের উপযোগী করিয়া! তুলিতে হইবে । 

বিদেশীদের কঁছে এতদিন যাহা। ভুল শিখিয়াঁছি, 
মাজ তাহার সংশোধন করিতে হইবে । তাহাদের 
আজ্তায় থাকিয়। আমাদের হইয়া! গিরাছিল 
11769110116 ০010118% 5 আমর। মনে করিয়াছি, 
আমাদের য। কিছু তা নিকৃষ্ট, আর পশ্চিমের 
7 কিছু ধার করিয়! পাওয়। সবই উৎকৃষ্ট । 


৯৬ 


আজ দেখিতে হইবে জাতীর জীবন ও জাতীয় 
ভান গঠনের পক্ষে কিরূপ শিক্ষী গ্রয়ৌজন | আমরা 
স্বাধীনতাদ্ধারা বুবিয়্! থাকি, সকলের জন্ত 
ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে । মানুষের 
রুটার প্রয়োজন অপরিহাধ্য। কিন্তু £& [এরা 
099 1909 11৮০ 0৮ 1)1680 ৪1906. তাঁহার 
এই রুটার সঙ্গে চাই আনন্দ। আমাদের 
কটাব সঙ্গে আনন্দ থাকিলে ম্বীধীনত সার্থক 
হবে । পশ্চিমের একজন মনীনী বলিয়াছেন, সকলে 
অর্থলালসাঁর দিকে ছোটে, কিন্তু তাহারা! কেবল 
তাহাঁতেই আনন্দ পাঁর না, কারণ একমাত্র অর্থই 
সুখ দিতে পারে না। তাঁহাকে কাজের সঙ্গে 
লৌনর্ধ্য দাও, আনন্দ দাও । 

আমাদের প্রন্েক কাঁজে প্রবেশ করিবার 


পূর্বে ঠিক করিতে হইবে, আমাদের 
আদর্শ কি? কবি থে বলিয়াছেন, “ভারত 
আবার জগতৎসভায় শ্রেঠ আসন লবে।” 


তাহা কি করিয়া সম্তব হইবে? অন্যান্য দেশের 
রাজনীতির আদর্শে দেখিতে পাই, সাম্রাজ্যবাদ 
_পরদেশকে দলন ও লুষ্ঠন। আমাদের দেশ 
যখন উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, 
তখন অন্যদেশে বিজয়বাহিনী প্রেরণ করে নাই, 
পাঠাইয়াছিল শাস্তি ও ও প্রেমের বাণী। ভারতের 


রাজনীতির শ্রে্ঠ আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে 
অশোকের নীতিতে । আজ স্বাধীন ভারত তাহার 


প্তীকায়্ অশোকের চক্র গ্রহণ করিয়া তীহার 
আদর্শকেই গ্রহণ করিল এরূপ ইঙ্গিত করিতেছে, 
আর ইঙ্গিত করিতেছে অগ্রগতি । আঁজ ভারত সকল 
পৃথিবীর সঙ্গে সমান ভাবে অগ্রসর হহয়। চলিবে । 


৯২৭ 


সারনাথের অশোকস্তন্তে চক্রচিহ্ছ দেখা যাঁয় 
এবং আরে! বৌদ্ধ কীর্তির সঙ্গে চক্র তাক! 
আছে। বৌদ্ধদের কাছে ঢক্রচিহ্ছের একটি বিশেষ 
অর্থ আছে। তাঁহাদের নিকট এই চিহ্নটি পরম 
পবিত্র। ইহাকে তাহাদের পরিভাষায় বল। হয়, 
ধর্মচক্ত । ইহার অর্থ হইল বুদ্ধ সাঁরনাথে যখন 
প্রথম ধর্ম প্রচার করিলেন, তাগাই ধর্ম 
চক্র চিহ্নদ্বীর। বুঝাইয়া। দেও! হইয়াছে । জৈন ও 
হিন্দুদের মধ্যেও চক্রচিহ্ন দ্রেখা যাঁয়। প্রাচীন 
সিন্ধাসভ্যতার লীলাভূমি মতেন জে! দাঁরোতেও 
চক্রচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কাঁজেই বর্তনানের 
প্তাঁকায় টক্রচিহ্ন ভারতকে পীঁচ ভাজার বংসর 
পূর্ধ্বের সঙ্গে যুক্ত করিয়। ব্িলি। 

দিল্লীতে পতাঁকা উত্তোলনের সঙ্গে পণ্ডিত 
জওহরলাল বলেন, এই চক্রচিস্ন হইতেছে “4৯ 
1170155 
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81001600 ০016015 
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0০৫.» ভারতবর্ষ যাহার জন্য দীড়াই।ছে তাহ! এবং 
তাহার সংস্কৃতিকে এই চক্রচিক্ৃদারা প্রকাশ 
কর! হইয়াছে । 

তিনি বলিয়াছেন, “10৫ 10৮ [0216 1 »]) 
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থে এই পতাকার সঙ্গে শুধু একটি চিহ্ুকে 
যুক্ত করিয়! ইহাকে অশোকের নামের সঙ্গে যুক্ত কর 
হইয়াছে। অশোক শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
গৌরবময় নাম নহে, পরস্ধ সমগ্র পৃথিবীর 
ইতিহাসে তাহার নাম গৌরবাদ্থিত। 


প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ধুগকে পণ্ডিত 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


জওহরলাল তীঁহার “ডিসকভারি অফ ইগ্ডিয়া'তে 
ব্যক্ত করিয়াছেন--1৮ 15 %/6]1] 086 26 ঠ05 
10010617006 50016 870 ০0101100900 
10016181006 001 00170 6965 19801 ০ 
1001 
0955১ 200 186 


560০90৫ 00: 17 200190 


16125 56০০0 0097, [ 


121 


17002 2710 102116%5) 69961709117 (12002107 


00৮ 00556 2565 175015 ০0£ 10701505195 


800 2105 2100 06515086009 (000 


[70116 [0019 1050 
1101 909০৫ 00: 50176101105 5619 0162, 
100 150 (01010 0270 117015 


02160 105 001- 


(1175 0০ 0106. 


7০৪1৫ 
109৮2 90151602170 
(না 006 1021000৫601 1955 ০0171- 
10102005 179101761 0710051)09৮ 07656 2162 
অর্থাৎ ইহা ভাল যে এখন এই 
সঙ্তর্ষ সংগ্রান ও অসহিষ্ণতাঁর মুহূর্তে আমাদের মন 
চলির়! বাঁয় ভারতের সেই প্রাচীন নিজত্ব সংস্কৃতির 
দিকে। আমি আশা ও বিশ্বাস করি, বিশেষ ভাবে 
এই সফল বুগের ভিতর দির, ভুলত্রীস্তি এবং 
অধঃপতন সন্ত্বেও ভারত তাহার সংস্কৃতির উপর 
ঈাড়াইয়া আঁছে। ভারতবর্ষ বদি একটা বড় 
আদর্শের জন্য না ধ্লীড়াইত, তবে ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক জীবন এই সকল যুগের ভিতর দিয়! 
বাঁচিরা থাঁকিত ন|। 

ভারতীয় শিল্পকেও এখন এই নূতন আলোকে 
দেখিতে হইবে । আমরা অনেক দিন পশ্চিমকে 
অন্ুলরণ করিয়াছি; এখন নিজের আদর্শকে 
খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বুদ্ধ তাহার 
শিষ্যগণকে সপ্ধোধন করিয়া বলিরাছেন, “০০, ৮৪ 
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10 006 10655100105) 21011990517 76 
[010018, 21011005170 175. 600) 17 
509171 2910 1£69৮% হে ভিক্ষগণ, বহুজনের 
সুখের জন্য, বছুজন্রে হিতের জন্য, পৃথিবীর 
মঙ্গলের জন্য বিচরণ কর। সন্ধন্ন গচাঁর কর, যাঁহী 
আরস্তে গৌরবময়, মধ্যে গৌরবময়, শেষে 
গৌরবময় । 

এই আদর্শ হইতেই আঁমাদের প্রাচীন যুগের 
চিত্র অজন্তাঁর উদ্ভব হইয়াছিল। উহা? ছিল বড় 
একটা আর্ট গ্যালারি । ইহা জন্গণের ধন্মবৌধ, 
শিক্ষা ও আনন্দের জন্য ছিল। 

শিল্প বা শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে 
স্থথায়, বহুজনহিতাঁয় ।” 


র্‌ হজন- 


আমরা প্রাচীন আদশ হইতে বিটাত হইয়া 


মুষ্টমেয়ের জন্য শিল্প স্থ্টি করিতেছি । এই 
ুষ্টিমের হইতেছে ধন্তত্ত্রবাদী। আমরা পশ্চিমের 
আওতার আসিয়া ধনতন্ত্রের উপযোগী শিল্প স্থষ্টি 
করিয়াছি । যে ইউরোপ এখন ধনতদ্কের বিরুদ্ধে 
জেহাঁদ ঘোঁধণ। করিরাছে, সেই দেশেই এখন 
দেখা যাইতেছে নব্য চিন্তাধারা; তাহারাই এখন 
বলিতেছে “ফেরো। 1” ঘে পথে আমরা চলিতেছিলমি 
তাঁভ শ্রেরের পথ নহে । আর্ট যদি সৃষ্টি করিতে 
হয়, তাঁহী হইবে জনকল্যাঁণের নিমিত্ত । জনকরেকের 
খামখেয়ালীর জন্য আর্ট স্থষ্টি হইতে পারে না| 

আটকে শুধু ধনীর বিলাদের সামগ্রী করি? 
তুলিলে চলিবে নাঁ। ইহা অন্তরের বস্ত। ইনা 
জনসাধারণের আনন্দ ও শিক্ষার বস্ত। উনবিংশ 
শতাঁবীর ইংলগ্ডের একজন চিন্ত-নারিক ব্লিযাছেন, 
13821505 19 2 59018109109, সৌন্দধা হইতেছে 
সামাজিক শক্তি | 

পশ্চিমের ভাব-নাঁয়ক টলষ্ট্ন বলিবাঁছেন, আট 
তইতেছে জনকল্যাণের জন্য । টলষ্ট তীহার 
সাহিত্যদ্বার! যাহা বুঝাইগাছেন, ওলনাীজ চিত্রশিলী 
ভ্যানগগ তাহাই বলিয়াছেন তাহার চিত্রা! । 

আমাদের দেশে সামীজিক জীবনের সঙ্গে শিল্প 
এক সময় যুক্ত ছিল। যে সকল প্রাচীন মন্দির হিন্দু 
রাজারা করিরাছিলেন তাহা শুধু ধনীর বিলাস- 
সম্পদ ছিল না, তাহ। ছিল জনগণের জন্য | 

ক. 11150017901 [100127)010105005, ৬০01, 1, 
0% 5. চ২৪0172100151012, 


স্বাধীন ভারতে শিলের স্থান 


১২৩ 


আমাদের বাংলাদেশে গ্রীম্জীবনের সঙ্গেও 
একসময় আর্টের সংস্পর্শ ছিল। মেয়ের বাড়ীতে 
আলপনা করিরাছেন, পিঁডি চিত্র করিরাছেন, 
পুজোর মুদ্তি গড়িয়াছেন, পোটে। ছবি স্ীকিয়াছেন। 
সৌন্দর্যোর সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ ছিল। 
সৌন্দয্যের সংস্পর্শ হইতে বিষুক্ত হইঘ। গ্রাম 
এখন নিরানন্দ। তাহাকে শুধু রুটী দিলেই হইবে 
না, আনন্দ দিতে হইবে। ৫ম শতাবীতে 
বাহ্শ্তারন তাহীঁব কাঁমহ্ত্রে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক 
নাগবিকের অন্যান্তি দব্যের সঙ্গে চিত্র করিবাঁর 
দ্রব্যাদি রাখিতে ভইবে। ইহাতে বোঝা যায়, 
প্রাচীন কালে চিত্রের সামাজিক সম্বন্ধ এবং 
শক্তি ছিল । 

আমাদের- হাতে এখন রাষ্ট আসিরাছে। 
এখন ভাঁবিতে হইবে এই স্বাধীনতা কি প্রকারে 
সকলের কল্যাণপ্রস্থ হর়। শুধু রুটা চাই, 
বক্স চাই বলিলে হইবে না, অন্তরকে শু 
রাখিলে চলিবে নী; অন্তরকে প্রাণবন্ত রাখিতে 
হইবে | তাহা পাবে কে? আনন্দ, আঁট! 
বাহার! সাহিত্যিক, কবি, তীভাঁর। কাঁব্য স্ষ্টি করিয় 


তাহ[দেব কর্তব্য করিযাছেন। কিন্তু এদেশে 
শিল্িগণ দেশাজ্ববোধ জাগাইতে কিছু করেন 
নাভি। 


রাষ্ট্রও এ ব্ষথে কন্তব্য আছে। কংগ্রেস 
এব্ষিয়ে বিশেষ কিছু ভাবে নাই। আজ 
কংগ্রেসকে ভাঁবিতে হইবে শিলপ কিতাঁবে দেশাত্ম- 
বোধের উদ্বোধক হর। কংগ্রেদ তাহাৰ প্রচার" 
কাধ্যে ছবির প্রচারপত্র ঝা পোষ্টার ব্যবহার করিতে 
পারে। শুধু শাদা কথায় কিছু না বলিয়। 
ছবি দ্বীর? কোনে! কথ। বুঝাউ্া দিলে কাট 
আরে। স্পষ্ট হইবে। 

প্রথটীন কীতঙিসমূের স্থাপতা ভাস্কাধা চিত্র 
প্রভৃতির প্রতিলিগি করা উচিত স্কুল-কলেজের 
জন্য । বাল্যকাল হইতেই এগুলির সংস্পর্শে 
আসিলে বাঁলক-বালিকারা প্রথম হইতেই 
ভারতীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধািত হইবে । অল্প 
ব্যয়ে এরূপ প্রতিলিপি জনসাধারণের ভন্য 
কব! উচিত। ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক ল্যাপ্টার্ন ছার 
প্রাচীন কীচিসমূহ বুঝাই দেওয়া! যাইতে পারে। 
রা এসকল ব্যবস্থা! কৰিবে। 


৯ সর 


বাংল! সাময়িক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীব্রজেন্দ্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সমগ়ে যেসকল বাঁ 
সীঁময়্িক-পন্্র সম্পাদন করিয়া গ্রিনীছেন, সে- 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্তনাঁন 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

“ভিতবাদী'।--১৮৯১ সনের ৩০এ (?) 
মে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্ম তয়। রবীন্দ্রনাথ 


ইহার দাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক নিবুক্ক 
হইগ্াছিলেন। পৰ্রিকা-প্রকাশের গ্রাককাঁলে তিনি 


বন্ধু শ্রীশচন্ত্র মজ্মদারকে লেখেন ৮ 

প্রাতঃ- আমাদের ভিতবাদী কলে একখানি 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি ব্ড 
রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া 
যাচ্চে টাকা মূলধন | 
টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং এক-শ অংশ 
আঁবগ্তক। প্রায় অদ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতি- 
মধ্যেই পাওয়া গেছে । কুষ্ণকমল বাঁবুকে প্রধাঁন 
সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য-ব্ভাগের সম্পাদক 
প্রবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিধুক্ত 
কর। হয়েছে । বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক 
ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে বাঁজি 
হয়েচেন। যাই হোক, ইতিমধ্যে ছ'তিন মাসের 
লেখা আমার হাতে জড় নী হলে আমাকে 
ভারি মুস্বিলে পড়তে হবে। আবার, কথা 
হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একট করে ছেটি গল্প 
থাকবে । তোমাকে এই সঙ্কটের সময় ক্সামার 
সহযোগিতা করতে হচ্চে। .” (বিশ্বভারতী 
পত্রিকা শ্রাবণ ১৩৪৯, খুঃ ৩০ ) | 

২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ 
“ব্জলী'র সহ-সম্পাদক শ্রীপদ্িনীমোহন নিষ্োগীকে 


87255 ২৫০২. 


বে পত্র লিখিরাছিলেন, তাহাতে “হিতবাঁদী, 
সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ আছে, তাহ! 
এই 2 

“সাধনা বাহির হইবীত পূর্বেই হিতবাঁদী 
কাগজের জন্ম হর। ধাহাঁরা ইহার জন্মদাতা 
ও অধ্যন্দ ছিলেন তাহাদের মধে কৃষ্চকমল বাবু, 
স্ুরেন্দ্রবাবু, নবীন্চন্ত্র বড়ালই প্রধান ছিলেন। 
কৃষ্ণকমল বাবু সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে 
প্রতি সপ্তাহেই আমি ভোট গল্প, সমালোচনা ও 
সাহিত্য প্রবন্ধ দিখিতাঁম। আমার ছোট গল্প 
লেখার শুত্রপাত এখানেই, ছয় সপ্তাহকাঁল 
লিখিয়াছিলাম ।” ( আত্মপরিচয়, পৃঃ ১২৫) 

'সাধন।” ।_ রবীন্দ্রনাথ €র্থ বর্ষের “সাধনা; 
( অগ্রহামুণ ১০০১-কার্তিক ১৩০২) জম্পাদন 
করেন। শ্রুপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত 
তীহার পত্রে প্রকাশ £-- 

“সোনার তরী কবিতাগুলি প্রীয় সাধনা 
পত্রিকাতেই লিখিত ইইঘাছিল। আমীর ভ্রাতুদ্ুত্ 
শ্রীযুক্ত স্ুধীন্দ্রনাথ তিন বংসর এই কাগজের 
সম্পাদক ছিলেন- চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ 
ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধন! পত্রিকায় 
অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং 
অন্তা লেখকদের রচণীভেও আমার হাত ভুরি 
পরিমাণে ছিল” ( আত্মপরিচষ”, পৃঃ ১২৪-২৫ ) 

ভারতী 1১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে 
(ইং ,১৮৭৭) বঙ্কিমচন্ত্রের বিগদর্শনের আদর্শে 
"ভারতী" জন্মলাভ করে । ১ম-৭ম বর্ষের (১২৮৪- 
৯০) পত্রিকা সম্পীদন করেন__ঘিজেন্্রনাঁথ 
গকুর। ৮ম-১৮শ বর্ষের (১২৯১--১৩০১ )-- 


সি 


মাঘ, ১৩৫৪] 


স্বর্ণকূমারী দেবী, ও ১৯শ-২১শ বর্ষের (১৩০২ 
»৪)--হিরগরী দেবী ও সরল! দেবী। ২২শ 
বর্ষের (১৩০৫) পত্রিকা সম্প.দনের ভাঁর পড়ে 
__রবীন্দ্রনাথের উপর । এক বৎসর পরে তিনি 
বিদায় গ্রহণ করেন। চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশ ৫-- 

“এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম |." 
সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়া-কর্ষে 
সম্পাঁদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানা রূপে 
বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্িগ্ন অবকাঁশের 
অভাবে পাঠকদেরও আশা! পূর্ণ করিতে পারি 
নাই এবং সম্পাদকের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও 
আদর্শকে থণ্ডিত করিঘাছি। 

সম্পাদক ঘর্দি অনন্যকন্মী হইয়া! কর্ণধারের 
মত পত্রিকার চুড়ার উপর সর্বদাই হাল ধরিয়! 
বপিয়। থাকিতে পারেন তবেই তাহার বথাঁসাধ্য 
মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে 
পারে। কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে আমাদের দেশেব 
সম্পাদকের পত্র সম্পাদন হালগোকরুর ছুধ 
দেওয়ার মত,-সমস্ত দিন ক্ষেতের কাজে 
থাটিয়া কশ প্রাণের রসাঁবশেষটুকুতে প্রচুর 
পরিমাণে জল মিশাইরা, যোগান্‌ দিতে হয় ;-- 
তাহাতে পরমধৈধ্যবাঁন্‌ জন্তুটারও প্রীণান্ত হইতে 
থাকে, ভোক্তীও তাহার বারধধিক তিন টাক! 
হিসাকে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া 
উঠেন ।-' এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে 
ভারতীর মহভার স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম 
ব্ষান্তে ঠিক সেই জারগাঁয় তাহা নামাইয় 
লালটের ঘন্শখ মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর 
অভিবাদন জানাইয়। বিদীয় গ্রহণ করিলাম ।” 

“বজদর্শন' (নব পর্্যা )1--১৩০৮ সালের 
বৈশাখ মাস (ইং ১৯০১) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 
নব-পর্যায় “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হয়। ১ম 
সংখ্যায় তিনি লেখেন £-- 

প্র্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক 


বাংল! সাময়িক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ 


১২৫ 


ধিনিই হউন না কেন, বিদর্শন, নামের মধ্যে 
বঞ্চিমচন্ত্রু স্বয়ং বিরীজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের 
যে সকল প্রীচীন মহারথী এখনও ইহলোকে 
আছেন, তাহারা এই নামের পতাঁকা উড্ডীন 
দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না। হইয়া থাঁকিতে 
পারিবেন না। এবং যে সকল আধুনিক লেখক 
বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাঁস শৈশব হইতে 
শুনিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদর্শনের নামে তাহার! 
নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য চেষ্টার উন্নত 
রাখিবার প্রধ্নাস পাইবেন। 

পাঠকের দাবী যত কঠিন হয়, সম্পাদকের 
চেষ্টাও তত একান্ত হইর। থাকে । বঙ্গদর্শনের 
নামে পাঠকের প্রত্যাশ! বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ 
নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও 
সর্ধবদ। সচেষ্ট-সচেতন থাঁকিতে হইবে । সম্পাঁদক 
একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শন্র 
নামের মধ্যে বঞ্িম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন-_-সেই বঙ্কিমের 
কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচাঁর তীহাকে সর্বপ্রকার 


শৈথিল্য হইতে রক্ষ/ করিবে 1৮ 
রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর ( ১৩০৮-১২) “বঙ্গধর্শন, 
পরিচালন করিয়াছিলেন। শ্রীপদ্মিনীমোহন 


নিয়োগীকে লিখিত পত্রে “বঙ্গদর্শন, সম্বন্ধে এই 
সংবাদটুকু আছে £- 

“আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 
বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত 
করিয়া তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই 
উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। 
তরুণ বয়সে ভারতীতে বোৌঠীকুরাণীর হাঁট 
লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্ন।,* 
বঙ্গদর্শন পাঁচ বংসর চালাইয়! তাহার সম্পাদকতা 
পরিত্যাগ করিয্বাছি। এক্ষণে বি্ভালয় লইয়া 
নিধুক্ত আছি ।” (আত্মপরিচয়, পৃঃ ১২৫-২৬ ) 

ভাণ্ডার” ।-রবীন্ত্রনাথ যখন বঙ্গদর্শন 


৯৬ 


সম্পা্দনে নিধুক্ত, সেই সময় তিনি আর একখানি 
মাসিকপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন ; উহা- 
ভাণ্ডার” । ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ্য় 
--১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯০৫)। 
পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সধ্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১ম 
সংখ্যায় লেখেন £ - 

“আমাদের এই কাঁগজখানি যাহাতে অধিকাংশ 
লৌকের অবসরের উপযোগী হর, ইহার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিম্নাই ভাগারের কর্কর্তী নান! ছোট লেখা 
সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন । সেই সঙ্গে 
যদি দেশের লৌকের উপকার হয় সে ত ভালই। 
কারণ শাস্ত্রে বলে--যা লোকছয়সাধনী তশ্থভৃতাং 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ আসত 


স চাতুরী চাতুরী”, যাহাতে মানুষের ইহকাল 
পরকাল ছুইই রক্ষা! হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী।* 

রবীন্দ্রনাথ ছুই বৎসর 'ভাগারের” সম্পাদক 
ছিলেন-_ইহাই সাধারণের ধারণা । প্রক্কৃতপক্ষে 
তিনি ৩য় বর্ষের (১৩১৪ ) বৈশাখ ও. জ্যৈষ্ট-আষাঢ় 
যুগ্মসংখ্যাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। বেঙ্গল 
লাইবেরি সঙ্কলিত তালিকাতেও ( ৪র্থ কোক্ার্টার 
১৯০৭ ) ইহাঁর উল্লেখ আছে। 

'তত্ববোধিনী পত্রিকা” | রবীন্দ্রনাথ 
১৩১৮ হইতে ১৩২১ সাল ( ইং ১৯১১-১৫ ) পর্যন্ত 
চারি বৎসর আরি ব্রীঙ্গসমাজের মুখপত্র তিত্ববোধিনী? 
সম্পাদন করিরাছিলেন । 





মুসলমান কৰি-রচিত ঠচতন্য-বন্দন! 
অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাধ্য, এম-এ, তত্বরত্বাকর 


ভারতের হিন্দু ও মুসলমান বহু শতাব্দী 
ধরিয়া পাশাপাশি বাঁস করিয়া আসিতেছেন। 
ইহাদের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ ছিল না, 
একথা নিশ্চয়ই ব্লা চলে না। তবে বর্তমানে, 
সমগ্র ভারতব্যাপী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
বিরোধ, অবিশ্বীস ও ভ্রাতৃঘাতী উন্মত্ত জবন্য 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা বিরল। 
ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের, অধিক্ত 
উন্নতির পরিপন্থী সন্দেহ নাই। 

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সকল হিন্দু 
ও মুসলমানের কথ। বিশেষভাবে স্মরণীয় ধাহারা 
অন্তরের উদ্দারভায় সাং্রদাস্বিকতার উর্ধে উঠিয়া 


অপর ধর্ম, ধর্মগুরু ও ধন্মীবলঘ্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা 
ও ল্লীতি প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এদেশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের 
পরশে পবিত্রকর। এই ভাঁরত-তীর্থে-এমন বহু 
হিন্দু ও মুসলমান সীধু-সম্ত ও কবি জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ধাহারা অপর ধর্ম ও ধর্শাবলহ্দীদের 
প্রতি তীহাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

বাংলার প্রাচীন কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদীস 
আনুষ্ঠানিক মনসা মঙ্গলের গীতারস্তে দেব-দেবী- 
বন্দন। করিতে গিয়! মুদলমান পীর ও আউলিম্নাদের 
বন্দন। করিয়াছেন £ 


মা, ১৩৫৪] মুসলমান কবি-রচিত চৈতত্ত-বন্দন! ১২৭ 
“পাতুয়া বন্দিয়৷ গাইব শুতিখ পীর ॥ গানে চৈতন্ভ অবতাঁরে রাইকানুর এক হওয়ার 
শত শত আইল্যা বন্দো। মস্তকের পাগে ॥ কাহিনীই বশিত হইয়াছে ।* 
গীতের ভালমন্দ তোমারে সে লাগে ॥ চৈতগ্ত-জীবনী আলেোচন। করিলে দেখা যাঁয় 
সাহাঁন বকুলী বন্দো বাবুর মোকাম । পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁীর নিকট 


দক্ষিণে বড় গাজী বড় গুণধাম ॥৮ 
মুসলমান ধর্ম ও ধন্মীবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ 
ব অশ্রদ্ধী থাকিলে এমনটা সম্ভব হইত কি? 
মুসলমানদের প্রতি প্রীতিভাবাঁপন্ন বহু হিন্দু-কৰ্বির 
অন্থুরূপ রচনা উদ্ধুত করা যাইতে পাঁরে। 
বর্তমান প্রবন্ধে চৈতন্টদেবেৰ প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
কয়েকজন মুসলমান কবির কথ! আলোচনা করিব । 
বৈষ্ণব ধর্ম থ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের শেষ 
পার্দে ২ খীহাকে কেন্দ্রে করিয়া বঙ্গদেশ 
নবকলেব্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই নদীয়া-নাগরকে 
উপলক্ষ্য করিয়া বহু ভক্ত পদাবলী রচন! 
করিয়াছেন এই জীতীয় পদীবলীর সর্বাপেক্ষা 
গ্রামাণ্য সঙ্কলন*গ্রন্থ--“গৌরপদতরক্গিণী” । এই 
গৌরপদতরক্জিণীতে “আকবর' ভণিতাধুক্ত একটা 
চমৎকার পদ স্থান পাইয়াছে। 
নৈষ্টিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃঢ় ধারণা এই 
থে দ্লাপরে ধিনি ছিলেন শ্রীরুষ্। এই কলিতে 
তিনিই শ্রীচৈতন্-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন-_ 
ন্নসৃত ছিল যেই শ্চীসুত হৈল 
মুললমান কবিদের মধ্যেও চৈতচ্যদেব 
এইরূপ নৈষ্ঠিক মতাবলম্বীর অভাব 
গরিবর্থ৷ রচিত-- 
শরমে শ্রম প্যেলায়ে গেল 
রাইকান্থ ছুট তন্ন য্যেমন ছুধেজলে ম্যাঁলায়ে 
' গেল ॥ 


সেই 
সম্বন্ধে 


নাই। 


ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, মৎসম্পাদিত কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ভালয় সংস্করণ পৃঃ ৮-৯। 

২ গৌরাঙ্গদেবের জন্ম ১৪০৭ শক ফাল্গুনী পূিম! ৮ ১৪৮৩ 
খুঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী । 


তর্কে পরাজিত হইয়া অথবা তীহার অস্ত 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়। তাঁহার ম্তীবলম্বী 
হইয়াছিলেন| কিন্তা জনসাধারণ, যাহীরা 
পাগ্ডিত্যের ধার ধারে না, যাহারা পণ্ডিত 
চৈতগ্থাকে বুঝিবার মত পাঁঙিত্যের অধিকারী 
নহে, তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল তাহার কীর্তুনে 
ও নর্ভুনে | ধাহার। কীর্ভনরত চেতন্যের প্রস্কুট 
কদশ্বপুম্পতুল্য প্রেমবৌমাঞ্চিত কলেবর ও শিশির- 
সজল-পন্মকোরব-সদৃশ  প্রেমাশ্রপূর্ণ অদ্ধীনিমীলিত 
নয়ন একবার দেখিয়াছে--তাহারাই ভুলিয়াছে । 

না থর না লয় কারো না করে সম্ভাঁষ। 

সবে নিরবধি এক কীর্তন বিলাস ॥ 

_-চৈতন্তাগবত 

এই কীর্তনবিলীসের বন্তাঁয়ই 

'শাস্তপুর ডুবু ডূবু নদে ভেসে যায়।” 

এই কীর্তন ও নর্তনের দ্বারাই শ্রীচৈতন্তদেব 


৩ তুলনীয়_ 
কাঞ্চন গালিয়া৷ কেবা যতন করিয়া গে। 
তমালের গাছে দিল রঙ্গ | % * * 
উপম! দিবার চাই ব্রিভূবনে নাই গো 
আখি ভুলে রূপের ঝলকে 
গোপালের রাইকানু কে করিল এক তনু 
এমন সন্ধানী ছিল কে। 
[প্রীহট সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত মৎসম্পাদিত “গোপাল 
ঠাকুরের পদাবলী? 
অধবা-- ঃ 
এসেছে সে জের বাকা কালসখ! দেখবি আয় 
তোদেরই এই নদীয়ায়। 
তার রং গিয়েছে ঢং গিয়েছে কালই এখন চিনা দায় 
তোদেরই এই প্দীয়ায় ॥ 
»_বিশ্বরূপ 


এ* এন্তাজ্ঞ খাবার « 


১২৮ 


তাহার শ্রোতা! ও দর্শকদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন । 
সাহ আকবর এই কীর্তন ও নর্তনেই মুগ্ধ হইয়। 
বলিতেছেন 
“জীউ জীউ, মেরে মনচো'রা গোর! | 
আপঙ্ছি নাচত আপন রস ভোর! ॥ 
খোল করতাঁল বাঁজে ঝিকি বিকিয়া। 
আনন্দে ভকত নাঁচে লিকি লিকিয়াঁ ॥ 
পদ ছুই চাঁরি চলু নট নটিয়।। 
থির নাহি হোরত আনন্দে মাতৌয়ালিয় ॥ 
প্রেমপাঁগল চৈতন্তকে দেখিয়া কবিরও প্রেম।- 
কাজ্ষ। হইয়াছে, আনন্দোৎফুল্ল হইয় বলিতেছেন-__ 
এন পৃকে যা বলিহারী | 
সাহ আকবর তেরে প্রেমভিথারী ॥ 
আরেক কবিও চৈতন্ের শুল্ক পাণ্ডিত্যের 
ব1 তর্কশক্তির কথা ন1 বলিগাঁ তাহার দেন্ের 
কথাই সঙ্রন্ধ হৃদয়ে উল্লেখ করিতেছেন-_ 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


দেখতে নয়ন ঝরে 
( গৌর ) হরিনামের বস্তা আনি, ধন্ট করেছে ধরণী 
বিরান নাই আর দিনরজনী, 
নামের স্রোত চলেছে ধীরে ধীরে, 
কলিব জীবকে ভাসাইয় নিচ্ছে প্রেমসাগরে | 
সোনার মানুষ, সোনার বরণ, পোঁনার নুপুর, 
সোনার চরণ, 
ঈিরিদিকে পৌনার কিবণ, ছুটেছে আলোকিত করে, 
কত লোহার মানুষ সোনা হ'ল গৌর অব্তারে। 
ধারা ভজে সোঁন।র মীন্ুষ, তাঁরাও হবে 
সোনার মাচ্ষ, 
লালমামুদের হৈল ন) হস এখন আর 
ৰ দোঁষ দিবে কারে? 
সে যে সাঁর। জীবন কাঁটাইল রাঁজের বাঁজারে 1, 
ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট মানুষ চৈতন্য যেমন 
দেবন্ধে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তদ্দরপ একাধিক 


“আয় দেখে বা নূতন ভাব এনেছে গোর।। মুসলমান কবির কবিতাঁর গৌর নামটা কবির আরাধ্য 
মুড়িয়ে নাঁথা গলে কাঁথা! কটিতে কৌপীনধরা ॥ দ্বেতার নাঁমভেদ বূপেই ব্যবস্ৃত হইরাছে। 
গোঁর! হাঁসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই থতিপা রচিত্র- 
সদাঁদীন দরদী বলে ছাড়ে হাই “গৌরচান্দের নাম শুনিতে নাই তাঁর বাসন] ॥ 
জিজ্ঞাসিলে করন কথা হয়েছে কি ধনহার1। ও তারে বুঝাইলে বুঝে ন। গে! সই জপাইলে * 
গোর! শাল ছেড়ে কৌগীন পরেছে জপে না ॥ % ক 
আপনি মেতে জগৎ মাঁতিয়েছে যেই নামে পাষাণ গলে সেই নামে তার 
মরি হার কি লীলা! কলিকালে বেরদবিধি চমৎকার! অঙ্গ জলে 
সত্যত্রেত দ্বাপর কলি হয় এ গে! লইবে ন। সে নাঁমটী মুখে 
গৌর! তাঁর মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায় করিয়াছে কল্পন। 
অধীন লালন বলে, ভাবুক হলে সে ভাব জানে ছেয়দ আলী রচিত-_ 
তারা)” “গৌর আঁজ্ঞায় বিচারিলে পাইবার তার দূরশন | 
অপর এক কবি সম্ভবতঃ জগাই মাঁধাই প্রভৃতির এই তনে ছাপিয়৷ রইছে দেই রতন ॥ 
কাহিনী অবগত হইয়া, গৌর-অবতারে কত লোহার হুছন রচিত-_ 
মান্য সোনা হইল দেখিয়া! গাহিতাছেন-_ গোর চান্দ, আমার । 
“মোনার মানুষ নদে এলরে তোমার লাগি আমি ঘরের বাঁর |, 
ভক্ত সঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে, ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে প্রভৃতি পদে গৌর নামটা কবির আরাধ্য 
(ও তার ) সোনার বরণ, রূপের কিরণ, দেবতার নাধাস্তর রূপেই পরিগৃহীত হইস্কাছে 1 


ডাক দিয়ে যাঁয় সকাল বেলার সুর্য 
মানুষের ঘুম ভাঙে, 
ঘুম ভাঙে কি? 
নব-জীবনের হর্ন কি উদ্বোধন 
আলোর মন্ত্র চেতন পরশে 
জাগেকি জীব? 


হাতে তুড়ি দিষে মুখে তুলে হাই 
হরগী-নামের জপমাল! জপে 
বিছানা গুটো় 
ঘোর কাটে কি? 


আলস-জড়ানে। চোখে মুখে এ 
জাগরীর বাণী ফুটে কি 
তন্ধ। মরে কি 
তখনও? 


একা-জীবনের আরাঁষের ছবি 
মুছে যায় হ্বদিপাঁতে? 
সংসার - শুধু আপনার 


শুধু একাকীর? 


নিজের ভাগ্যে যা পড়েছে ছুথ 
সব ঠেলে দিতে চায় 
যাকে পায় কাছে 
ঠিক তো? 


তিন ভাগ জল এক ভাগ মাটি 
এ বিশাল পৃথিবীর 
৯৭ 


উদ্বোধন 


জ্রীচিত্ত দেব 


লোভীর ভোগার! ছেয়েছে স্থল 
জলে ভাসে বহুলোক 
তাঁর! কি মরবে? 
হাততালি দিয়ে নিলাজের হাঁসি হাসে 
এখনও এ বে ডাঁউীর যাঁর! থাকে 
এঁ চেয়ে দেখে! 
জীবন-নাঁশের খেলা! দেখাতেই 
মজ। তাদের । 
চা চা রঃ চি 
মাথার উপরে মধ্যদিনের স্থ্য 
কী তার ইঙ্গিতে চমকার ডাঁডাবালী 
তবুণ্ড কি ভুল ভাঙে 
মোহ ঘোচে কি? 


শোৌঁনে কান পেতে জোয়ারের গাঁন 
তিন ভাগ জলে বান ডাঁকে & 
ডুবার সকল 
বুঝি এ 
অগ্নিগিরির মুলোৎপাটন 
হবে খুব শীগগার 
জল হবে স্থল 
স্থল হবে জল 
ভূমিকম্পের উলট-পাঁলট 
পাইকারী মেশামেশি 
সেদিন 
হয় তৌ-ব দুরে নয়! 
ন সঃ ৪ সা 
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ওগো পৃথিবী 
বিবর্তনের ভাষায় তোমায় 
ডাঁক দিয়ে যাঁয় 
অন্ডাচলের সুর্য £ 


খনির তলায় তোমারি মান্চ্ষ 
সাগরের বুকে তোমার মানুষ 
ক্ষেত চষে এ তোমার মানুষ 
আরো আছে বহু সকলেরে জানো 

তুমি ; জানে। যে 

তাদের 

গায়ের মাংস ধুয়ে মুছে গেছে 
জলে ভেসে ভেসে না-থেয়ে না-খেয়ে 
ক্ষুধার সাগর-দেহেতে তাদের 

শোষেছে শিরা রক্ত 

নিজশক্তিতে দীর্ঘদিন । 

তুমি কি দেখোনি? 


[লুব্র্ণ জযুস্তী 


সুর্ধ দেখেছে সকলি 
সকাল সন্ধ্যা, হুপুরে 
ই 
সভা রেখেছে ব্জীয় নিজের তেজেতে । 
মি, ১ এ গু 
খেতে-পাওয়1 ক্ষেতে জমিতে এ থে 
মাঁংপ-শিকারী মানুষের যত বৌবা! 
পিগু পিগু প্রতারক আর দস্থ্য ; 
লুঠ করে করে শুধু 
জমিরেছে ধন গাঁর়েতে ঘরেতে যত 
এবারে সকল ফেরত দিতেই হবে; 
সমভাগে সব ভাগ করে করে 
জলে ভাসা মানুষেরে । 
১ মঃ ১ ১ 
আর রাত নেই 
আধার কেটেছে 
নতুন সকালে আবার ডাঁকিছে স্্ 
নতুন কী কথ! বল্তে এসেছে 
সকলে কি জানে? 
***সাঁজীও সাজাঁও সাঁজে। সাজো। রব 
উঠেছে আকাশে বাতাসে "' 
আস্ছে বিব্তন 
গণ-দেবতাঁর মন্দির হল তৈরি? 
চল্লিশ কোটি নর-জীবনের 
হবে যে উদ্বোধন! 





বুদ্ধ ও তার শিষ্যগণ 
ডক্টর বেণীমাধব বড়,য়া» এম-এ, ডি-লিট- 


ধর্মমাত্রের ইতিহাস আলোঁচন1 করতে গেলে 
প্রশ্ন ওঠে গুরুর পরিচয়ে শিষ্যের এবং শিষ্যের 
পরিচয়ে গুরুর পরিচয় আদৌ হর কি না? 
প্রচলিত মতানুসারে যেমন গুরু তেমন শিষ্য 
যেমন শিষ্য তেমন গুরু। কিন্তু এতিহাঁসিকগণের 
মধ্যে ধারা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং 
ধারা স্থুবিচারক তাঁদের মতে জগতে বুদ্ধই 
একমীত্র বৌদ্ধ, কুষ্ণই একমাত্র হিন্দু, বীশ্ুধৃষ্টই 
একমাত্র খৃষ্টান এবং হজরত মহম্মদই একমাত্র 
মুললমান। এই মতীনুসারে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধের 
মধ্যে, বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ আছে। কৌদ্ধধমের ইতিহাসে আছে 
ভিন্ম ভিন্ধ সংঘ্ভুক্ত, দলভুক্ত, নিকায়গত বা। 
সম্প্রদায়গত বুদ্ধের শিশ্-প্রশিষ্য এবং উপাঁসক- 
উপাসিকাগণের জ্ঞানাবদান, চরিত্রাবদনি, কমাঁবদানি 
ও পুণ্যাবদান! যুগে ধুগে কতিপয় নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তির জ্ঞান-গরিমী, মনীষা, চরিত্রমাহাত্ম্য, 
ব্যাখ্যাশক্তি, কর্মকুশলতা এবং দাঁনবহুলতাঁর 
দ্বারা এই অবদীনগুলি সমুজ্জল। বুদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে আঁছে ব্যক্তিবিশেষের জীবনে জ্ঞান, 
সত্য ও মুক্তির সন্ধান, তাতে সাফলালাভ, 
এ্রক অভিনব চিন্তাধারার উদ্ভব ও সৃষ্টি, এক 
নতুন রকমের মাঁনবাদর্শের উৎপত্তি, নবভাবে 
মানব-গ্রগতির নির্দেশে এবং এক প্রভাঁবণীল 
ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ ও মহিম1। বুদ্ধ-ধর্ম শ্রদ্ধীমূলক 
এবং বৌদ্ধধর্ম ভক্কিমূলক। বুদ্ধ-ধর্ম আত্মাশ্ররী, 
আত্মনির্ভরশীল, বৌদ্ধধর্ম পরাশ্রয়ী, পরনির্ভরশীল। 
বুদ্ধ-পন্থার নাঁম বুদ্ধ-উপনিষৎ, বৌদ্ধধর্ণ এক বিশিষ্ট 


রকমের 
জাতী 


বুদ্ব-ভাগৰত ধর্ম, যেমন বৈষ্ণবধর্ম এক 
বিু-ভাগবত ধর্ম, শৈবধর্ম শিব- 
ভাগবত ধর্ম, শক্তিধর্ম শক্তি-ভাগবত ধর্ম, 
জৈন্ধম জিন-ভাঁগবত ধর্ম, খুষ্টানধর্ম খুষ্ট- 
ভাঁগবত ধর্ম এবং ইসলাম আল্লাহ-ভাঁগবত ধর্ম 
যর্দি কেহ বৌদ্ধ স্থবির পারাঁপর্ধের ভাবে 
মনে করেন যে বুদ্ধের পরবর্তী শিষ্য-প্রশিষ্যগণ 
তার সান্গিধ্যলাভে বঞ্চিত হয়ে বিপথগামী 
হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সমসাময়িক শিষগণের 
অবস্থা অন্তরপ ছিল, তাঁরা শান্তার নেতৃত্ব 
ধীন থেকে যথার্থ আর্ধমার্গে চলতে পেরেছিলেন, ১ 
এই মতটা কতটা সত্য, যুক্তিঘুক্ত ও সমীচীন 
ত সংক্ষেপে আলোচনা করাই বন্ধ্যমাণ সন্দর্ভের 
উদ্দেশ্তয | 

যেমন অন্তান্ত ধর্মের তেমন বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে একট? প্রামাণিক গ্রন্থ স্বীকৃত হয়েছিল। 
তা মুলগ্রস্থ বলে পরিচিত। এর অপর নাঁম 
ব্রিপিটক বুদ্ধবচন, প্রবচন বা ভগবদ্বাকা। 
সম্প্রদায়ভেদে এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রণীত হলেও, 
সকল সংস্করণই বুদ্ধবচন। সব সংস্করণেই আছে 
বুদ্ধের দোহাই, তাঁর সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় 
শিষ্যগণের দোহাই, সমস্তই, তীর শ্রীমুখের বাণী। 
তথাপি কোন্টী তাঁর যথার্থ বাণী, কোন্টী নয় 
তা নিয়ে ওঠে সংপ্রদায়সমূভের মধ্যে বাখ্থিতগ্ড | 
এ বাণীসমূহের ব্যাখ্যাদি বিষয়েও দারুণ মত- 

১ থেরগাথা, ৯২১ ঃ 

অঞ্ঞ্চধা লোকনাথম্হি তিট্ঠস্তে পুরিসৃত্বমে | 

ইরিয়ং আসি ভিকৃখুনং, অঞ্এগ্থা দামি দিস্সতে ॥ 
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ভেদ, মততেদে আদর্শভেদ, আদশভেদে কাঁধভেদ, 
কাধ্ভেদে আঁচারভেব | 

ধতিহাসিক বিচারে পিংহল, শ্ঠাম ও ব্র্গদেশে 
রক্ষিত পাঁপ্ি ত্রিপিটকই বুদ্ধপধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের 
প্রাচীনতা। রক্ষা করেছে । অপরাপর সংস্করণে 
পরবর্তী কালের ছায়া এত অধিক ষে, তাতে 
মনে হয় যেন আমর বুদ্ধখুগ ও প্রাচীন বৌদ্ধধুগ 
হতে বহুদুরে এসে পড়েছি । কিন্ত পাঁপি ব্রিপিটকণ 
যে জন্প্রদায়বিশেষের প্রামাণ্য গ্রন্থ । তাতেও যে 
যথেষ্ট পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতা আছে। “পালি 
ত্রিপিটকই একমাত্র বিশুদ্ধ থেরবাদ (স্থবিরবাদ ),৮ 
এও্ড যে একটা মস্ত বুকমের সাম্প্রদারিক দাবী । 
এর মাঁনে বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্গণ তার 
মহাঁপরিনির্বাণের তিন মাস পরে রাজগৃহে সমবেত 
হয়ে যে ধর্ম-বিনয-সংগ্রহ প্রস্তত করেছিলেন তার 
সঙ্গে সমতা ও সামঞ্জন্ত বজায় রেখে অবশেষে 
যে গ্রন্থ প্রণীত ও লিপিবদ্ধ হরেছে তাই বথার্থ 
প্রামাণিক গ্রন্থ, আর দব বাজে । এই ত্রিপিটকের 
ইতিহাসও এর উৎপত্ভি-কাল হতে শেষ পরিণতি 
পর্যন্ত অন্যুন ছয় শত বছরের | বৃদ্ধের জীবিতকালও 
এর অন্তর্গত । বুদ্ধের জীবদ্দশারও কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
বুদ্ধবচন ও তাঁর শিষ্যবচন সংগৃহীত হচ্ছিল। 
তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে বারা ছিলেন 
ধর্মকথক, ধর্মধ্র, বিন্ধর ও মাতৃকাধর তীরা 
নানাস্থানে থেকে ও বিচরণ করে বৌদ্ধ প্রামীণ্য- 
গ্রন্থের উপাদান-রচনীয় নিরত ছিলেন। রাঁজগৃহে 
আহত প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবচনের 
কলেবর-বৃদ্ধি ঘটেছে: উত্তরকালে। দিংহলের 
রাজী বষ্টগাগণির রাজত্বকালে, থুঃ পূর্ব ১ম 
শতকের শেষার্ষে পালি ত্রিপিটক পুম্তকারূঢ় বা 
লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে মুখপাঠবশে বা আবৃত্তির 
সাহায্যে আচার্ধপরম্পরাক় বুদ্ধাগম আনীত 
ও কলেবর-পুষ্ট হয়েছিল। আবৃতির সাহায্যে 
বন্ধবচন রক্ষার ভার অপিত ছিল কতকগুলি 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ী 


ভাণকসম্প্রদায়ের ওপর । . স্বরবিধিমতে আবৃত্তির 
সৌকর্ধের জন্য তুস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদ, গুরু-লঘু 
মাত্রাভেদ, এবং বর্ণচ্ছেদ-বিষয়ে পাঁরদশিতাঁ-লাভের 
প্রশ্োজন অনুভূত হয়েহিল। ছয়শ ব্ছরের 
মধ্যে বুদ্ধবচনের গঠন-গাঠনে বানাতৃনাও কম 
হয় নি। তা যা হোক না কেন, সাঁবধানে 
নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করলে পরিণত পাঁপি 
ত্রিপিটকের মধ্যেও বুদ্ধ এবং তার শিষ্/-প্রশিষ্য- 
গণের মধ্যে ব্লক্ষণ্গুলি সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া 
যাঁয়। তীর শিষ্ঞগণ যে গণনার নিয়ম অবলম্বন 
করেছিলেন তাঁতে প্র ত্রিপিটকে বুদ্ধগ্রমুখাৎ 
গৃহীত বচনের পরিচ্ছেদ-সংখ্য। বিরাশী হাজার 
এবং শিষ্যপ্রমুখাঁৎ গৃহীত বচনের পরিচ্ছে-সংখা 
মাত্র ছু হাজার, মোট সংখ্য। চুরাশী হাঁজার। 
আমাদের কাছে বিশেষ মন্নযোগ্য গ্রন্থ 
হচ্ছে থের-থেরী-গাথা এবং থের-থেবী-অবদান | 
প্রথম গ্রন্থে আছে বুদ্ধের সমসামপ্তিক কতিপয় 
নেতৃস্থানীয় ও নেতৃস্থানীর শিষ্য-শিষ্যার শ্বগতোক্তি, 
আজ্ঞা-প্রকাঁশক উদান-গাথা। স্ব স্ব অধ্যাত্স- 
জীবনের অভিজ্ঞতা, অপরোক্ষা নুভৃতি, আতত্মপ্রত্যয় 
ও মুক্তিজ্ঞানজনিত অপার আনন্দ ও আত্ম- 
তুষ্টির পণ্চায়ক কবিত্ব। সকল ক্ষেত্রে গাথাগুলি 
স্বরচিত না হনেও, তাঁদের মাঝে তীদের 
জীবনেতিহাদের অভিব্যক্তি আছে। কতিপয় 
পরবর্তী প্রশিষ্তের উদীন-গ|থা উক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থে 
স্থান পেলেও, ওদের রচনার উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য 
ও অভিব্যক্তি সমজাতীয়। মিলিন্দ-পঞহ 
( মিলিন্দ-প্রশ্ন ) নামক স্থুপ্রপিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থে যে 
সকল থের-থেরীর গাথা উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি 
থেরথেরী-গাথা নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে নিবন্ধ 
স্বগতোক্তির সঙ্গে ঠিক এক ন! হলেও, তাঁদেরও 
রচনার প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য ভিররূপ নহে। 
ংঘুতত-নিকায়ের ১ম খণ্ডে সঙ্িবিষ্ট ভিক্ষুণীদিগের 
গাথাগুপি সম্বদ্ধেও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য । 
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অবদানগুলি আমরা যে ভাবে ও যে আকারে 
পাই তাতে মনে হবাঁরই কথা বে, সমস্তই 
পরবর্তী কালের রচনা । তথাঁপি অস্বীকার কর! 
চলে না যে, অবদানের সুচনা আছে, স্থবির 
স্থবিরার উদান-গাঁথাঁগুলির মধ্যে। যৌগজ জাঁতি- 
স্মরজ্ঞান (বৌদ্ধ পরিভাষায় পূর্বনিবাঁস- 
অন্ুস্থতি ) যেমন বুদ্ধের জাতকগুলির ভিত্তি তেমন 
স্থবির-স্থবিরাঁর অব্দানগুলির ভিত্তি। উত্তরকালে 
বিরচিত অপরাঁপর বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের মধ্যে 
বুদ্ধাবদান থাকলেও, কোথাঁও স্থবির-স্থবিরার 
প্রীক্জন্জন্মবৃত্তীন্তকে জাতক আখ্যা দেওয়া হয় 
নি। কাজেই গ্রন্থের শ্রেণাোভেদে জানক ও 
অবদীন-সাহিত্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে প্রভেদ 
আছে। জাতক এবং অবদান ছুই পূর্বপূর্বজন্ম- 
বৃত্তান্ত হলেও, প্রথম শ্রেণার সাহিত্যের মুখ্য 
উদ্দেশ্য সাঁধকবিশেষের সাধনার বৈশিষ্ট্য বর্ণন। 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সাঁভিতোর মুখ্য উদ্দেন্ত 
পূজী-বন্দনাদি স্ুক্ৃতির সুফল বর্ণন)। একদিকে 
অবদান অর্থে ইংরাঁজীতে ট্রেডিশন, হেরিটেজ। 
মূল সর্বান্তিবাদ নামক বৌদ্ধসন্প্রদায়ের বিনয়বস্তরতে 
স্থবির-স্থবিরার গাথার স্থান অধিকার করেছে 
স্থবির-স্থবিরার অবদান ।২ 

পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত অব্দাঁন নাঁমক 
গ্রন্থের আগ্ভাংশে আছে বুদ্ধাবান ও পচ্চেকবুদ্ধ।- 
বদান। এন্থলে বুদ্ধীবদান অর্থে বুদ্ধক্ষেত্রের বা 
আদর্শ বৌদ্ধ শিক্ষায়তনের মাহাত্য-বর্ণনা এবং 
পচ্চেকবুদ্ধীবদাীন অর্থে অতীতের পাঁচশ খ্যাতনম। 
খধি বা সিদ্ধতাঁপসের গুণ-গরিমার মহিমী-কীতন। 
এ সকল খনি বা দিদ্ধতাঁপসগণের প্রবচনগুলি 
থগ্গ-বিসাণ-ন্ৃত্ত ( খড়গ-বিষাণ-সুত্র) নামক এক 
স্ন্দর কবিতাস় সত্রাকীরে নিবদ্ধ হয়। মজ ঝিম- 
নিকাঁয়ের অন্তর্গত ইসিগিলি-স্ুত্তে & পাঁচশ প্রাচীন 


২ ডক্টর নলিনাক্ষ দত লম্পাদিত 04127 42847 
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খধির প্রীণম্পর্শী কিন্বদ্তী বা অবদান বণিত আছে । 
বস্তত কিছদ্তী-রক্ষিত প্রত্যেকবৃদ্ধগণের গীথাগুলিই 
যেন বৌদ্ধ স্থবির-স্থবিরার গাঁথাগুলির পশ্চাতে 
ছিল এবং তাঁ হতেই পরবর্তী সাঁধক-সাঁধিকাঁগণ 
প্রেরণ৷ পেয়েছিলেন । প্রত্যেকবুদ্ধগণের উদ্দান- 
গাথা, মুনি-গাথা, বুদ্ধেব উদদান-গাঁথী এবং বৌদ্ধ 
স্থবির-স্থবিবাঁর উদ্দান-গাথ। সমস্তই এক বিষয়ে 
সমজাতীয়। সমস্তেরই বলবার উদ্দেন্ত অনাসক্তিতেই 
মানবাত্মার অথবা মাঁনবচিত্তের মুক্তি এবং আঁসক্তিই 
এর বন্ধন ও বন্ধনের কাঁরণ। এই আসক্তি 
মূলতঃ বিষ্র-বাঁসনা, পুত্রাকাজ্জন, পরিবারাকাঁজ্জ।, 
ধনাকাজ্গ, পাথিব সম্পদাঁকাজ্কা, বশোলিগ্না, 
প্রভৃত্ব ও আধিপত্যের অভিলাঁষ। এরই নাম 
সংসার-যাঁৰ মূলে আছে ভবতৃষ্ণ, মোহ, মদ, 
মাসর্ধাদি রিপুগণ এবং যা অধ্যাজ্রজীবনের বিরোধী । 
প্রকাশ-ভঙ্গী ঘাই হোক্‌ না কেন, এ সকল উদান- 
গাঁথার বক্তব্য বিষয় এই, সাঁরমর্মও এই । অর্থাৎ 
সমস্তই বৈরাগ্য-স্থচক পুরাতন বাণী এবং বৈরাগী 
গীত। 

থের-থেবী-গাথায় এবং সমগ্র পাঁলি ত্রিপিটকে 
বক্ষিত বৌদ্ধ স্থবির-স্থবিরার অবদানে আমর! কি 
কিপাই? যাষ। পাই সমস্তই বুদ্ধ-শাঁসন প্রতিষ্ঠার, 
বৌদ্ধ সংঘ-গঠনের, বৌদ্ধ ধর্ম-বিজ্তারের এবং বৌদ্ধ- 
সমাজ গড়বার প্রচেষ্টার অন্তর্গত ও অভিমুখী ৷ 
বুদধশ|সনের ভিত্তি জর্ণণ সৈনিক-নিয়মতন্ত্রকে 
পরাস্ত করে এরূপ একট স্ুদূঢ় বিনয়-বিধান, 
বিধি-বিধান, আইন-কানুন এবং  আচার- 
গোঁচরের ( সদীচারের) উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
বৃদ্ধের ধর্মরাঁজ্য। তফাতের মধ্যে বুদ্ধের জীবিতকালে 
বৌদ্ধধর্ম ধর্ম-প্রধান এবং তার মহাঁপরিনির্বাণের 
পর হতে তা হয় বিনম্ব-প্রধান। তখন বিনয়- 
বিধাননির্দিষ্ট শিক্ষাপদ, আইন-কান্গন সমন্তই 
আদরশান্যায়ী, আদর্শীতিমুখী, উপায়ন্বরূপ, গৌণ, 
মুখ্য নহে। উত্তরকালে মুখ্য পরিণত হতে থাকে 
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গৌণে এবং গৌণ পরিণত হতে থাঁকে নুখ্যে। 
যা ছিল স্বচ্ছ ও তরল ত হয়ে গেল নিবিড় 
ও কঠিন। যে বিনয়বাঁদের বিরুদ্ধে এবং শীলব্রত- 
পরামর্শের প্রতিকুলে বুদ্ধ দাড়িরেছিলেন কঠৌর- 
ব্রতী ব্রাঙ্মণ-শিষ্য মহাঁকাশ্তপের নেতৃত্বে তাই 
বুদ্ধের আদর্শবাদের হ্কন্ধে ভূত চেপে বসল। 
আবদর্শবাদী বুদ্ধ আইনের শাসনের, বিনয়-বিধানের 
অনাগত ভয় দেখতে পেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন 
বলেই তিনি তাঁর মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে 
বলে গেলেন, “ভিক্ষুগণ, ঘি তোমর। ইচ্ছে কর 
ছেটিখাট শিক্ষাপদগুলি অনায়াসে বাদ দিতে 
পার। শিক্ষাপদগুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্টা 
ছোটখাট, কোন্‌ কোন্টা গুরুতর তা নিয়ে প্রথম 
সঙ্গীতিতে বেশ আলোচনা হল। এক এক 
প্রতিনিধি এক এক মত দিলেন, মতের বিষ্ম 
অনৈক্য দেখে সভানেত। মহাকাশ্তপ নির্দেশ দিলেন 
_গদের কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে না। তিনি 
সন্ধে সঙ্গে এ মন্তব্যও করলেন বে, যদি ছোট- 
খাট ভেবে কোন কোন শিক্ষাপদ এখন বাদ 
দেওয়া হয়, ত। হলে লোকে বলবে শাস্তার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই আঁমর। তার শীসন ওনট-পাঁলট করে 
দিলাম। ফলে আঁদর্শবাদের গৌরবাসন অধিকাঁর 
করে নিল বিনয়-বিধানের আধিপত্য এবং ভিক্ষ- 
সংঘ হয়ে দীড়াল স্থবিরবাদী ওরফে এক ভীষণ 
গৌঁড়াদল এবং কঠোর শীসক-সম্শ্রদায় । 

বিনয়বাঁদ ও বিনয়বিধানের কুফল বুদ্ধ স্বচক্ষে 
বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন! কৌশাস্বী 
শহরের উপকণ্ঠে নিমিত এক বিহারে দু'দল ভিক্ষু 
বাঁস করত। একদলের নেতা ধর্মধুর অর্থাৎ আদর্শবাদী, 
অপরদলের নেতা বিনয়ধুর অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক । 
ধর্ধধুর স্থবির পারথানায় গিয়ে আসবার সময়ে 
ভুলে ঘটিতে কিছু জল রেখে এলেন, তা ছিল 
বিনন্ব-বিরুদ্ধ কাষ। বিনয়ধুর এ পাখানায় 
গিয়ে দেখলেন ধর্মধুর ঘটিতে কিছু জল রেখে 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ধ আয়ন্তী 


গেছেন। সে কথ বিহারে এসে ধর্মধুরকে জানালে 
তিনি বিনীতভাঁবে তাঁর কাছে ক্রুটি স্বীকার 
করলেন। তা সর্তেও বিনয়ধুর তাঁর চেলাঁদের 
ধমধুর স্থবিরের অপকাধের বিষয় জানালেন। তা 
শুনে তার চেলারা৷ ধধুরের চেলাঁদের বললে 
তোমাদের নেত ধর্মধুর স্থবির ভুল করেও ক্রি 
শ্বীকাঁর করেন না। তাঁরা ব্যথিত হয়ে বিষয়টি 
ধর্মধুরকে জানালে, তিনি বল্লেন, কেন, আমিত 
বিন্রধুর ভ্রাতাঁর কাছে ত্রুটি স্বীকার করেছি। 
সে কথ! জেনে তারা সরাসরি গিয়ে অপর দলকে 
বললে, তোমাদের বিনয়ধুর স্থবির মিথ্যাবাঁদী। 
যেই না তা বলা, লেগে গেল ছু'দলে বিষম 
কলহ-বিবাঁদ, বাদ-বিসম্বীদ, নিন, তিরস্কার ও 
অপবাদ। তা ক্রমে ছড়িরে গেল কৌশানীর 
সকল ভিক্ষুদের মধ্যে । বুদ্ধ স্বপ্ন সেখাঁনে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি এ বিবাদ থামাতে বহু মূলাবান 
উপদেশ দিলেন, অম্পনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু ছু 
দলেব ভিক্ষুব বল্পে, “ভন্তে, আঁপনি শান্তিবাঁদী, 
আপনি 'আপনাঁর শান্তি নিষে থাকুন, আঁমরী 
কলহপ্রিয়, আমরা আমাদের কলহ নিয়ে থাঁকি।” 
নিরুপাঁর হয়ে বুদ্ধ গেলেন পাঁবিলেয়ক বনে 
বন্যপশ্তর আতিথ্যগ্রহণের জন্য । শাস্তাব এই 
ঢুববস্থাৰ কথ! জানতে পেবে স্থানীয় গৃহস্থগণ 
বিহারে এসে ভিক্ষুদেরে এই বলে ভয় দেখালেন, 
“যদি আপনারা সবাই ক্ষমা চেয়ে ভগবানকে 
কৌশাবীতে আনতে না পারেন, তা হলে 
আপনাদের পিগু-ভোক্ন বন্ধ করে দেবো, আর 
কিছুতেই থেতে দেবো না1” গতিক ভাল নব 
দেখে ভিক্ষুরী। বল্লে, ণআমরা স্বীকার করছি 
আমাদের বিবাদ মিটিয়ে নেব এবং বর্ষাবসাঁনে 
শীম্তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তীকে এখানে 
পুনরায় নিয়ে আসবো ।” 

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা আরও গুরুতর । বুদ্ধের 
অন্ততম শিষ্য, দেবদত্ত পূর্বসন্থদ্ধে তার শ্তালিক। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 
তিনি ছিলেন উদ্ধত-স্বভাঁব, আত্মীভিমানী উচ্চাঁ- 
ভিলাধী ও ক্ষমতাপ্রিয়। আহার-বিহারাদি বিষয়ে 


বৌদ্ধ ভিক্ষুঘঘের নিয়মাদি তেমন কঠোর ছিল 
না বলে জৈনাদি সম্প্রদীয়ের মধ্যে নিন্দা ছিল। 
এ নিন্দার" কারণ দূরীকরণমাঁনসে হোঁক্‌ অথব| 
অপর যে কোন কারণে হোক দেবদত্ত বুদ্ধের 
কাছে এসে প্রস্তাব করলেন, “আপনার বয়স 
হয়েছে, এখন থেকে আমার হাতে ভিক্ষুসজ্বের 
পরিচালনার ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন |” 
দেবদত্ত প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক দূল গঠন করলেন 
এবং সংঘে ভেদ ঘটাঁবাঁর অজহাত স্বরূপে এক 
প্রস্তাব আনলেন যাতে বুদ্ধ ভিক্ষুজীবনের কঠোরতা! 
সাধনের অন্থকুলে কতিপয় নতুন নিয়ম প্রবর্তন 
করেন। বুদ্ধ তাঁতে অসন্মত হলেন। এই 
স্থযোগ নিয়ে দেবদত্ত প্রমুখ পাঁচশ ভিক্ষু বুদ্ধ- 
শাসনের বাইরে গিরে এক নতুন সম্প্রদা্ন গঠন 
করলেন। চৈনিক পধযটকগণের বিবরণ অনুসারে 
দেবদভপন্থী ভিক্ষুসম্প্রদায় খুষ্টায় ৭ম শতাব্দী 
পর্যন্ত উত্তরভারতে বিদ্যমান ছিল। 

দেবদত্তের প্রথম প্রস্তাঁব-প্রত্যাথাঁন বিষয়ে ছুই 
পরম্পরবিপরীত বিবরণ বিনব্-ণিটক ও 
'পিটকে আছে। বিনবপিটকের বর্ণনামতে 
( চুল্সব্গগ, ৭ম পরিচ্ছেদ ) বুদ্ধ দেবদত্তের প্রস্তাব 
শুনেই তার অগ্রশিষ্য শারিপুত্রকে ডেকে আদেশ 
দিলেন, “শারিপুত্র, তুমি এখনই দেবদত্তের এই 
আম্পর্ধার সংবাদ জনসাধারণকে জানাও । 
শীরিপুত্র, “তথাস্ত ভান্ত”, বলে প্রভুর আঁদেশ 
পূর্ণ করলেন। জনসাধারণের মনে দ্বিধা উপস্থিত 
হল, “ইনি অকারণ দেবদত্তের বিরুদ্ধে আমাদের 
কাছে অভিযোগ জানান কেন?” স্ুত্র-পিটকের 
বর্ণনামতে ( মহাঁপরিনিববাণ স্ুত্তন্ত) বুদ্ধ দেবদত্ডের 
প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেন নি তার কারণ 
তিনি নিজে কদাচ ভাবেন দি যে তিনিই বৌদ্ধ 


হর 


ভিক্ষু-সংঘের প্রতিষ্ঠাতী অথবা এই সংঘ তীর. 


বুদ্ধ ও তার শিষ্যগণ 


১৩৫ 


নেতৃত্বের অপেক্ষা রাখে। তাঁর বলবার উদ্দেশ্তয_- 
দেবদত্তকে সংঘের পরিচালকরূপে মনোনীত ও 
নিধুক্ত কর] তার অধিকারের বাইরে । 

আদর্শবাদী বুদ্ধের পক্ষে নুত্রপিটক-নিবদ্ধ 
উত্তরই উপযোগী ও সমীচীন বখন তীর 
মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে ভিক্ষগণ তাকে প্রশ্ন 
করলেন, “শাস্ত। গতে আমাদের শান্ত কে?” 
তখনও তার সমীচীন উত্তর হয়েছিল, “কোঁন 
মনোনীত উত্তরাধিকারী নহে। উপদিষ্ট ধর্ম-বিনয় 
অর্থাৎ আদর্শ ই হবে তোমাদের পক্ষে শাস্তা ও 
পরিচালক 1” ভার শিষ্যনামে পরিচিত শাঁক্য- 
পুত্রীয় শ্রমণগণের সহিত তার সম্পর্ক বিষয়ে তীর 
মনে কোন সন্দেহ ছিল না| এক সময়ে জানুশোণি 
নামক জনৈক শ্রোত্রির ব্রাঙ্গণ বুদ্ধের নিকট হতে 
জানতে চাইলেন তার অন্ুগামীদের সঠিত তার 
সগ্ধন্ধ কি? বুদ্ধ তাঁর উদ্ভবে ব্রাঙ্গণকে জানালেন, 
(ম্জঝিম-নিকাঁয, ভন্বভেরব-স্ত্ত ) “আমর! 
সবাই সহযাত্রী, আনি শুধু ভীদের পূর্বগামী, 
এই মাত্র আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ এবং আমার 
দায়িত্ব” এই উত্তরও আঁদর্শবাদী বুদ্ধের পক্ষে 
উপযেগী ও সমীচীন। যদি বিন্য়বিধান তীর 
কাছে এতই না গুরুতর বাপাঁর হবে, তা হলে 
তার প্রচার-জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি 
কোন ব্যক্তিকে এ ব্ধানমতে ভিক্ষুপ্দে বৃত করেন 
নিকেন? পক্গাস্তরে আমর! দেখি, তাঁর ছিল সেই 
একই কিধি-এহি ভিক্থু!” “এদ ভিক্ষু! 
00775 ৪1” যথাপূর্বং তথাঁপরম্‌। এর মানে 
কি? ঘর্দি পথে যেতে যেতে কোন পথিকের 
সঙ্গে অপর পথিকের দেখা হয় এবং আলাপে- 
সালাপে জান! ঘাঁয় দুজনই একই পথের যাত্রী, 
অগ্রগামী পথিক অন্ুগাঁমী সহযাত্রীকে বলেন__ 
“তবে এস, 00176 81017.” কথাটী যেমন 
অতি সহজ তেমন স্ন্দর। কিন্ত সার শিষ্যগণ 
তীকে কি একভীবে লৌকচক্ষে দীড় করালেন ? 


১৩৬ 


অনাগতি-ভয়-শীর্ঘক 'কতিপয় বুদ্ধ-উপদিষ্ট সূত্র 
অন্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক-নিপাতে সন্নিবিষ্ট আছে। 
সম্রাট অশোক তাঁর নাক অন্তশাঁননে ভিক্ষু- 
ভিক্ষুণী এবং উপাঁসক-উপাসিকার পক্ষে থে 
সাতটা ধর্মপর্ধার নিত্যপাঠ্যরূপে গ্রচলিত বুদ্ধবচন 
হতে নির্বাচন করেছিলেন অনাঁগত-ভয়-শীর্ষক 
স্তত্রগুলি তাঁদের অন্কতম। এসকল ুত্রে ভবিষ্যতে 
বৌদ্ধধর্মের অধোগতির আশঙ্কার মূলে যে সমস্ত 
কারণ বিবৃত আছে তাঁদের মধ্যে প্রধান কটি 
হচ্ছে--বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে মতানৈক্য ও ভেদবুদ্ি, 
সাম্প্রদণারিকতী, চরিত্রের গলতি, কতবো শিথিলতা, 
দলভারী করশাঁর চেষ্টা, ভোজন-লোলুপতা, শয়ন- 
বিলাসিত, ধ্যানাভ্যাসাদিতে ওুদাসীন্য, চিত্ত 
কর্ষক কাব্যরনার প্রতি অন্গরাগ এবং গভীর 
জ্ঞানপূর্ণ সুত্রাদি অধ্য়নে অবচ্লো। পারাপধ 
স্বিরের গাথা হতে প্রমাণিত হয় বুদ্ধের মতী- 
পরিনির্বাণের দু-তিন শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ 
ভিক্ষসংঘের কি শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল । 
বর্ণিত আছে, পুম্পিত মহাঁবনে একাগ্রচিত্তে 
ধ্যানীনে উপবিষ্ট শ্রমণের মনে এই চিন্তা উদিত 
ছল 2 

“পুরুষোত্ম লোকনাথের জীবিতকাঁলে ভিক্ষু- 
গণের চালচলন এক রকম ছিল, এখন অন্যরকম 
দেখা দিয়েছে। তখন শীতের হাত হতে বক্ষ 
পাবার এবং লজ্জীনিবারণের জন্ত কৌপীন 
ধারণের প্রয়োজন হত, শুধু জীবন-ধারণের 
উদ্দেশে স্বাছ-অস্বাছু খাগ্ভ সন্থ্ট চিত্তে ভিক্ষুবা 
ভোজন করতেন। উৎকৃষ্ট কি অনুৎকই্, অল্প 
কিম্বা অধিক যা পাঁওয়। যেত অপেটুক হয়ে 
তার! দিন যাপনের জন্য ত আহার করতেন। 
আসবক্ষয় বা পাঁপক্ষয় বিষয়ে তীদের যেমন 
আগ্রহথাতিশধ্য ছিল তেমন চীবর-ভৈষজ্যাদি 
জীবনোপযোগী উপকরণ বিষয়ে তাদের আগ্রহের 
আল্পতা ছিল। অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং পর্বভ- 


উদ্বোধন 


[ স্থুবর্ণ জস্তী 


গুহাকন্দরে তাঁরা আসবক্ষর-পরা়ণ হয়ে বিবেক- 
বৈরাগ্য অন্ুবর্ধন করতেন ।.-.সর্-আসব্-পরিক্ষীণ 
মহাধ্যানী ও সমাধিমগ্র ষে সকল স্থবির ছিলেন 
তার! সবাই গত হয়েছেন, এখন তাদের সংখ্য। 
অতি অল্প। কুশল ধর্ম ও প্রজ্ঞার পরিক্ষযের 
দব্ণ সর্বাঙ্গস্থন্দর জিন-শাঁপন লোপ পাচ্ছে।**" 
ওধধ বিষয়ে যেমন বৈষ্ভেরা কাধাকার্ধে যেমন 
গৃহীরা, বেশভূষায় যেমন গণিকারা, এশ্বধে যেমন 
ক্ষত্রিয়ের, এদের দশীও আজ তা'ই।'*' 
কমোদ্দেগ্তে পরিষৎ গঠন করে, ধর্মোদেহ্যে নহে, 
লাভের কারণ 'মপরকে ধর্মোপদেশ দেয়, এর 
প্রকৃত অর্থবোধনের জন্য নভে। ইত্যাদি, 
ইত্যাদি ।” 

বুদ্ধের শিষাগণের মতিগতি এবং কমপদ্ধতি 
সমস্তই সাম্্রদায়িকত। ও সন্কীর্ণতাঁর অন্ুবারী ও 
অভিমুখী। সংঘশক্তির ওপর ছাড়িয়ে তারা যে 
বৌদ্ধধর্মকে বূপাঁধিত করলেন তা অপরাপর 
ভাগবত ধর্মের ন্যায় এক বিশেষ রকমের 
শরণাঁগতি । এই শরণাগতির প্রথম আশ্রয়স্থল 
বুদ্ধ, দ্বিতীর তদুপদিষ্ট ধর্ম এবং তৃতীর তারই 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংঘ। প্রথম শরণ এক 
বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ, দ্বিতীয় গ্রন্থ-নিবন্ধ উপদেশ 
ও বিনয়-বিধান, এবং তৃতীয় বুদ্ধ-প্রবতিত ধর্ম- 
বিনয়ের উপর স্থাপিত এক ভিক্ষু-সংঘ বা ভিঙ্ষৃ- 
সমাঁজ। ত্রিশরণাগত এবং উপাসক-উপাসিক। 
নামে খ্যাত গৃহিগণ এই সংঘের পক্ষে দায়ক ও 
দাঁয়িক।। ত্রিশরণের সংজ্ঞা নির্দেশ করে তার! 
এক সুন্দর ও মনোজ্ঞ ধর্মীদর্শ প্রস্তুত করলেন 
_-এই এই গুণ-সমষ্টির জলন্ত দৃষ্ান্তস্বরূপে বুদ্ধ, 
এই এই গুণ-সমষ্টির জলন্ত দৃষ্াস্তন্বরূপে ধর্ম, 
এই এই গুণ-সমষ্টির জলম্ত আধাররূপে সংঘ। 
আপাতদৃষ্টিতে ব্রিশরণের সংজ্ঞা অতীব হৃদরগ্রাহী 
হলেও, বিশেষ অনুধাবন করলে আঁমরা বুঝতে 
পারি প্রত্যেক সংজ্ঞার অন্তরালে আছে এই 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


সাম্প্রনায়িক দাঁবীটা__একমাত্র বৃদ্ধজাঁতীয় মহাঁ- 
পুরুষের মধ্যেই আছে প্রথম শরণের গুণাবলী, 
তাদের গৃহীত ধর্মের মধ্যেই আছে দ্বিতীয় 
শরণের গুণাবলী, এবং তীদের গড়া সংঘেই 
আছে তৃতীয় শরণের গুণাবলী । আদর্শ সংঘ- 
ধজ্ঞার লক্ষিত গুণাবলীর প্রত্যেকটাই এস্থলে 
মননয্যেগ্য £ 

দুপটিপন্জো। তগবতো সাঁবক-সংঘো। উজু- 
পটিপন্ধো। এায়-পটিপন্জো আহুনেয়্যে। পাুনেয়্যে। 
দক্খিণেয়্যো অঞ্জলিকরণীবো অন্তত্থরং পুঞ্ঞ্খেভং 
লোকস্সাঁতি। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ-প্রতিটিত 
পথিক, খজুপথের পথিক, ন্ারপথের পথিক, 
আহ্বানযোগ্য, নিমন্ত্ণের যোগ্য, শ্রদ্ধেয় 
লোৌকসমাজের পক্ষে অদ্বিতীর পুণ্যক্ষেত্র (দানের 
উপযুক্ত পাত্র )। 

আবার ভিক্ষ-সংঘের মধ্যে আশীজন বাছা 
বাছা বা অগ্রগণ্য শিশ্য নিয়ে গঠিত হল 
অশীতি-শ্র(বক-সংঘ | এবাই হলেন ধর্ম 
বুদ্ধের অন্তরঙ্গ নন্্রিপরিষৎ বা কেন্দ্রীয় শ(সকণ্গী। 
কথিত আছে বুদ্ধই স্বয়ং বিশেষ বিশের গুণে 
অধিকারী দেখে এবং এক এক বিষয়ে তাদের 
বিশেষ পারদশিতা আছে জেনে এত্রদগ্রে” 
স্থাপন করে'ছলেন্‌, যেমন রত্ুজ্ঞ বা শাস্ত্জ্ঞদের 
মাঝে সারিপুত্র সকলের অগ্রণী, সংক্ষেপে 
উপদিষ্ট বুদ্ধবচনের বিশদব্যাখ্যাকারগণের মাঝে 
মহাঁকাত্যায়ন সকলের অগ্রণী, চিত্রকথীদের মাঝে 
কুমার কাশ্তপ সকলের অগ্রণী, ইত্যাদি । ভিক্ষু- 
সংঘ অধ্যাত্মবিষয়ে গৃহস্থগণের অন্ততঃ এক ডিগ্রী 
উপরে থাকলেন। গৃহীরা অধ্যাত্মপথ বহুদুর 
এগুতে পারে, অহত্মার্গেও সমার্ঢ হতে পারে, 
কিন্ত অর্থত্বফলপ্রান্তিব মুভুতে ইয় তাদের 
মৃত্যু হবে কিন্বা গৃহিলিঙ্জ ( গৃহিভাঁব ) উড়ে 
যাবে, অন্তর্ধান করবে। শ্রাবক বাঁ অগ্রশিষ; 

৯১৮ 


শিধ্াসত্ঘ স্থপথের 


এনং 


বুদ্ধ ও তার শিষ্যগণ 


১৩৭ 


নামধের পূর্ণ অর্ৎ্গণ বুদ্ধকার্য করতে পারেন, 
বেমন রাষ্ট্রীয় শাঁদনে রজ্জ,কগণ রাজপ্রতিনিধির 
কাঁজ করতে পারেন। তাঁদের অধস্তন অগ্রগামী 
বুদ্বশিষ্যগণ প্রাদেশিক নামধেয় উচ্চ পদস্থ রাজ- 
কমচারীর হার দারিত্বমলক শাঁসনকার্ধ সম্পাদন 
কবে পাবেন। পুগগল পঞ্জঞত্তি নামক 
অভিধন্ম-পিটকের এক গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত ব্যক্তিগ্ীণের স্তব-বিন্তাস কর! হল, সবার 
উপরে সম্যক্সদ্বদ্ধ, উর নীচে প্রশ্েকবুদ্ধ, তার 
নীচে আটশ্রেণার আঁধাপুরুষ, তার নীচে কল্যাণ- 
পুথগজন, তীদেব নীচে শ্রেণীভেদে ইতরসাঁধারণ। 
লোকচক্ষে দেদীপামান হল ভিক্ষুসংঘ। ভ্রিশরণের 
মধ্যে সগ্বন্ধ নির্ণীত হল এমন স্থন্দর কবিত্ব ও 
চমত্কারিত্বের সাহাযো যাতে ভ্রমেও গৃহিগণ 


ভিক্ষলংঘের উচ্চমধাদা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে না 
পানে। পালি ভ্রিপিটকের অন্তর্গত থুদ্দকপাঠ 
নামক ছোট বইখানির বিরাট অর্থকথাঁর 


শবণ।গতির ব্যাথা অংশে স্থিরীকৃত হল £ 
"বুদ্ধ পূর্ণচন্দতুল্য, ধম ্িপ্ধিন্রকিরণতুল্য এবং 
সংঘ ই চক্রক্রিণতৃপ্ণ লোকতুল্য । বুদ্ধ উদ্দীরমাঁন 
স্য-সদূশ, ধম দীপ্ত হুর্ধবশ্মিসদূশ এবং সংঘ 
রবিকরসমুজ্জল অন্ধকারদূরিত পৃথিবী-সদৃশ | বুদ্ধ 
বনদাহক-দদূশ, ধম ব্নদহিনকাঁরী অগ্রি-সদৃশ, 
এবং সংঘ দগ্ধণনকর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র-সদৃশ | 
বুদ্ধ বাঁরিবর্ধী মহামেঘ-সদৃশ, ধর বৃষ্টি-সদৃূশ এবং 
সংঘ বারিবাঞ্ধপুরিত বসুন্ধরা-সদৃশ । বুদ্ধ 
সুসারথি-সদৃশ, ধর্ম বথযুক্ত অশ্থগণের শিক্ষার 
উপা়-সদৃূশ এবং সংঘ সুশিক্ষিত অশ্ব-সদৃশ । 
বুদ্ধ চক্ষুদাতা দক্ষ শল্যকঠা, ধর্ম শলাঁকা-সদৃশ 
এবং সংঘ উন্দীলিত-নেত্র ব্যক্তি-সদৃশ। বুদ্ধ দক্ষ 
ভিষক্-সদৃশ, ধম অব্যর্থ ভৈযজ্য-সদৃশ এবং সংঘ 
সম্পূর্-আরোগ্য-প্রাপ্ত জুস্থ-দেহ রোগি-সদৃশ । বুদ্ধ 
সুমার্গদেশিক-দদৃশ, ধর্ম স্তমার্ণ-সদৃশ, এবং সংঘ 
সুমার্গচালিত ও সুস্থানে-নীত পথিক-সদৃশ । বুদ্ধ 


৯৬৮ 


সুনাবিক-সদৃশ, ধর্ম নৌকাঁ-সদশি এবং সংঘ 
কূলে-আনীত নৌকারোহি-সদৃশ, বুদ্ধ হিমলয়- 
সদৃশ, ধর্ম হিমালয়-সঞ্জাত ওধধ-সদৃশ এবং সংঘ 
ক্ষত-দূরিত ব্যক্তি-সদৃশ | বুদ্ধ ধনদ-কুবের-সদৃশ, 
ধর্ম ধন-সদৃশ এবং সংঘ এ ধনে ধনাঢ্য-সদৃশ। 
বুদ্ধ গুপ্তধনের আবিষ্ষারক-সদুশশ, ধর্ম গুপ্তধন" 
সদৃশ এবং সংঘ শী গুপ্তধনের গ্রহীতী-সদৃশ | 
বুদ্ধ অভয়দ, ধর্ম অভর-বাণা 'এব সংঘ 
অভয়প্রাপ্ত ব্যক্তি-সদৃশ । বুদ্ধ আশ্বাসক, ধর্ম 
আশ্বাস-বাণা এবং সংঘ আশন্তব্যক্তি-সদৃশ | 
বুদ্ধ রত্র-সংগ্রাহী, ধর্ম বত্রন্বরূপ এবং সংঘ বত্ব- 
সংগ্রহীতা | বুদ্ধ রাঁজকুমারের ম্াপক-সদুশচ ধম 
ন্গন্ধ-নীনোপক-সদৃশ এবং সং৭ স্ুন্াতসদৃশ | 
বুদ্ধ জহরী-সদৃশ, ধর্ম রত্রালঙ্কারসদূশ এবং সংঘ 
এ&ঁ রত্বালঙ্কারে বিভষিত ব্যক্ষি-সদৃুশ | বুদ্ধ সুগন্- 
চন্দনবৃক্ষ-সদৃশ, ধর্ম চন্দন-ম্বরূপ সংঘ 
চন্দনাবলিপ্ত শ্িগ্ব-দেহ ব্যক্তি-সদূশ | বুদ্ধ সম্পত্বির 
মূল-মালিক-সদৃশ, ধর্ম সম্পতভি-স্বরূপ এবং সত্ঘ 
এর উত্তরাধিকারী দাঁয়াদ-সদৃশ। বুদ্ধ পূর্ণ- 
বিকশিত পদ্ম-সদৃশ, ধর্ম পন্সনধু্বরূপ এবং সংঘ 
এ পদ্মমধুর উপভোক্তা-সদৃশ | 

সমসাময্বিক শিষ্য-শিশ্যার কাছে বুদ্ধ একজন 
এতিহাসিক ব্যক্তি, শুদ্ধোদন ও মহামাদ়ার পুত্র 
এবং হুর্যবংশীয় ন্ত্রিয়কুলে তাঁর জন্ম। তিনি 
কপিলবস্তর জনৈক শাক্য-রীজকুমার এবং শীক্য- 
কুলতিপ্নক। পিতৃ-মাত দুই কুলেই তিনি কুল্ীন 
এবং তার জন্মে চৌদদপুরুষের মুখ উজ্জল। বুদ্ধ 
দেবনর, উচ্চ-নীচ সকলের শান্তা, তিনি অপ্রতিম, 
অদ্বিতীয়, অনুপম, অতুলনীয় বিশ্ববরেণ্য মানব 
ও মহাপুরুষ । তিনি তীর্দের পক্ষ পরমদয়ালু 
পিতা, তার। তাঁর পুত্রও কন্যা এবং দাঁয়াদ বা 
উত্তরাধিকারী; তিনি গুরু এবং তারা তার 
উপযুক্ত শিব্য ও শিষ্বা। তিনি মহাকাঁরুণিক 
মহর্ষি। তিনি যেন অমাত্য-পরিরৃত সসাগর। 


এবং 


উদ্বোধন ব্রণ জয়ী 
পৃথিবীর বীঁ্চক্রবর্তী, সংগ্রামজয়ী, অমুত্র 
সার্থবাহ। বাণীশ স্থবির জৌর গল।য় বলেছেন £ 
চন্ধবন্তী থা রাজ 'অমচ্চ-পরিবারিতে। 


সমন্ত। অনুপরিয়েতি সাঁগরন্তং মহীং ইমং, 
এবং বিজিতসংগামং সখবাহং অনুত্তরং 
সাবকা জয়িরুপাসস্তি তেবিজ্জী মচ্চ হাঁয়িনো, 
সব্বে ভগবতে। পুন্তা, পলাপো এখ ন 
বিজ্জতি। 
হন্হীসল্লস্স তন্তারং বন্দে আদিচ্চবন্ধুনং” 
( র্গীথ|।, ১২৩৫-৩৭ ) 
ভগবাঁন মহানাগতুল্য, খধিগণের মধ্যে খষি 
সভ্ভম যিনি মভাঁমেঘ হয়ে শিধাগণের প্রি 
জ্ঞানবারি ও কৃপাঁবাঁরি বর্ষণ করেন £ 
নাগনামৌ? সি ভগব1, ইসীনং ইসি-সত্তমে। 
স্হামেঘো ব ভত্বান সাবকে অভিবস্-সসি। 
আত্মপব্চন-দানে বাগীশ সবির বল্লেন £ 
ন কামকারে। হি পুথুজ্জনানং সংখেয়্যকারে। 
ব তথাগতাঁনং | 
( থেরগাঁথা, ১২৭১) 
“আমি জনসাধারণের কামাকার নিশ্চয় নহি, 
সত্িহই যে আমি তথাগতগণের সাংখ্যকার, 
অর্থাৎ তত্তকাঁর, দর্শনের ব্যাখ্যাকার। ৮ 
দ্বাসীতিং বুদ্ধতো৷ গণ ভি, দে সহন্সানি ভিক্থুতো।, 
চতুরাপীতি সস্সাঁনি যে মে ধন্মা পবন্তিনো | 
( থের্গাথী, ১০২৪) 
বুদ্ধের প্রশংস1, ধমের প্রশংসা এবং সংঘের 
প্রশংসায় স্থবির-স্থবিরার গাথাগুলি পরিপূর্ণ । 
এ সকল প্রশংসাঁবাদের তালিক। উপরে দেওয়! 
হয়েছে। গাথাগুলি বিশ্লেষণ করলেও প্রদণ্ড 
তালিকায় প্রশংসাবাদদের অতিরিক্ত কিছুই পাঁওয় 


৩ অবপ্তঠ এ জাতীয় উক্তি বহু পরবর্তী কালের যোজনা 
মনে করবার কথা, যেহেতু বৃদ্ধের সহচর ও সেবক শিল্প 
স্থবির আনন্দের উক্তিও এমন এক সময়ের খন পালি 
ভ্রিপিটক্কের পরিণত অবস্থা । 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


বাবে না। স্থুতরাং এ বিষয়ে মধিক শ্রমন্বীকাঁর 
এবং সন্দর্ভের কলেবর-বৃদ্ধি করবার প্রয্বোজন 
দেখি না। 
তাদের গাথ।গুলি পড়লে এক বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নিরাশ হতে হয়। বড়ই আশ্র্ষের বিষয় যে, 
তীদের সকলের মুখে আত্মপ্রসীদের উক্তি আছে। 
সকলেই আত্মমঙ্গল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কারও 
উক্তিতে অপরের চিন্তা নেই, জাতির ভিত ও 
বিশ্বে হিতের কথা নেই। আত্মতুষ্টি, আত্ম- 
তৃপ্তি নিয়েই সবাই ব্যাপুত। সকলেরই শেবকথ। 
তাঙ্ক,$ নিবিকার চিত্তে আগের থেকে মৃত্যুর 
জন্ত প্রস্তত হয়ে আছেন 
ন[ভিনন্দমি মরণং, ন।ভিনন্দীমি জীবি 5২ 
কালং বে। পটিকঙ্খামি সম্পজানো পটিম্সতো । 
মবণে উল্লাস নাই, জীবনে তেমন, 
শুধু আছি কাল-গ্রতীক্ষা়__ 
জানি তত্ব স্থতিমান্‌ হয়ে।” 
এই তত্ব কি? সকল সংস্কার ( গড় জিন্ষি, 
হষ্টবৃন্ত ) অনিত্য, সকল সংস্কার হ্রুথ | সুথ- 
ছুখদায়ক ) এবং সকল সংঙ্কীর অনাজ্। ( নিজস্ব 
নহে)? 
সব্বে সংখারা অনিচ্চা, সব্বে সংখার। ছক্খা, 
সব্বে সংথারা অনন্ত। ( থের্গাথা, ৬৭৬৭৮) 
এর মানে ? অধিমুক্ত ুবিরের ভাষায়-- 
উত্তমং ধন্মতং পত্তে। সব্বলোকে অনথিকে। 
আদিত্তা ব1 ঘর! মুত্বো৷ মরণম্মিং ন সৌঁচতি। 
ধদখি সংগতং কিঞ্চি ভবে! চ যথ লব্ভতি, 
সব্বং অনিস্সরং এতং, ইতি বুত্তং মহেসিনা। 
যে। তং তথ। পজানাতি থ। বুদ্ধেন দেপিতং, 
ন গণহতি তবং কিঞ্চি স্ৃতত্তং ব অয়োগুলং। 
ন মে হোতি অহোসিস্তি, তবিস্সন্তি ন 
হোঁতি মে, 
মংখাঁর। বিভবিস্সস্তি, তথ ক পরিদেবন। ? 
সুদ্ধং ধন্মসমুগ্সাদং, সুদ্ধং সংখার-সম্ততিং 


বুদ্ধ ও তার শিষ্যগণ 


১৬১৯ 


পঙ্সন্ত্স যথাভতং ন ভয়ং হোতি গামণি। 
তিণকট্ঠসমং লোকং যদ পঞ এায় পদ্সতি 
মমভ্তং সো অসংবিন্দং. নথি মে' তিন সৌঁচতি। 
উক্কণঠামি সরীরেণ, ভবেনম্হি অনখিকো।, 
নৌ”য়ুং ভিজ্জিন্নতি কায়ো। অঞ. গ্রে চ ন 
ভবিম্সতি। ( থেরগাথা, ৭১২--১৮ ) 
“আমি উত্তম জগত্তত্ব পেরে সকল জাগতিক 
বস্ততে অনর্থী ( অপ্রার্থী)। অনীপ্ত তৃষ্ণাগৃহ 
হতে মুক্ত ব্যক্তিকে শোক করতে হয় ন0।। 
ষে স্কন্ধের সঙ্গতির ফলে ব্যক্তির উদ্ভব হয় এবং 
যানে ভবের উৎপত্তি হয়, সে সমস্তই স্বকতৃত্ের 
বাইরে, মহধি বুদ্ধ একথাহ বলেছেন। ধিনি 
বুদ্ধোপদিষ্ট এই সত্য ধথাথ জানেন তিনি ভাব- 
বিশেধকে আসক্তির ছারা গ্রহণ করেন না বেমন 
কেহ গ্ুৃতপ্ শৌহগোলককে হাতে ধরেন ন।| 
এতে অ।মার বলতে কিছুই নেই ছিলও না, 
ভবিষ্যতেও কিছু থাকবে ন) শুধু সংস্কারহ ; স্বন্বগড়। 
বস্তই ) বিনষ্ট হবে, সেথানে পরিদেবনের কারণ 
কি আছে? বিশ্বে শুধু (কাধকারণ-1শে ) 
ধমের উৎপত্তি ঘটছে, এঠে শুধু সংস্কার" 
সম্ততি আছে, এহ তত্ব বাথ দেখলে কোন 
ভয়ের কারণ থাকে না| যিনি জগৎকে 
জ্ঞাননেত্রে তৃণকাষ্ঠসম দেখেন, নিজের বলে এতে 
কিছু ন। জেনে, তিনি 'আমার নিজন্ব এতে 
কিছু নেই” ভেবে শোক করেন না। দেহ নিয়ে 
আমার উতৎকগ্।, ভবে আমি অপ্রার্থী, এই দেহ 
ভেওে গেলে আমার অপর কেন দেহ হবে না” 
এই হুল বুদ্ধের সমসাদরিক শিযাগণের দার্শনিক 
চিন্তা ব। মনোবৃত্তি। কিন্তু তা কি সত্যই 
যুক্তিসহ দার্শনিক তত্ব? আমার অনাঁসক্ত 
হওয়ার পক্ষে এ জাতীয় চিন্তা অঙ্গকুল। বদি 
আমি ভাবি, অন্থুক্ষণ চিন্তা করি--এই দেহ কিছু 
নয়, আমি কেহ নই, আমার বলতে কিছুই নেই, 
আমার দেহ নখর ও ক্ষণভ্কুর, তা হলে দামি 


১৪৩ 


অনাসক্ত হতে পারি। ভাল কথ্ট। কিন্ত 
আমার এরকমের ভাঁবাভীবিই কি দার্শনিক তত্ব, 
ন। শুধু বৈরাগীর দেহতত্ত ও ভাবুকতা1? বদি 
ধর্মতা ব প্রাকৃতিক নিরমবশে বিশ্বে ভাঁঙীগড়ার 
কাজ চলছে এবং তাতে আমার বা আমাদের 
কতৃত্ব ব। দ্বায়িত্ব কিছু নেই, তা! হলে অধিমুক্ত 
স্থবির কোন্‌ সাহসে বল্লেন, তার ব্মীন দেহ 
ভেঙে গেলে আর অপর দেহ হবে না, তিনি 
পুনর্জন্মের কারণ নিঃশেষ কনে ফেলেছেন? এই 
কি সত্যিই বুদ্ধের দার্শনিক ঘত য তিনি তাঁতে 
আরোপ করেছেন? 

ধ্যানাভ্যাসের ফলে তার! বে ত্রিবিষ্ভার 
অধিকারী হয়েছেন তাদের প্রথম দুটী তাঁদের 
উক্তির বিরুদ্ধে। ত্রিবিগ্ভা অর্থে ভিবিধ যৌগিক 
জ্ঞান_-প্রথম জাতিম্মর জ্ঞান, দ্বিচীর কর্মবশে 
জীবগণের উথ|ন-পতন-বিষরে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
তৃতীয় আসবক্ষত় জ্ঞান। প্রঘম জ্ঞান দ্বারা তীর। 
প্রত্যক্ষ দেখতে পীন এবং অনুম্মরণ করতে 
পারেন তীর! তাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন্‌ কোন্‌ 
যোনিতে কি কি অবস্থার কিরূপ স্ুখছুঃখের ভাগী 
হয়েছিলেন। কর্মফল স্বীকার করলে স্বকতৃত্ব ও 
নিজের দায়িত্ব মানতে হন! শুধু প্রাকৃতিক 
নিয়মে ধর্মের উদ্ভব ও বিলোপ ঘটছে, ধাঁবতীব 
জগতব্যাপার ঘটছে ও শেষ হচ্ছে এবং সংকস্কীর- 
সম্ততি চলছে, এরূপ এক দাঁশনিক তত মানলে, 
কর্মবাদের স্থান কোথায় থাকে? যদি সংস্কার 
সম্ভতি বা ধর্ম-সন্ভতির মধ্যে এক ব্যাপার 
ঘটবার পর আর এক ব্যাপার ঘটে এবং একের 
নিরোধে অন্যের উৎপত্তি হয়, তা হলে তীর 
কোন্‌ ছুঃসাহসে বলেন যে, এই সন্ততির ধার! 
রদ করবেন? বযর্দি তা সম্ভব হয়, তা হলে 
উচ্ছেদবাদ তাঁরা পরিহার করেন কিরূপে? 
'বুদ্ধত উচ্ছেদবাদী নন। তিনি শীশ্বতবাঁদীও নন। 
অস্তি ও নাস্তি, শাশ্বত ও উচ্ছ্দে এই ছুই অস্ত 


উদ্ভোধন 


[ হুবর্ণ জয়ী 


পরিহার কর্লে বুদ্ধের দার্শনিক তত্ব কোথায় 
গিয়ে দীড়ার? 
খন্ধ-সংঘুভ্তে বণিত 
মতুর পর ক্ষীণাপব 
না বা আর জন্ম-পুন্জন্ম 


ভোতি পরন্মরণা ), 


আছে যে, “দেহাঁবসানে, 
অহ্তের অস্তিত্ব থাঁকে 
হয় না (ন 
ইহাই বুদ্ধের মত একথা 
ভিক্ষু যন প্রকাশ করলে, বুদ্ধের প্রধান 
শিষ্য শারিপুত্র তাকে বেশ করে শাসালেন। 
বুদ্ধ সে কথা বলতেই পারেন না, কেন 

ভাতে তাকে বাধা হয়ে উচ্ছেদেবাদী হতে | 
পূর্ণতা লাভ করলে আর আমাদের পুনর্গ 

না, সংসারে পুনরাব্ন হবে না, পুনরার গর্ভশাকী 
হতে হবে শা, ইত্যাদি এ দেশের পূর্ব প্রচলিত 
পানিক বিশ্বাস । এই বিশ্বাসের ভাষায় বুদ্ধ কোন্‌ 
উক্তি করে থাঁকলেও এর মানে সাধারণের উদ্ভট 
কল্পনা হতে স্বতন্ব। বুদ্ধ মাত্র বর্তমান জীবনের 
দিক্‌ হতে বলতে গেছেন কি ভাবে চবিত্র-বিশুদ্ধি, 
চিন্ত-বিশুদধিদৃষ্টি-বিশুদ্ধি, জ্ঞান-বিশুদ্ধি, ইত্যাদি সাধন 
করতে পারলে মানব চরিত্রের অধঃপতন হবে না এবং 
মানবচিত্ত পুনরায় অবিগ্ভ। ও ক্রেশের অধীন হয়ে 
চলবে না৷ তার চিন্তার দার্শনিক অংশে জন্ম 
এবং মৃত্যুর, নিরোধ এবং উৎপভ্ভির বীন্তব্তা 
স্বীকার না করলে সন্ততি (০০201710) কল্পন। 
সম্ভব হয় না। এই সম্ভতিতে যেমন জন্ম একটা 
ক্ষণ তেমন মৃত্যুও একট ক্ষণ। যদি আমরা! 
মৃ্যুক্ষণ চাইনা, তবে জন্মক্ষণ পাই কোথা? 
দুই ন্গণের অন্যোন্ঠি সম্বন্ধ এড়াঁতে গেলেই আমাদের 
বাধ্য হয়ে সাংখ্য বেদান্তাদি দর্শনের ভাবে বলতে 
হয় যে, আমাদের মধ্যে এমন এক বিজ্ঞানঘন 
বা বিজ্ঞানাত্স। আছে যাহা, চিন্সাত্র এবং শুদ্ধচৈতন্য 
এবং যাঁর সত জন্ম ও মৃত্যু ছুয়েরই অতীত) তা 
অজ, নিত্য ও শীশ্বত। এরূপ এক দেহাতীত, 
ইন্দ্িয়াতীত, মনাতীত, বুদ্ধির অতীত চিতির 
বা শুদ্ধচৈতন্যের অস্তিত্ব শুধু করনারাজ্যেই 


মাঘ, ১৬৫৪] 


সম্ভব, বাস্তবে নর়। সাময়িক নিবিকল্প সমাধির 
ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রমাণে এ হেন বিজ্ঞানাতআার 
অস্তিত্বকে বাস্তবে পরিণত করার মূলে আছে 
বাস্তবের উপর কল্পিত সত্যের আরোপ । বাস্তবের 
নানবচিস্তাঁনিরপেক্ষ ধর্মনিয়মতার সন্ততিতে থাকতে 
গেলেই নিরোধ ও উৎপত্তি ধারার চলতে হবে । 
এ জীবনে আমাদের লব্ধ আঁজ্মবিশুদ্ধিতে এ ধার! 
রহিত হল বলি কিরূপে? কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যগণ 
পূর্বপ্রচলিত সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অকুতৌভডয়ে 
বলে বসলেন- আমরা এ ধারাই রুদ্ধ করে ফেলেছি। 
'ফলে দ্রীড়াল যেমন বেদান্তের মধ্যে ব্যবহারিক 
দিক হতে যা সত্য, পারমাধিক দিক্‌ হতে ত। 
মায়া বা মিছে, তেমন স্থবিরবাঁদ বৌদ্ধণমে 
লোকসম্মতির দিক হতে বা ব্যক্তি বা বস্তু 
বলে স্বীকৃত, পরমার্থের দিক্‌ হতে ভা শুধু সংস্কার 
বা পঞ্চস্কন্ধের সংগতিজনিত ক্ষণস্থায়ী স্থট্ি । 

বুদ্ধের পরিভাষায় মিথ্যাদর্শন 'অর্থে একান্- 
দর্শন। একদেশদশিতা এবং বাহছুশ্রত্য অর্থে 
সর্বশান্ত্রে অভিজ্ঞতা । “শুধু আমি বা বলি এবং 
আমি য| করি তাই সত্য ও সার্থক এবং অপরং 
সব কিছু মিছে ও নিরর্থক”, ইদমেব সচ্চং মৌঘং 
অঞ্ এ, এই হল একদেশনরশশীর মনৌভাব এবং 
গর্বোন্তি। মজবিম নিকারের অলগন্দ,ম-স্ত্তে 
বুদ্ধ ব্লেছেন-যদি কোন ভিক্ষু নিজ শাস্ত্র 
( ধর্ম-বিনয় ) অধ্যরন করে শ্বপক্ষ সমর্থন ও 
পরমত খগ্ুন উদ্দেশ্তে তার দশা, আর যে লোক 
জাত সাপের দেহের মাঝখানে ধরে যাতে সাপ 
উল্টে ছোঁবল মারতে পারে তার দশ! একই । 
মীন্বচরিত্রের উন্নস্বনসাধনই আসল কাজ এবং 
সকল রকমের বিশুদ্ি। সাধনের, উদ্দেশ্ত মানব- 
চরিত্র উন্নয়ন । বুদ্ধের এই মতের বথার্থ 
মম গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট অশোক । তারও 
মতে ব্ছশ্রুত হওয়া! শুধু এক সম্প্রদারের আগমে 
ব্যুংপতি-লাভ করা নম্বর সকল সম্প্রদায়ের 


বুদ্ধ ও তাবু শিষাগণ 


১৪১ 


আঁদর্শবাঁদকে সম্রদ্ধ অধ্যপনন এবং প্রম্পর আলোচন। 
ও ভাঁব-বিনিময়ের দ্বারা বথাষথরূপে হৃদয়ঙ্গম 
করে পরম্পর পরস্পরকে মান্ব্সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার সার্বর্ধন্-কাধে সহায়তা কর।। ত্রাঙ্গণ 
সাম্প্রদাঁয়িকগণের পরিভাষায় কেবল বেদবেদাঙ্গাঁদি 
নিজশাস্তে বুতৎপন্ধ হওয়ার নাম বনুশ্রুত হওয়!। 
আশ্চর্যের বিষ এই বে, বুদ্ধের সমসাঁমরিক 
শিষ্যগণের ব্বগতোক্তি অন্গসারে কেবল বুদ্ধাগমে 
বুৎপন্তি অর্জন করাঁর নামই বাহুশ্রত্য। আনন্দ 
স্ববিরের উক্তি অন্ুসাঁরে বুদ্ধ-শিষ্যদের মধ্যে 
'িনি বুদ্ধাগমে জুপপ্ডিত হিনিই বহুশ্রত, তিনিই 
ধমরাঁজ বুদ্ধের কৌধাধ্যক্ষ ঃ 
বহুসস্থতে। ধন্মধরে। কোসাবকূখো। মহেসিনো। 
চক্ণু সধব স্স লৌকস্স পৃজনের্যো। বহুস্স্ুভে। | 
( থেরগাঁথ, ১০৩১) 

শ্রদ্ধাৰক সহিত বুদ্ধশিষ্ুগণ অপরাপর শাস্ত্র 
অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন এন্প উক্তি কোথাও 
গাই ন!। বুদ্ধের প্রত্যেক উক্তির পশ্চাতে যে 
ইন্দো-আধ সংস্কৃতি ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে বুদ্ধশ্ষ্যগণ বুদ্ধাগমের অর্থ করতে পাবেন নি। 

তাঁর সমসাময়িক শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র 
শারিপুত্রের এবং শিব্যাগণের মধ্যে একমাত্র ধর্ম- 
দতভার (ধন্মদিন্নার ) নাম করা যেতে পারে ধারা 
বুদ্ধের দাঁশনিক চিন্তার স্বব্ধপ কিছু বুঝেছিলেন। 
বুদ্ধ দশীঙ্গমার্গ নির্দেশ করেছিলেন, যথ! সম্যক্‌ 
দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল, সম্যক বাঁক, সম্যক কর্সাস্ত, 
সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়ামঃ সম্যক স্বৃতি, 
সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিষুক্তি। 
স্থবিবগণ জনসমাজকে স্বধর্মের প্রতি আকুষ্ট 
করার জন্য প্রচলিত অষ্টাঙ্গযোগের সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে দশাঙ্গ-মার্গকে অষ্টাঙ্গমার্গে পরিণত করে 
বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তা এক বিভ্রাট ঘটালেন 
এবং এর পূর্বে ”আর্চ বিশেষণ যুক্ত করে নিজ 
ধর্মপন্থার গৌরব বাঁড়ালেন। তাঁরা আরও এক 


১৪২ 


বিষম ভুল করে বসলেন। চারি আর্য সত্যের 
মধ্যে হুঃখনিরোধের উপর জোর দিয়া বুদ্ধের 
সম্যক্বাদের সম্যকত্ব নষ্ট করলেন। ছুঃখ- 
নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে যে সুখের পরিপূর্ণতা 
(পারিপৃরি ) জানাতে হবে দে কথা একেবারেই 
ভুলে গেলেন। বুদ্ধ যে দশাঙমার্গ প্রবর্ঠন 
করেছিলেন তাঁর প্রমাণ বাগীশ স্থবির £ 

পঙ্জোতকরে! অভিবিজ্ব সব্বট্রঠিতীনং অতিক্কমং 
আন্দা!, 

ঞ্রত্থা সচ্ছিকতব। চ অগুং সে। দেসয়ি দসদ্ধানং। 
( থেরগাথা, ১২৪৪ ) 
তাঁর প্রমাণ শারিপুর উদ্দিষ্ট দীথনিকায়ের 
অন্তত দসুত্তর ও সঙ্গীতি-পরিয়ায় সুত্দধয়। 
অকুশল-নিরোধ এবং কুশলের পবিপূর্ণতীর ভাবেই 
শরিপুত্র দশীলমীর্গের ব্যাখ্যা করেছেন। 
ধর্মদতা। স্থবিরাওত  অধোগতি ও প্রগতি 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


এই ছু ধারায় বুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ নির্দেশ 
করেছেন। 

বুদ্ধের শিশ্য-প্রশিষাগণ এগুলি পরস্পর 
বিরোধী উক্তি ও কার্ধ বুদ্ধে আরোপ করলেন 
বাঁতে শেষে তীরা নিজেই তাঁদের সমন্তা-সমাঁধানে 
বিব্রত হলেন এ বিপদে তাঁদের রক্ষাঁকর্তা হলেন 
মিলিন্দপ্রশ্ন নাঁমক বৌদ্ধ গ্রন্থের স্থবির-বক্তা! নাঁগসেন। 
তীর ব্যাখ্যায় বথেষ্ট জ্ঞাঁনপ্রতিভা। এবং বাঁক্পট্রত। 
থাকলেও | কতটা! যুক্তিসহ সন্দেহ। 

বৌদ্ধ গৌঁড়ীদলের বিরুদ্ধে যে সকল প্রগভি- 
শীল সম্প্রদায় উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যেই আমর! 
বা কিছু বুদ্ধের আদর্শবা্দের অনুকূলে যুক্তি পাই। 
শুধু আত্মমঙ্গন সাধনের প্রচেষ্টা এবং আত্মমঙ্গল- 
বিষয়ে আঁত্মগৌরব-প্রকাশ কদাঁচ বড় আদশ 
হতে পাঁরে না, তা বস্তৃতঃ হীনযান। মহাঁধানের 
মধোই পাই আমরা বুদ্ধধর্সের মাঁন্‌ আদর্শের বিকাশ । 





'অন্ধের নয়নে দাও আলো'' 
শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল 


অন্ধের নয়নে প্রভু দাও করণায় মাথা 
প্রভাতের আলো, 
রজনীর অন্ধকারে উদয়-অচল ভরি 
দীপ-শিখ। জাল। 


তোমার আলোক-রাশি অকাতরে দাও ঢাঁলি 
বিশ্ব-চরাঁচিরে, 

কেন এত ক্কু্পণতা অন্ধের কেবল ওই 
আখি ছুটি "পরে? 


কুড়ির মাঝারে যেই বন্ধ হয়ে গন্ধ থাকে 
তাঁহারে ফুটাও, 

মৃত্যুর আধার-ভেদে জ্যোতির ছটা তুমি 
অমৃতে লুটাও । 


অন্ধ না পাইলে খআখি তার কাছে সবি ফাঁকি 
আলোক তআধার ; 

অন্তরের দৃষ্টি মাঝে প্রেমের প্রদীপ জালি 
থোল রুদ্ধ ঘার । 


রামায়ণের যুগে গণতন্ত্র এবং ম্বাধীন ভারতের 
শাসন-তান্ত্রিক আদর্শ 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল, সাহিত্য-রত্ব 


অনেকে মনে করেন প্রাচ্যদেশীয় নরপতিগণ 
এ্রজারঞ্কক হইলেও শ্বৈরাচার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত 
ছিলেন না, গণতান্ত্রিক শাসনেৰ ধার ধারিতেন না 
এবং তাহাদের আমলে বা্শাসনে জনসাধারণের 
কোনও হাত ছিল না। ভারতের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে একথ! কিছুতেই সত্য বলিয়। 
স্বীকার করিয়া! লওয়া যাঁর না। রামায়ণের যুগে 
ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা পৰিলক্ষিত হয়। 
বাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্ত যদিও রাঁজ। 
প্রধানতঃ দায়ী থাকিতেন, তথাপি সে যুগে 
অমাত্য, সুধী ও সেনাধ্যক্ষগণ  সমবেতভাবে 
আলাপ, আলোচন। ও মন্্রণী কিয়া বাষ্টনীতি 
নির্ধাবণ ও পবিচালন করিতেন। বিশেষ 
প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অথবা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় 
পরিস্থিতির উদ্চুন হইলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ 
ভইতে জনগণ সমবেত হইম্বা পরস্পরের মধ্যে 
প্রাঁমর্শ ও মন্ত্রণী করিতেন। সকলেই স্বাধীনভাবে 
নিজ নিজ মতাঁমত ব্যক্ত করিতে পারিতেন; 
কাহারও নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্বে 
পারস্পরিক আলোচনা ও স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট 
সুযোগ ও সুবিধা দেওরা হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে- রাঁমের রাঁজ্যাভিষেক- 
ব্যাপারে এক অভাবনীয় বৃহৎ গণ-সন্মেলন 
হইয়াছিল। সেই মহতী জনসভায় রাজা দশরথ 
বার্দক্যবশতঃ বাজ্যশীসনের গুরুভার হইতে 
অবসর গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাঁশ করিলেন। 
তিনি উপসংহারে বলিলেন, “হে প্রজাগণ, আমি 
মে প্রস্তাব তৌমাদের নিকট উপস্থিত করিলাম, 


ইহ1 যদি অসমীচীন ও তোমাদের ইচ্ছ।-বিরুদ্ধ 
ন। হয় তবে তোমরী ইহাতে সানন্দে সম্মতি 
জ্ঞাপন কর এবং আর কি কৰিতে হইবে ওকি 
ভাঁবে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দাও । কিন্ত 
যদি আমি কেবল স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের বশবর্তী হইয়া! এই সংকল্প করিয়া 
থকি ভবে তোমাদের মঙ্গলার্থ তোমর। 'অন্য কোন 
উপায় উদ্ভাবন কর।” তৎপর রাজা স্বাধীন- 
ভাবে আলোচনা করিবার জন্তা সকলকে আহ্বান 
করেন। স্বাধীন আঁলোচনাই নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ 
ও স্যায়ান্গগত পিদ্ধীন্তে উপনীত হইবার প্রকুষ্ 
উপাঁয় বলিয়। সবকালে ও স্বদেশে গৃহীত হইয়। 
থাকে । এক্ষেত্রেও উহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই । 
জননারক, নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রদেশের 
অধিবাঁসিগণ পরম্পবেব মধো পরামশ করিয়া 
সবসন্মতিক্রমে তাহীদের অনুমোদন জাঁনাইলেও, 
রাজ। তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার গভীর চিন্তা করিয়।! 
তাহাদের স্ুম্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে অন্নরোধ 
করিলেন। এরূপভাঁবে অনুরোধ জানাইলেন যে, 
তিনি যেন তাহাদের মনোভাব আদৌ জানিতে 
পারেন নাই। চিনি বলিলেন, “আমার কথ 
শুনিবামাত্রই তোমরা রাঁষের রাজ্যাভিষেকে 
তোমাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছ। ইহাতে 
আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। তোমর! 
কি সত্য সত্যই স্বাধীনভাবে ও শ্বেচ্ছায় তোমাদের 
মত ব্যক্ত করিয়াছ? এক্ষণে আমি গ্ঠারপরতার 
সহিত বাজাশীলন করিতেছি । ইহা সত্বেও 
তোমরা আমার পুত্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত 


১৪৪ 
দেখিতে চাহিতেছ কেন?”  রা্রপরিচাঁলনার 
জন্য গণ-মভ গ্রহণ করিবার ইাঁপেক্ষা! অধিকতর 
নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ ও স্টারান্গ প্রচেষ্টা আর কি 
হইতে পারে? উভাউ গণতন্ত্রশীসনের  আুম্পষ্ট 
নিদশন। 

প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এরূপে জন্গণের অভিমত, উপদেশ, 
নির্দেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিবার নীি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । মভাভারতেও দেখ ঘাঁয়। বুদ্ধ 

ও অন্ধ ধৃতরাষ্ প্রজাসাধরণের সভিত পরামশ 


ও মন্বণী করিতেছেন এসং বনিপ্রস্থ অবলম্বন 
করিবার ভন্ত গচাহাঁদের অন্নতি টাঁভিতেছেন। 
ব্বাজ। ধৃতবাষ্ প্রজাগণকে বাঁলঠেছেন, এত 


গীন্গারীও বৃদ্ধ। এবং বিধগ্ী। ভিনি পুভ্রহীর। 
হইয়া নিভীন্তত অসহাবা। পুক্রশোকে কাতর 
হইয়। বাণা আমার তোমাদের নিকট 
অনুমতি চাঁহিতেছেন। ইভা জানিয়া ভোমরা 
আমাদিগকে বানপ্রস্ক অপলম্বন কবিবাঁর ন্তমৃতি 
দাঁও। তোমরা সুখী 5১ আমর (ঠাঁমাদের 
আশ্রয় ভিক্ী করিতেছি” । রাবণের হার উদ্ধত" 
প্রকৃতি ও ম্বেচ্ছাচারী রাজাকে ও তাহাঁর রাজ- 
সভাঁয় ন্বাধীনভাঁবে আলোচন। করিবার অন্গমনি 
প্রদান করিতে দেখা গিয়াছে। রাক্ষপপতি 
বণ রামের সহি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
বাক্ষদগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়'ছিলেন, “হে 
ম্হাঁবল রাক্ষসগণ, হনুমান অপরাজেয় লঙউকাপুরীতে 


জাহৃত 


প্রবেশ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার সন্ধান 
পাইয়াছে। মনশ্বিগণ বলেন, বুদ্ধে জর্লাভ 


মন্ত্রণীর উপর নির্ভর করে। অতএব আমি যুদ্ধ 
বিষয়ে তোমাদের সহিত পরামর্শ ও মন্ত্রণা করিতে 
ইচ্ছ/ করি। আমাদের আক্রমণকাঁরী রাম লঙ্কার 
দিকে অগ্রর হইতেছে। রাঘব নিশ্চম্নই অনায়াসে 
সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে” মহাঁবল 
রাক্ষসগণ দম্তভরে বাম, লক্ষণ, হনুমান ও 


উদ্বোধন 


[ সুবণ জয়স্তী 


স্গ্রীবের প্রাণসংহার করিবার আশ্বাস দিলি। 
কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ বিভীযণ শস্বী উত্তোলন করিয়! 
রাক্ষসগণকে বাঁধা দিলেন এবং নিজ নিজ আসন 
পরিগ্রহ করিতে আদেশ দিত যুক্তকরে নিবেদন 
করিলেন, পভ্রাতঙ উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির জন্ত সর্বপ্রকার 
স্থুদঙ্গভ ও স্তারানুগ উপায় ব্যর্থ হইলে পরিণামে 
ব্লগ্রায়োগ করিতে হয়__ইহাই জ্ঞানিগণের অভিমত | 
যশশ্বী রাম পূর্বে আপনার এমন কি অপকার 
সাধন করিরছেন, যে জন্য আপনি তীহাত্র 
স্বাধবী ভাধা। সীতাকে জনস্থান হইতে অপহরণ 
করিয়া 'আনিলেন? পরদারের প্রতি অসম্মান 
ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর নিভান্তই আযশত্ত ও 
অনারুধ্য। এই নিমিন্ত নৈদেহী আমাদের মহা 
বিপদের জ্েেতভতাঁ হইবেন । ধমান্সব্গ্ী ও বীধবান 
রামের সঠিত নিরর্থক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া 
আমাদের পক্ষে শুভকর হইবে না । মোখলীকে 
ফিরাইর' দিন । যাঁঠা আমি শুনিরাছি ও 
দেখিয়াছি ভাঁভী আপনাকে বলা অবশ্য কর্তবা 
মনে করি । যথোচি5 পরামর্শ, মন্রণ। ও গভীর 
চিন্ত! করিয়| কাধ করিবেন ।” কেবল বিভীষণ 
নহে, কুম্তক49 রাঁজসভায় সীতার গ্রতি রাবণের 
ব্যবহারের তীব্র নিন্দা ও গ্রতিবাঁদ জাঁনাইয়া- 
ছিলেন। কুভ্তকর্ণ শেব পধান্ত রাঁবণের পক্গ 
সমর্থন করিলেও তিনি তাভাদ্ ম্বভাবস্থলভ 
নিভীক ও সুস্পষ্ট ভাবায় সর্বসমক্ষে ভ্রাভীকে 
নিজ স্বাধীন মত জানাইতে ও তিরস্কার করিতে 
ইতস্ততঃ করেন নাই । তিনি রাঁবণকে বলিয়াছিলেন, 
“এই সমন্ত যাহ কিছু করিরাছেন ইহা আপনার 
পক্ষে মোটেই সমীচীন হয় নাই। যদি আপনি 
প্রথমেই এই ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ, মন্ত্রণা 
ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তবে দ্মাপনাকে 
এরূপ ঘোর বিপদসাগরের সম্মুরথীন হইতে হইত 
না। এই বিপদের আভাস আমরা পূর্বেই 
পাইয্াছিলাম। স্বক্কৃত পাপের ফল আপুনাকে 


মাঘ, ১৩৫৪ 

ঘিরিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এননপ 
শোচনীয় অবিষুধ্কারিতার জন্য রাম এখনও 
মাঁপণাকে বিনাশ করেন না|” জাৰণের 


নাতুল মাঁলাবানপ রাজসভ।র প্রকাশ্তভাবে ও 
স্বাধীনচিভে অধম, পাপাসক্তি ও ছর্গীতিৰ জন্য 
রাঁবণকে কঠোর ভিরঙ্কার করিয়াছিলেন । সেই 
শ্রূর অহীতেও ভারতের বাদ্ৰশাসনে গনতন্্ের 
আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল-উহা ভাবিবার ও 
গ্রণিধাঁন করিবার বিষয় । 

অধুন। পুগিবীর গ্রগঠিশাল রাঈসমূতে গণতঙ্থেব 
প্রধান স্বীকৃত গাচা ও পাঁশ্চাতা 
দেশায় শাঁসন-বাবস্থাসকল গণতান্ত্রিক আদরের 
পরিপূর্ণ শর দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইবাও চেষ্ট। 
করিতেছে । বিগভ বিশ্বব্যাপা ম্হাঁসমরের পর 
রাষ্রশাসনে গণশান্ধিক আদশ আপ্রতিষ্ঠিত কর।র 
সংকল্প ও আগ্রভ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত তইতেছে। 
'ভীরতবষ ও ইভ। হউতে বাদ যাৰ নাই। ভারতীর 
রাষ্্ের চিরন্তুণ লক্ষ্য ও উদ্দেষ্য ছিল শাসন-ব্যনস্তান 
স্বৈরতীন্ত্রিক আঁদশের অবনাঁন ঘটাউন। গণহান্ধিণ 
আদশ প্রহিষ্ট। কর|। পাঠান, মোঘল এনং 
বিটিশ আমলে ভাঁরতে শ্বৈরহাশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত 
ছিল । ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিমলক সন প্রধান 
জাঁহীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গণপরিদদ-মীরফং 
সমাজতান্িক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্। করিবার দাপী 
ব্রিটিশ শাসকদের নিকট সুস্পষ্টভাবে জানাইঘ।- 
ছিলেন। কংগ্রেসের এই দাঁবী ভাঁর্হবর্ষের প্রাচীন 
রাষ্্শীসনের এঁভিহ্া ও আদশীন্গগত এবং আধুনিক 
সভ্যজাতিসকলের রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্বস্থার অন্তুকল। 
ভাঁরতীরগণেব আত্মনিয়ন্্রণ। স্বাধিকার ও 
স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার এই সম্মিলিত দাবী ও দুটসংকল 
অবশেষে ফলপ্রস্থ হইয়াছে ৷ ভারতীঘগণের ভ্যাগ, 
'অশেষ দুঃখ-ন্ধীিতন-লাগ্ুন।ভোঁগ এবং সবোপাব 
স্বাধীনতার জন্য মৃত্ট্যবরণের ফলে আজ সমাজ" 
তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জনগণ-পরিচালিত জনগণের 

৯৯ 


হইতেছে | 


বামারণের যুগে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন ভারতের শাঁসন-তাস্ত্রিক আদর্শ 


১৪৫ 


মঙ্গলার্থ গণশাসন প্রতিষ্ঠার জরঘাত্র। পুর্ণোগ্ভমে 
মআরন্ত হইয়াছে । ১৯৪১ জন্রে ৯ই ডিসেম্বর 
ভারতীয় গণপরিনদের গ্রথম কাধারম্য হয় । ১৯৪৭ 
সনের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ শ্বৈরতাপ্্িক শাসনের 
অবসান ও ভারতের স্বাধীনত। লাভ হয়; ১৭ই 
নভপ্ধর গণপরিধদের সম্মতিক্রমে স্বাধীন ভারতের 
শাসন্তগ্্র ও আইন রচনার জন্য সাবভৌম ভারতীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদেক প্রথম অধিবেশন হয়। এগুলি 
ভাঁরতীর ইতহ।সের ক্রান্তিপাভকারী ক্মবণার ঘটন। 
বলির। ৫ হইবে । ভারতের প্রধান মন্ত্র 
পণ্ডিত জণ্চরপাল নেহেক সার্বভৌম ব্যবস্থা 
পরিমদের প্রথম অধিবেশনে ব্পিগাছেন, “আমাদের 
সম্মুখে বে সব সমন্তা উপস্থিত সেগুলি অতিশয় 
গুরুতর । নহন শপথ গ্রহণ করিয়া আমরা এই 
নুতন জনন আরম করিলান, সে শপথ কোনে 
বাতিরের প্রতীকে নিকটে নয়, দেশের নিকটে 
এব দশের স্বার্থের নিকটে | জাঁতি-ধর্ম-বর্ণ- 
সম্প্রদীর-নিপিশেঘে আমরা ভার হীন জন্গণকে সেব। 
করিত থাকিব এবং হাগভে কোন পক্ষপাতিত 
ব। অনুগ্রহ থাকিবে ন।।” অমগ্র ভাঁরভবর্ষ আব্হমাঁন 
কালের ইঠিহাসেব মধা দিবা এই গণতান্ত্রিক 
আদর্শকে ঈপাথিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে । 
ভারঠীয় কংগ্রেদ এই আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
এদুব অগ্রসর হইয়াছে। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ 
উপাঁসক, প্রবুদ্ধ তারনের মূর্ত প্রতীক স্বদেশ- 
প্রেমিক খধি বিবেকানন্দেরও স্বপ্ন ও আদশ 
ছিল নিপীড়িত পদদলিত গণ-নারায়ণের জীগরণ, 
উদ্বোধন ও সেবা এবং ভাঁহাদের শ্টাধ্য অধিকার, 
দাবী ও আত্মনিয়ন্্রণ-প্রচিষ্ঠ।| বে বিরাট গণশক্তি 
এহদিন গভীর নিপ্রার অভিভূত ছিল (১15211)6 
উহার নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ ও 
পুনরুত্থান নিশ্চিত লক্ষণ ও স্থচন। দেখিয়াই 
স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে এবার শূত্রশক্তির, 
জনগণের অভ্যু্থান হইবে, গ্রণরাঁজ প্রতিষ্ঠিত 


স্পিন 


[,62৮15079517) 
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হইবে, এ শক্তিকে কেহ প্রতিরোধ করিতে 
পারিবে না যাহার বাধা দিতে যাইবে তাঁহারা 
দুর্বার শক্তির বেগমুখে নিমুল হইয়া যাইবে। 
স্বামীজি ভাঁবাবেগের আতঠিশয্যে উচ্ছ্বসিত কণে 
ব্লিয়াছিলেন, “আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রতা হইতেছেন। 
আর কেহই এক্ষণে ইনার গতিরোধে সমর্থ নহে, 
আর ইনি নি্রিত। হইবেন না কোন বহিঃশক্তিই 
এক্ষণে আর ইহাঁকে চাঁপিয়া রাখিতে পারিবে 
ন1। কুস্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা। ভার্সিতেছে "771 নৃতন 
ভাঁরত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, কুটার ভেদ 
করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য 
হ'তে ! বেরুক মুদির দৌঁকান গোক, ভুনা ওয়ালার 
উচ্ননের পাঁশ থেকে । বেরুক কারখানা৷ থেকে, 
হাট থেকে, বাঁজাঁর থেকে 1 বেরক ঝোড়, জঙ্গল, 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
সনাতন ছঃখ-ভোগ করেচে-তাতে পেয়েছে 
অটল জীবনীশক্তি। অভীতের কঙ্কালচয়-_এই 


নীমনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত 
২০৭ যদি এমন একটি রাষ্ইী গঠন করিতে 
পারা যায়, ঘাহাতে ত্রাঙ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ে' 
সভ্যত), বৈপ্তের সম্প্রসারণশক্তি এবং শুতে, 
সাম্যের আদর্শ--এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজা 
থাকিবে, অথচ ইহাদের দৌষগুলি থাকি 
না, তাহা হইলে ভাঁত। একটি আদর্শ রা! 
ভইবে 1” 

ভারতের আবহমান কালের গণভান্ত্িক রাষ্থেঁ 
আদ্শের ক্রমাভিবাক্তির পুর্ণপরিণতিস্বরূপ 
বিবেকানন্দের আদর্শ বাঙ্রের স্ব ও পরিকল্পন 
ভারভীর জাতীয় কংচগ্রদ ও গণপরিষদ কত 
গৃহীত স্মাঁজঠান্থি+ প্রজাতন্বশীসনে রূপ পরিগ 


পাহাড়, পর্বত থেকে | এর। সহস্র সভ্শ্র নংসর করুক উভাঁই মআনর। ভারতের ভাঁগবিধাত 
অত্যাচার সয়েচে--তাঁতে পেরেছে অপূর্ন সহিক্ুতা?  পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করিঠেছি। 
“তবু গেয়ে যাৰ 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 
তবু গেয়ে বাৰ গান, দিয়ে বাব সুর মোর কাঁজ নিখিলের কর্মকোলালে 
মানবের এ অনন্ত জদ্য়-ভাগারে শুধু সুর দেয়] । নত্র শিরে নিশিদিন 
মনে ঘদি থাকে-ভাল। নাই যদি থাকে, সে কার্ধ সাধিয়া বাব । কোন গিথ্যা ছলে 
ভুলে ঘেও, ধমথ্যা দ্রিরে আমি আপনারে অশোধিত রাখিব ন! আমার এ খণ। 
রাখি নি আবৃত করে ।-_ জীবনের শাখে, ভালবেসে লও যদি আপনার করে 
আমার সকল ফুলে, পাঁতাঁর পাতায়, সে আমার পুরস্কার জানি শ্রেষ্ঠতম । 
মর্মরিয়া ওঠে বেন এই বাণী মোর, দুরে ফেলে দাও যদি রূঢ় অনাদরে 
শারদ-হেমন্ত-প্রাতে বসন্তে বর্ষায়, বাড়িবে হদর-তন্ত্রে মহাবিজ্রপম। 
এ জনম-ভোর | তবু শুধাব না কথ গেয়ে যাব গান, 
আমার বেটুকু সাঁধ্য আমি করে যাক, দিব সুর, তারি সাথে দিব মোর প্রাণ! 


পারা মনন 





কুকক্ষেত্র মহাশ্মশানে ধূবা্্-গান্ধীবী 


শিলী 


উদ্বোধন, হখর্ণ জবন্তী 
নন্দলাল বসু 


৯৩০৫৪ 


রক ও মুদ্রণ বেঙ্গল অটোটাহপ কো" 


ভারতের মর্মবাণী 
স্বামী তেজসানন্দ ( অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্ামন্দির, বেলুড় ) 


বিভিন্নমুখী মাঁনব-মন প্রত্যেক সমাজ ও 
গতিকে কেন্ু করিয়। স্মবণাতীত কাল হইতে চিন্তা 
বৈচিত্র্যের তিভর দিম! জগতে আত্মপ্রকাশ করির! 
আসিতেছে । কালপ্রবাহে ধুগে ধুগে কত জাতির, 
কহ সভ্যঠার উত্থান ও পতন সংঘটি» হইতেছে 
কে ভাহার ইরভ। করিতে পারে? বলাবাহুলা, 
সহীত ইতিহাস মানবজাতির এই উঞ্থান-পভনেব 
বার্তী আমাঁদেব দ্বারে উপহার দিয়াই ক্ষান্ত 
হর নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইঠাঁও শিক্ষণ দিয়াছে যে, 
বে জাতি শাশ্বত সত্যবস্তকে অবলম্বন করিম 
হাহার কৃষ্টিসৌধ গড়িরা তুলিতে সমর্থ ভয়, 
সে জীতি সহজ পরিব্তন-প্লাবনেও ধ্বসের 
কুক্ষিগত হয় নাঁ। অতীত শতাবীর রক্তাক্ত 
ইতিহাস পুনঃ পুনঃ ইহার সাক্ষ্য দিলেও, 
বন্তমান জড়সভ্য তাৰ ধ্বংসলীলার মধ্যে হঠার 
সত্যতা আরও উজ্জলভাঁবে ফুটির। উঠিবাছে। 
মানব-সভ্যতার ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাই, স্দূর অতীতে প্রাগীন গ্রীক 
ছাঁতি বাঁ আধুনিক ইউরোপীয়গণ জগৎকারণীভৃত 
বস্তসন্বন্ধীরা পারমার্থক তত্বসমাধান-মাঁনসে 
বহিংপ্রক্কৃতির অন্ুনীলন-বিশ্লেষণেই নিনগ্র রহিল ; 
আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্ত গ্রীচ্য- 
মনীষা বহির্জগতে পরমতত্ের সন্ধান ন। পাইয়] 
অন্তর্জগতে জ্যোতির্খ্র জীবাজ্মার প্রতি দৃষ্টিপাই 
করিল এবং ক্রমে অনন্ত শক্তির চির প্রত্রবণ 
শুদ্ধ মুক্ত আত্মার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া সেই 
অথণ্ড আত্ম-চৈতন্টের সু ভিত্তির উপর জাতির 
কৃষ্টি-সৌধ গড়িম্বা তুলিল। তাঁই ধুগে বুগে ভারত 


তাহাৰ সাধনালন্ধ ত্যাগ ও শান্তির বাঁণী 
জগৎকে শুনাইয়। আসিতেছে । বিংশ শতাকীৰ 
গ্রারস্তে খষি বিবেকানন্দের কণ্ঠেও সেই বাঁণীই 
ধ্বনিরী উঠিনাছিল, -“কিশদন্তী যে অভীতের 
পনান্ষকাধ দূৰ করিতে অসমর্থ, সেই অতীত 
প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহ্মাময় পুরুধগণ 
এই সমস্ত/পুরণে অগ্রসর হইয়াছেন *-তীভার। 
জগতেব নিকট ভীাভাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করির।, 
নূর্দি কাহা৭ও সাঁধ্য থাকে, উভার সত্যত। 
খগুন কনিন্ে আহ্বান করিষাঁছেন। আমাদের 
সন্ধীন্ত এই, -ন্যাগ, প্রেম, অপ্রতিকারই ভগতে 


জধী তইবাৰ সম্পূর্ণ উপবুক্ত। ইন্দিঘ-স্খের 


হইতে পারে । "০ ইতিভৃস আজ প্রতি শতাব্দীতেই 
অসংখ্য নৃতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের 
কথ। আমাদিগকে জানাইতেছে,-শূঙ্ক হইতে 
উহাদের উদ্চব_কিছুদিনের জন্য পাঁপ খেলা 
খেলি আবাধ তাহার) শৃন্তে বিলীন হইতেছে। 
কিন্ত এই মহান জাতি অনেকে ছুরপৃষ্ট, বিপদ 
ও দুঃখের ভাঁর সত্বেও এখনও জীবিত 
রহিঘাছ্ে £ ভাতার একমীত্র কারণ, এই জাতি 
ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।” 

ভীরত-সংস্কৃতিব মূল উৎস বেদ, বেদীস্ত, 
গাতাদি শাস্ব জগতের সম্মুখে ত্যাগের এই অমৃত- 
বাণীই চিরকাল প্রচার করিয়! আসিতেছে। 
বেদান্তোক্ত্ক বালক নচিকেতার ত্যাগ-সমুজ্জল চরিক্র- 
বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইব, শ্রুতি কেমন করি) 

* কঠোৌপনিষদুক্ত 


১৯৪৮ 


মাঁনব-চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাঁশের ধার অনুসরণ 
করিয়া এই মুলতত্বটিরই সন্ধান দিপ্াছেন। প্রতি 
মানবের সামাজিক জীবনের অত্যুচ্চ 
ত্রহিক ও পাঁরলৌকিক জীবনের শ্র্ণস্তা়িত্ব ও 
ভোগ্যবস্তনিচয়ের নশ্বরত্ব, তাগের অত্যজ্জল 
মহিমা ও আত্মজ্ঞীনের চরম সার্থকতা থে 
সম্পদরাজি ভারত চিরদিন বনুমুল্য বু 
পেটিকার মত সযত্বে বক্ষে ধারণ করিমী বিয়।ছে, 
-বেদমুত্তি নচিকেতাঁর উন্নত জীবন আমাদিগকে 
শিক্ষ। দিতেছে । 

অনন্ত স্বর্গস্থ-কামনায় খধি গৌতম বিশ্বজিৎ 
যজ্জে সর্দত্দীনের জন্থা ব্রতী ভইঘাভেণ । চোঁম- 
গন্ধপরিপুবিত. বজ্ঞভগি খান্বকৃকঞ্োচ্চাবিত 
সামগানে মুখরিত। পিতৃসঙ্গিধানে খষিপুত বালক 
নচিকেতা উপবিষ্ট । ঝত্বিক্গণেব দক্ষিণা শ্বকপ 
জরাঁজীর্ণ কঙ্কীলাবশিষ্ট, নিরিক্রিরি গাভীসমত 
জ্ঞস্থলে একে একে আনীত হইল। শাস্্নাক্যে 
গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্গ বালক সর্বন্দাঁন হজ্জে প্তার 
এইরূপ শাস্্ববিগহিত কাধ্য-দর্শনে ব্যথিত ভইয়। 
নিজকেও পিভাঁর অন্যতম সম্পর্তিজ্ঞানে বিনয্ব- 
নঅবচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতঃ 
আমায় কাহাকে দান করিবেন?” পিতাঁকে 
নিরুত্তর দেখিয়। দ্বিঠীম়বার, এসনকি ততীরখার 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিলেন । বাঁলক পুর্ব এই 
অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া গৌভম বলিয়| 
উঠিলেন, “মৃত্যছুব ত্ব। দদীমীতি ।”- তোমায় মৃত্াকে 
দিব। বাক্যবাণে বিদ্ধ বালকের আত্ম-শদ্ধ। আল 
ক্ষুব্ধ অভিমানে জাগিয়া উঠিল। বালক ভাবিল, 
"আমি পিতার বনু পুত্রের বা শিষ্যের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট শিষ্যত্ডাদিগুণে প্রথম; অনেকের মধ্যে 
মধ্যবিধ শিধ্যত্বাদিগুণে মধ্যম। কিন্ত কদাঁচ এমন 
তুচ্ছ বাঁ অধম নঙি যে জন্য আমি মবণধোগ্য ভইতে 
পাঁরি।” তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আজ এক নৃতন স্থ্র 
বাজিয়া উঠিল। সে মর্দে মর্শটে অনুভব করিল,-- 


উদ্বোধন 


স্বর্ণ জয়ী 


“সাহসে যে ছুঃখ-দৈন্য চার, 
মুত্যুবরে যে বাধে বাহুপাশে। 
কালনৃত্য করে উপভোগ” 
মাতৃরূপা তার কাছে আদে। 

তাঁভার জীবনের অভিধান সুরু হইল, _ 
বালক 'অবুতোভয়ে মৃত্যুর সন্ধানে চলিল। ভাঁরত- 
গ্রতিভী আভ ঘেন তাগমুক্তি নচিকেতার রূপ 
পরিগ্র5 করিরা বিশ্বশক্তির মুল-উত্স-সন্ধানে অনন্ত 
পথের পগিক হইল। 

বম-ভননে উপনীত বালক মৃত্যুব।জের প্র তীক্ষার 
তিন দিব্স তিন রাত্রি অভুক্ত অবস্থার উপবিষ্ট 
বৃভিল। বালকের অন্তরে শ্রদ্ধী, ভক্তি ও নিষ্ট। 
দেদীপ্যমান। তাহান শিম্মল মুখমণ্ডল স্বর্গীয় 
জ্যোতি উ্াসিত। চিজ নেত্র্বে প্রতি 
ভার ভাম্বর দ্রাঠি। গুভে প্রত্যাবর্তন করি! 
ন|লকের কমনীয় কাম্তিদশনে বিব্ব্বৎপুত্র যম 
আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং এই বব্রণার্র 
অতিথির তপ্ডি ও শান্তিবিধানার্থ পাগ্ভাঘ্যাদি 
দ্বার! তাহার বথোচিত সৎকার করির। ভিন রাত্রি 
অনাহাঁবে থাকার জন্য তিনটা ব্রপ্রদানের ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন। তিনি জানিতেন যাহা 
গুহে অহিথি অভুক্ত খাঁকে, সেই অন্পবুদ্ধি মন্তুষ্যের 
আকাজ্ষ। ও প্রত্যাশার বিবক্স, সাধুসহবাস ও 
প্রিয়বাক্যেব ফল, খাগযজ্ঞ ও বাপীকুপাদিভি তকব- 
দব্যপ্রদানজনি্ত প্রণ্য, পুত্র ও  পশুনমুহকে, 
অতিথির অনভ্যর্থনরূপ পাপ বিনাশ করিয়। 
থাকে। হাই আজ ধন্মরাজ দ্বয়় আদর্শগৃহীর 
কর্তব্য হিসাবে দেবতীক্ঞানে অভিথির উপযুক্ত 
সম্থদ্রীনাদি করিলেন। নচিকেতা বালক হইলেও 
তাঁভর ধীশক্তির ন্যুনতা ছিল নাঁ। বিজ্ঞজনোচিভ 
তিনটা বর যমরাঁজের নিকট বালক একে একে 
প্রার্থনা করিল এবং বে সমন্তা সমাধানের উদ্দেশে 
মানব-মন ঘুগধুগান্তর ধরিয়া অবিশ্বান্ত প্রচেষ্টায় 
ছুটিয়া চলিয়াছে তৃতীর বরে তাহার চুড়ান্ত 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


মীমাংসা করিয়া লইল। প্রথমনরে পিতৃভক্ত 
বালক আদর্শপুর্রের উপযুক্ত বরই প্রার্থনা করিল, 
“শান্তসঙ্কললঃ স্থুমন। যথ। স্তাঁদ বীতমন্ষ্র্গোৌতমে 
মাভিমনো। 
ত্বতপ্রস্থষ্টং মাঁভিবদেত প্রহীত এতৎ বরয়াণাং 
* প্রথমং বরং বণে | 
হে মুত্যো, আমি তোঁমাঁন অঙ্গীরুভ তিনটা 
বরের মধ্যে এই প্রথম বর প্রার্থন। করিতেছি 
থে, আমার পিতা গৌতম আমার সঙ্গন্দে উৎকঠাঁশন 
এবং আমার প্রতি প্রসন্গমনা ৪ বিগতক্রোধ 
হউন এনং তোমার শিকট হইতে লিমুক্ ভইন| 
বন আমি গৃহে প্রভাগমন করিব, তখন যেন 
তিনি আগাকে চিনি পাির। সাদর সন্তাঁরণ 
করেন ।” বমরাজ9 “তথাস্ত্” বলিলেন । পিতার 
প্রতি পু্েল কর্তন্যের এরূপ স্মন্দর দৃষ্টান্ত অভি 
বিরল । ক্রৌঁধান্ধ পিভাকন্টঁক ঘমভবনে পেরিত 
হইর19 পুত্র শ্বীঘ কর্তৰা বিশ্বৃত হর নাই । সমাঁগ- 
শঙ্খল। ও সম্প্রীতিরক্ষার্থ শ্তি নচিকেতার চবিত্রে 
নিঃস্বার্থপরতী ও পিতৃভক্তিব আদর্শ সন্দর্ভাঁদে 
ফুটাইরা তুলিয়াছেন।  স্বার্থসিদ্ধির এমন অপূর্ব 
স্তবোগ সঞ্জেও ভাহাঁর নিশ্শীল 'অন্তঃকরণে 'প্রভি- 
ভিসার বিন্দুমাত্র কলঙ্ককাঁলিনী' দেখিতে পয 
ন|। অভিংসার পৃতাধ্য পিতুচরণে উপহার দিয় 
বালক দ্বিতীয় বর প্রার্থনার অগ্রসর হইল। 
মান্ব-মনের স্বাভাবিক গতি অন্্রধাবন 
কৰিলে দেখিতে পাওয়া ধার মানুষ ইহলৌকিক 
সুখ-শান্তি, বশ ও প্রতিষ্ঠ। লাভেই সন্তষ্ট হয় না; 
তাহারা ইহজগতের পরপারে এমন এক রাজ্যের 
সন্ধানের জন্ত ব্যাকুপ হয় যেখাঁনে জর(মরণ-ভীতি 
মাঁচষকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না, 
যেখানে অমরত্বলাভ করিরাঁ অনন্ত কাল ধরিয়। 
মানুষ শুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। সেই 
স্ব্গরাজ্যের সন্ধান দিবার জন্য মানব-হৃদয়ের 
চিরন্তন আকাকঙ্ষার, প্রতিধ্বনি তুলিয়া শ্রুতির 


ভারতের মর্ধবাণী 


১৪৪৯ 


বরপুত্র নচিকেত। দ্বিতীয় বর প্রীর্থনা করিল” 
“স্বর্গে লোঁকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্ডি নতজ তং ন্‌ জরয়। 


বিভেতি। 

উভে তীত্বণাইশনাযাপিপাসে শোকাতিগো মোদতে 
ব্বর্গলোঁকে ॥ 

স ত্বমগ্সিং শ্বগ্যমধোনি যো! প্রবতি ভং শরন্দবানীর 
মহাম্‌। 

ন্র্গলোকা। অমুত্ব ভজগ্ত এভদ দ্বিতীয়েন বুনে 
বরেণ |” 


“ -হে মতো), শুনিযাছি স্বর্গলৌকে জরা, মৃত্যু, 


ক্ষুধা, তৃষ্ঠা অতিক্রম করি সকলে আনন্দ 
উপভে।গ করিয়া থাকে । যে অগ্রি-উপাঁসন। দ্বারা 


লোঁকে স্বর্গনামী ভইয়া অমুচতল।ভ করে সেই 
মগিতত শ্রদ্ধালু আমার নিকট বর্ন কর।” 
ভপন-ভনয় ঘমরাজ নচিক্তোঁর প্রশ্ে গীত ভইয়া 
অনন্তলোক-প্রাপ্তিসাধন ক্রিয়াতত্বজ্ঞগণের বুদ্ধি- 
গুহার নিহিত অগ্রিবিষ্া জীবকল্যাণের জঙ্ক 
নচিকেতার নিকট, আন্ুপূর্কিক বর্ণনা করিলেন 
এব” বিচিত্রফলপ্রদারক কর্মকাণ্ডের প্রকৃত রহস্তও 
উদ্বাটন করিলেন । ভোগান্ধ মানব স্বর্গলোকে 
কণ্লান্তগ্থারী সুখপগ্রপ্তিই জীবনের পরমপুরুতার্থ 
বলিয়া বিবেচনা করিথ্। থাকে । ভাহারা জানে 
না যে বিশাল স্বগলোকে স্ুখভোঁগ করিয়া 
পুণ্ক্ষয়ে আবার মত্যধামেই প্রবেশ কৰিতে 
হইবে। কিন্তু এই গতাগতির মধ্যেই মানব" 
আত্মার গতি চিরতরে আবদ্ধ থাকিবে কি? 
বিশ্বস্থষ্টির পবিত্র রক্তিম উষায় যে জীবন জন্মলাভ 
করিয়। শৈশবের শুভ্রহাসিতে জগতে আগমন- 
বার্তা জাঁনাইস্াছিল, যাহ) প্রমন্তযৌবনের প্রেমা- 
ভিসারে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রম- 
বিকীশের দিকে উন্মন্ত আবেগে ছুটিয়াছে, সে 
জীবনআ্রোতি মব্যপথে রুদ্ধ হইবে কি? ভাগীরঘথীর 
উচ্ছ,সিত _ প্রবাহ মধ্যপধে গুধ। হইবার নথ্। 
অসীম জলধিজল হুইতে যাভাঁর জন্ম, তুহিনাখৃত 


১৫০ 


হিমাচলরূপে খাঁহাঁর ক্ষণিক স্থিতি, বিগলিত 
করণাধারার চায় যাহার অফুরন্ত প্রবাহ, যার 
কুলে কুলে অগণিত নগরী, তীর্থ, জনপদ ও কৃি- 
সৌধ গড়িয়। জনগণের অপার কল্যাঁণ ও সম্পদ বিধান 
'করির। নীলসিক্ধসলিলে বিলীন হইছে চলিয়াছে, সে 
পয়ঃ-প্রবাহের গতিবেগ কে রোধ করিতে পারে? 
প্রেমাঁভিসারের পত্রিসনীপ্তি প্রেমাম্পদের সঙ্গে 
চিরসম্মিলনে | নানবমআত্মার বিকাশের পথে 
তার সাধনার স্তরে স্তরে স্বর্গাদি ইশবধাপ্রাপ্ডি 
ঘটিলেও তাভর গতি প্রখানেই রুদ্ধ হইবার নয়। 
তাই শ্রুতি খধিবালকের মুখে শুধু ইহলৌকিক ও 
পারপৌবিক সম্পদলীভের প্রশ্ন ভলিষাছ শণৃন্ত 
হন নাই। বে তত্রজ্ঞানলভে মানবেব সর্ক 
আকাক্ষার চিরনির্বধাণ ঘটে,জীবনের এক 
মৃহীযাত্রার্ও পরিসমাঞ্ডি হয়, বোগিজনডলভ সে 
আত্ম-জঞাঁনগ্রশ্ধ মানবকলাযাণের জন্য করুণীমরী 
শ্রুতি বালকের মুখে পুন ধ্বনির তলিলেন,»- 
“যেয়ন্প্রেতে বিচিকিতসা মন্তম্োহস্ীত্যেকে 
নাঁরমন্তীতি চৈকে | 
এতদ্‌ বিদ্যামন্তশিষ্টন্্য়াহং বরপামেষ বরস্ৃতীয়ঃ ॥৮ 
মুত মন্ুষ্যসপ্বন্ধে এই থে এক চিরন্তন সন্দেত 
বি্ভমান,কেহ বলেন, “আত্মা মৃত্যুর পরও 
থাকে, কেহ বলেন, থাঁকেন,আঁমি তোনার 
নিকট হইতে এই নিগুঢ তর জানিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি ; আমার বরের মধ্যে এইটাই তৃতীর 
বর” 
এই প্রশ্নোতবের নধ্য দিয়াই মানবজীবনের 
একটা নুতন অধ্যায়ের ুত্রপাত হইয়াছে। 
দেবতারাও যে ব্যিয় সম্বন্ধে সংশরঘুক্ত ছিলেন, 
আজ বালক নচিকেতার মুখে সেই গভীর তত 
সম্থন্ধে প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যমরীজের বিশ্ময়ের 
অবধি রহিল নাঁ। ধীমান শিষ্যের আত্ম-তত্ব 
অব্গত হইবার উপযোগিতা! পরীক্ষীর জন্য, যে 
সকল ভৌগৈষ্বধ্যাদি অষ্টবিভূতি সাঁধকজীবনে 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জরস্তী 


হ$ই উপস্থিত হয়, তিনি একে একে সকলই 
তাঁহার সম্মুথে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি বলিতে 
লাগিলেন, 
“শতারুষঃ পুত্রপৌতীন্‌ বৃণীঘ বহ্ন্‌ পশুন্‌ 
স্তিহিরণ্যমস্বান্‌। 
ভূমের্মহ্দাঁয়ভনং বুণীঘ স্বরঞ্চ ভীব শরদে 
বাবদিচ্ছসি ॥ 
এতন্ত,লা" যদি মন্যাসে বরং বৃণীদ্ঘ বিভ্ং 
চিরছীবিকাঁঞ্চ । 
মহাভূনৌ নচিকেতস্ত্রমেধি কামানাত্। 
কাঁমভাঁজং করোমি ॥ 
নে বে কাঁথ। ছুর্লভা মক্ত্যলোকে সর্দদান্‌ 
কামাং্ছন্দহঃ প্রার্থরস্থ | 
উমা রাম? সরথ|; সতুধ্যা ন চীদুশ। লম্তনীয়। 
মন্ুযোঃ | 
আভিমধ্প্রত্তাভিঃ পরিচারিরস্ম নচিকেতে) 
মরণং মানুপ্রাক্ষী; ৮ 
ভে নচিকেতঃ, শ তনর্ধামু, পুত্রপৌতর, বল 
পশু, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব এবং বৃভৎ্ বাঁজ্য প্রার্থন। 
কর এবং স্ব যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ 
কর। বদি অন্ক কোন বর এতভ্ল্য মনে কর_ 
বথা বিভ্ত এবং চিরজীবিক1--তাহ। প্রার্থন! কর। 
ভুমি বিশাল ভূমিখণ্ডের একচ্ছন্র অধিপতি ৬ও? 
আমি তোমাকে সমুদর কামনার কাঁমভাগী করিব। 
মর্তালৌকে থে যে কাম্যবস্ত ছুর্ঘভ, সে সমুদ্র ও 
ইচ্ছান্ুসাঁরে প্রার্থনা কর। তোমার সম্মুখস্থিত 
রথযুক্তী ও বাগ্ধবন্ত্রধারিণী অনিন্যন্ুন্দরী রমণী- 
গণ-বাঁহ1 মন্ুষ্যলোকে সুছ্র্লভ - তাহারা তোমার 
পরিচধ্যায় রত থাঁকিবে। হে নচিকেতঃ, মরণ 
সম্বন্ধে প্রশ্ন আমাকে করিও না।” প্রতি 
সাধকের জীবনেই এইভাবে প্রলোভন নান! রূপ 
ধরিয়া উপস্থিত হইয়া থাঁকে। সাঁধনরাজ্যের 
উচ্চভূমিতে উন্নীত হইয়াও অন্তনিহিত সুল্মলালসাঁর 
বশবর্তী হইয়। কত সাধক প্রকৃতিদর্ত ভোগৈশ্বর্ধা- 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


লাভে মুগ্ধ হইয়! লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া থাকে। আজ 
জিজ্ঞাস নচিকেতার সম্মুখেও প্রক্কতিরাজ্যের 
অফুরন্ত তরশ্বধ্যভাগ্ডীর উক্ত | ইচ্ছাঘাত্রেই 
পৃথিবীর অদ্বিতীর অপীশ্বর হইয়া অপরিমিত কাল 
পাধিব আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ। কিন্তু 
ভোঁগবাঁসনার লেশমীত্র থাকিতে সেই অমুতরাজ্যের 
দ্বার উদবাটিত হইবার নম । বোধিদ্রমমূলে 
সমাসীন গৌতমবুদ্ধের সম্মুখে এমনি করিয়াই 
একদিন জগতের সমগ্র প্রলোভন মূর্ত ভইয়। 


উঠিয়াছিল। সংশিতবত গৌতম অগ্নিপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন ; সভম্ম প্রলোনে ও  লক্ষ্যলষ্ট 


হইলেন না. বুদ্ধত্বপীভে ধন হইলেন ঝধিপুত্র 
ন্চিকেতাও আজ সেই অগ্থিপরীগ্া সম্ম্থীন | 
শারতপ্রতিভার জলন্তবিগ্রহ অটল অচল বাঁলকের 
তপঃপৃত প্রাণ সে প্রলোভনে সাড়া দিল না। 
পলককণ্ঠে ভারতের মম্ধবানী ধ্বনির উঠিল - 
“স্বোভাঁব1 মন্ত্স্ত যদন্তীকে তত সর্বোক্জি়িণা" 
গরযস্তি তেজঃ । 
অপি সর্ববস্ীবিতমল্পমেন এব্বৈ বাহীস্তর 
নৃত্যগাতে | 
হে যম, তোমার বণিত ভে।গসমূৃহ কল্য থাকিবে 
কি থাকিবে না এরূপ সন্দিহামীন। অধিকন্, 
তাঁরা মন্ুষ্যাঁির সর্দেন্দিযের তেজ ক্ষ করিষা 
থাকে । মাঁননভীবন পদ্মপত্রনীরের ক্ষার চঞ্চল ও 
ক্ষণস্থায়ী। অতএব তোমার অশ্ব, নুভ্াগীভাদি 
ভোৌগবস্তনিচয় তোমারই থাকুক 1” 
“ন বিভ্বেন তর্পণীয়ে। মন্তষ্যো৷ লক্গ্যামহে 
বিত্তমদ্রাক্ষম চেতী। 
জীবিষ্যামে| যাবদীশিনাসি ত্বং বরন্ত মে 
ব্রণীয়ঃ স এব |” 
-পপরন্ধ মাঁনবচিত্ত কেবল শরশ্বর্যে তণ্তিলাভ 
করিতে পারে না। আমি যখন সর্বেশ্ব্যাধিপতি 
তোমার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন 
বিস্তাদি স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং 


ভারতের মন্বাণী 


১৫১ 


তুমি যতদিন প্রাভু হইয়া রাগন্ব কৰধিবে, ততদিন 
জীবিতও থাকিব সুৃতর।ং এ ন্দণস্থারী বস্থ আমার 
কাম্য নহে । পূর্ববণিত আম্মহরড সন্বন্বীয বরই 
আমার একনাত্র প্রার্থনীর ৮ 

সাধনরাঁজ্যের এই কুঙ্গাস্তরে প্রাচ্য ও 
প্রহীচ্যের আদর্শ ও লক্ষ্যের বৈষম্য লক্ষিত ভয় । 


সাধনরত পাশ্টানামনীনা প্রকুতিসমুদ্র-মস্থনে।ভূত 
ইশ্বধ্যমদিরা পানে উন্মন্ভ হইয়া উঠিনাছিল। 


প্ররুতির মুখাবলণ উন্মোচন করিনা অন্তররাজ্যের 
দবাধোদঘাঁটন করা তাভার পক্ষে আর সম্ভব ভয় 
নাই। তাই আজ জডবিজ্ঞানের মৌতমদিরাঁয 
আত্মবিস্মত পাশ্চাত্য জাতিসংঘ সর্দধবংসী ভিংসাত্মক 


প্রতিদন্দিভায় নিযুক্ত । অকীস্ত সাধনার ফলে 
শাভাদের সন্থাথে আয ভোগাবস্তুলমচ নান 


নৈচিত্রো আত্মপ্রকাশ করিরাছে ভীহাই আত্মসাৎ 
করিবার ডন" উন্মন্ের হাঁ সকলে ছটিরাঁছে। 
পরুত শান্সিব ছাব ভাঠাঁদের নিকট আঁছ ভাই 
রুদ্ধ| ভারত লক্ষাত্রষ্ট ভর নাই। সে 
ভনিয়াছে যা ?ব ভগা তৎ স্ুখং, নাল্লে 
স্যখমস্ত্ি 1” ভগ! বদল্লং 
ভন্মন্তাম |৮ঘাঁতী অনন্ত অসীম তাহাই অমুত, 
শাশ্বত ও নিতাঁনন্দগ্রাদ ; তদ্যতীত জাঁগতিক 
সবই স্বল্প, ক্গণস্ারী ও পরিণামে দ্ুঃথপ্রদ। 
প্রকৃত্তিলক্ধ ভোঁগৈশ্বর্য বহই রমণীর ও সুন্দর 
হউক না কেন উতা অন্তিমে ছুঃখদার়ক--ইহা 
সিন নিশ্চয় জাঁনিয়। ভারত ভোগ্াবস্তনিচয় 
বিষবৎ পরিতাগ করিয়া অন্তররাজ্যে পরমা” 
নন্দান্পদ আত্মার সন্ধানে ছুটিনাছিল। ভাই, 
অতুল বিভব পদপ্রান্তে লুঠিত দেখিয়াও 
নচিকেতার কণ্ঠে ধ্বনিয়! উঠিল,--“তবৈব বাহীস্তব 
নৃভ্যগাতে |” 

ব্র্গজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে হইলে 
যে সকল সদগুণদ্বারা সাধকজীবন ভূষিত হওয়। 
প্রয়োজন তাহা৷ পূর্ণমাত্রীয় নচিকেতার অন্তরে 


«বা চুন দম ভমথ 


১৫২ 


বিরাঁজমনি । বল বাহুল্য, সাঁধন-চতুগযুক্*-সম্পন্গ 
ব্যক্তিই একমাত্র ব্রদ্ধজিজ্ঞাসার অধিকারী। 
কারণ, জর্ধবাঁপনানিম্মক্ত নির্খনল চিতমুকুরেই 
'আচায্যোপণদিষ্ট. আত্মতর্ভ প্রতিফলিত হইয়া 
থাঁকে। সর্ধবগুণালস্কত নচিকেতা আজ ব্র্গঙ্ঞ 
গুরুর সন্গিধানে  অব্যভিচারিনী নিষ্তা লইর 
আত্মজ্ঞানের আঁকাজ্ষায় সমাসীন। গুরু শিষ্যের 
দু তা, নিষ্ঠা সনর্শনে গ্রীত হয়া 
শিষ্কে সন্েহে সন্ধোধন করিনা কঙিলেন, তে 
নচিকেতঃ, এই  জগভে দ্ুইটী বিভিন্ন পন্থা 
বর্তমান,_-একটী শ্রেয়” অপরটা এপ্রের”। এ 


ভাগ ও 


ঢয়েন মণো যে প্রেরকে গ্রহণ কবে, হাহার 
মঙ্গল হয়। নিচার্ণীল ব্যক্তি প্রেরন অপেক্ষা 
শেয়কে উত্তম জীনিরী শ্রেম়কেই গ্রহণ করে, 


আর অন্বুদধি বাক্তি অপ্রাপ্ত বস্ত্র প্রাপ্তি ও 
প্রাপ্তবস্তর ব্র্গণাভিলীষে প্রেরকে গ্রহণ কবে। 
হে নচিকেতঃ, তুমি মআঁপাঠিরমণার কাঁম্যবস্থ 
সমহের অনিত্যন্ব ৪ অসারত্বাদি দৌধ চিন্ত। 
করিয়া তত্সমস্তকে পরিভাগ করিরাষ্ি এবং 
এই বিভ্তমর প্রেয়-পথ বাভাতে অনেক মন্রষ্য মগ 
হইতেছে, ভাঙা তুমি অবলগ্বন কর নাই | 
এই সংসারে ভিন্নকলগ্রাণা পবম্পরবিপরীত 
অবিদ্ধা (অঙ্ঞাঁদ) আর বিছ্ভা (জ্ঞান । বলির 
যাহার। প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে আম তোমাকে বিদ্যা 
প্রার্থী বলিরাই মনে করি; বেহেতু তোমাকে 
কাম্যব্স্ত-সমূহ প্রলুব্ধ কলিতে পারে নাই। 
কেবল ইহাই নহে-_ 
কামস্তাপ্তিঞজগতঃ প্রতিষ্াং ক্রতোরানন্ত্যমভরম্তপারম্‌। 
স্তোমমহদুরুগায়্প্রতি্ঠীং দৃষ্ট। ধৃত্যা ধীরে! 
নচিকেতোহত্যন্বাক্ষীঃ ॥ 
_-কামনার সমীপ্তি, জগতের আশ্রন্ন, বজ্ঞের 
অনস্তফল হিরণ্যগর্ডপদ, অভয়প্রদস্থন, প্রশংসনীয় 
*  লিতযানিত্যবস্বিবেক, ইহামুত্রফ গভেগবিরাগ, 
শমদমীপরতি-তিতিঙ্গা-সমাধান-শরন্ধারূপসাধন-সম্পৎ ও মুমুক্ষুত। 


উদ্বোধন 


| সুবর্ণ জয়ন্তী 


মহৎ বিস্তীর্ণ গতি--এই সমস্ত দেখিয়ী তুমি 
বুদ্ধিমান বলির! ধৈধোর সহিত কর্মকাণ্ডে অঙ্গীকুত 
এই সকল পরিভ্যাগ করিয়াছ। 

নচিকেতা, অগ্মিপরীক্ষাঁ় উত্তীণ হইল | পবিনর 
রক্তিম উবার প্রকৃতির নিন্তব্ৃতী ভঙ্গ করিব! 
্রাঙ্মনুহূর্তে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু ধানগন্ভীর শদ্ধাশ্থিত 
শিষ্যের কর্ণে ব্রঙ্গমন্্র উচ্চারণ করিব। কো1টিকল্পদর্লভ 
আত্মতত্ব প্রকটিত করিলেন। তিনি বলিলেন, 
“তুমি বে আত্মতত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুল ইইয়াছ 
ভাহ। শ্রবণ কর। আত্মা সুক্মা তইতেও সুঙ্মা, 
মহত হইতেও মহত) এই আত্মা সর্দবপ্রাণীর 
জদয়ে বিদ্বমান। এউ চেতন আত্মার জন্ম নাই, 
বিনাশ নাই; ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন 
হন নই, ইহা হউতেও আন্ত কোন পদার্থ উৎপন্ধ 
ইনি অজ, নিগ্া, শাশ্বত, পুরাণ। 

হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না। 
ঠন্তা বদি মনে করে আমি উহাকে 
নন করিব, ভতব্ক্তি যদি মামাকে হত মনে 
করে, ভবে উভনই আত্ম-লক্ষণ সন্ধে অজ্ঞ ; 
যেহেড় আন্মা ভন্ন৪ করেন না, ভতও তন না। 
ইনি অনিত্য শরীরে অবস্থিত হইয়ও বস্তুত; 
অশরীরী । যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট 
হইয়া দাহাবস্তর রূপভেদে তন্ুদ্রপ হইয়াছেন, 
তেমনি সর্ধভূতের এক অন্তরাত্া নানী বস্তুভেদে 
তভদ্বস্তরূপ ভইর়াছেন, এবং সমুদয় পদীর্থেব 
বাহিরেও আছেন । সর্ববলেকের চক্ষুষ্বরূপ নৃর্যা 
যেমন চক্ষু-গ্রান্থ বাস অশুচি বস্ত্র সহিত লিপ্ত 
হন না, তেমশি একমাত্র সর্বতৃতান্তরাত্বী জগং- 
সন্বন্ধ_ দ্রঃখান্দির সভিত লিপ্ত হন না, কারণ 
তিনি স্বতন্্ম্বভাব। শষ্য এই আত্মাকে প্রকাশ 
করিতে পারে না, চন্দ্রতীরকা সেখাঁনে কিরণ 
দের না; বিদ্যৎসমূহও সেখানে প্রকাঁশ পায় ন।। 
এই অগ্নি কিরপে তাহাকে প্রকাশ করিবে? 
সমুদয় বস্ত সেই দীপ্যমান আঁত্মান্ি প্রকাশে 


হর নাই | 
শরীর বিনঈ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


অপ্রকাশিত; তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি 
পাইতেছে। ইহার ভয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে, ইহার 
ভয়ে সুধ্য উত্তাপ দিতেছে, এবং ইহাঁরই ভয়ে 
ইন্দ্র, বাঁযু, এই চাঁরি এবং পঞ্চম মৃত্যু আঁপন 
আপন কাধ্য সম্পাদন করিতেছে । বিনি অশব, 
অম্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অর্স, নিত্য, গন্ধহীন, 
এবং অনাঁদি, অনন্ত, বুদ্ধিনাঘক মহন্তত্ব হইতেও 
পৃথক ও ঞ্রব,_সেই আত্মাকে জাঁনিয়! সাধক 
ৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন। সেই ছুদর্শ, গুঢ, 
প্রতিবিধরান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, ইন্দিয়াতীত, 
সল্গ, জ্ঞানিমীত্রগ্রীহ স্থানে অবস্থিত, পুবাঁতিন দেবতাকে 
অধ্যাত্মযোগঘটিত জ্ঞানদ্বারী জানি জ্ঞানী ব্যক্তি 
হর্ষশোকের অভীত ভন। বিনি এক, সকলেৰ 
নিযন্তা এবং সর্বভূতেৰ অন্তর।স্বা।, যিনি স্বয়ং 
একরূপকে ব্ছুপ্রকার করেন ভাভাকে যে জ্ঞানিগণ 
আঁপনাতে দশন করেন, ভাগাদেবই নিত্য সণ, 
অন্যের নতে। যিনি অনিত্য স্তসমূভের মধ্যে 
নিত, যিনি চেতনবানদিগের চেতন, বিনি একাকী 
অনেকের কাম্যবস্ত সকলে বিধান করিতেছেন, 
তাহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাঁতে দর্শন করেন, 
তাহাদেরই নিত্য শান্তি, অঙ্গের নহে 1৮ 

তিনি আরও বলিলেন, “ইন্দিয়ণমূহ হইতে 
ইন্ডরিয়পবিষয়সমূহ শ্রেষ্ট, বিষয়সমূহ হইতে মন 
শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ট, এবং বুদ্ধি হইতে 
মহতত্ব (বৃদ্ধিসমষ্টিরপ হিরণ্যগর্ভতত্ব) শ্রেষ্ঠ, 
মহত্ত্ব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যাকৃত প্রকৃতি 
( মাঁয়াতত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে ব্যাপক অশরীরী 
পুরুষ (আত্ম ব। ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ, ধাহাকে জানিয়! 
জীব মুক্ত ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। যিনি 
সমাহিতমন! ও সর্বদা শুচি ও বিবেকী, ধাহার 
ইন্দিয়গণ কুশলী সারথির উত্তম অশ্বের স্যার 
বশবর্তী হত, কেবল তিনি এই ব্রহ্ষপদ প্রাপ্ত 
ইন এবং আীহাকে আর পুবর্বার জন্মগ্রহণ করিতে 
হয় না।” 

২০ 


ভারতের মর্মবাণী 
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“দা সর্ব প্রমূচ্ন্তে কান। হেহস্ত হৃদি শ্রিতাঁঃ | 
অথ মর্ত্যোহমতো! ভবত্যত্র ব্রঙ্গ সশ্ন/তে ॥” 

-যে সকল কামনা মত্তযলীবের হৃদয়কে 
আশ্রয় করিয়া পহিরাছে, সেই সমুদয় যখন 
সম্পূর্ণ নিনষ্ট হয়, ভখনই মন্য অমর ভয় এবং 
এইথানেই ভ্রঙ্গগ্রাপ্ত ভর | 

শ্ীপুকপ্রমুখাৎ এই সুদর্তি আত্মতত্ব অবগত 
হইণী শিষ্য নচিকেতা আত্মজ্জীনে প্রতিষ্ঠিত 
হইল | বমরাঁজ প্রসন্ন ভইরা! বলিলেন, 

“ন্ষ। তকেণ মতিরাঁপনের1 প্রৌজ্জান্সেনৈব 
সুজ্ঞনীয় প্রেষ্ঠ। 
যান্মীপঃ সত্যবৃতিব হাসি আদুউ, নো। 
ভুয়ান্নটচিকেতঃ গ্রষ্টা ॥ 

_তুনি আজ যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, 
তা তকছাব। প্রাপ্য নহে; ভে প্রিয়তম, 
অভিন্ঞ 'আচাধ্যকভক উক্ত ভইলে তাঁভা সুবিজ্ঞেয 
হয় : তুমি নিশ্চয়ই প্তিপমংকল্প ব্যক্তি। হে নচিকেতঃ 
আগি বেন সর্বদ। তোমার মত জিজ্ঞাসু পাই। 

নণ। বাল্য, কঠোপনিষ্ডক্ত নচিকেতার তত্ব 
জ্ঞনোদোশ্ে থেনিভীক অভিযান ও ভোগবাঁদের 
বিরুছে। যুদ্ধঘোঁধণ| তাহা, ভারত-মনীষারই নিগুঢ় 
আত্মকাহিনী এবং প্রতি মানবের আধাত্িক 
জীবনের দিগ্রশন। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য 
তথা ভারতককষ্টির মূলমন্ত্র ও ক্রমবিকাশের ধার! 
এই অনাঁড়গ্বর আদর্শ চরিত্রের ভিতর দিয়া কি 
সহজ সরলভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! ইহাই 
ভারতের বৈশিষ্ট্য । এই সেই ভারতবর্ষ যেখানে 
জীবন-মৃত্যুর জনস্যা1, সর্বদুঃথের মূল বাসনার তীব্র 
দৃহন হইতে মানবের মুক্তির সমস্তা সর্বপ্রথম 
মীমাংসিত ভইয়াছিল। এই ভারতভূমিই একমান্র 
দেশ যেখানে ধণন্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত, 
যেখানে নরনারী জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌছিবার 
জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইকা ছুর্জয় সাহসে 
ভোগ্যবস্ত্রকে দূরে নিক্ষেপ কারয়া গভীর সমাধি- 


১৫৪ 


সাঁগরে মগ্র হইয়াছে । কেবল এই দেশেই মানব- 
হদয় বিশ্বপ্রেমে উন্মস্ত হইয়া আব্র্গন্তন্ন পরাস্ত 
পশুপক্ষী, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিচ্জগৎকে ও গ্রেমভরে 
আলিঙ্গন করিয়াছে এবং সমগ্র নিশ্বেব একত্ব ও 
অখগুত্ব উপলদ্ধি করিরা বিশচর।চরের হংস্পন্দন 


আপন জদয়ের স্পন্দন বলিঘা অনুভব 
করিয়াছে। সত্য-জ্ঞানআনন্দ দ্রিবেণাতে অবগ তিন 


করিবার জঙ্য বিশ্বব।সীকে যুগে ঘুগে ভারতই 
আহ্বান করি? আঁসিতেছে। বেদান্তেন বরপুব, 
বিংশশতাবীর ঝবি, প্রীচাননীবর মঞুবিগ্রহ স্বামী 
বিবেকানন্দ গভীর দৃরদুষ্টিনলে নাবী শতাীর 
ভরাবহ ধ্বংসের কবালদৃশ্ত দর্শন করিয়া পঞ্চশং 
বর্ষ পূর্বে দুটভীর সিত বলিরাছিলেন, “সাবধান ! 
আমি দিবাচক্ষে দেখিভেছি সমগ্র পাশ্চাতজগং 
একট) ধরমায়মান আগ্েরগিরির উপব গ্রঠিষিত 
রহিয়াছে, উহা যে কোন মভত্তে অগ্নি উদ্দিগিরণ 
করিরা ভোগৈকসর্ধস্ব পাশ্চাতা জগতকে ধ্বংস 
করির1! ফেলিতে পাধে। এখনও ঘি সাবধান 
না হও, বদি বেদান্তের মআধা।ঝ্িক আদর্শ ৪ 
ত্যাগধন্মের বিশীল ও সুদ ভিগ্ির উপব দ্রুত 
উন্নতিঘাল, আঁপাতরমণীয্ পাঁশাতা সভ্যতাকে 
প্রতিষ্ঠিত না কর, তবে আগামী পধণশত বর্ষের 
মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অনশ্যন্তাবী |” নচিকেত।- 
সদৃশ তেজস্বী খষি বিবেকানন্দেব ভবিষ্যধীণা ব্যর্থ 
ভইবার নর। ইতিভাঁস রক্তাক্ষরে ঘুগীচাখোর 
সেই বাণীর সত্যতা গ্রামীণ করিয়াছে । 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট অহিংস ও ভাঁগ- 
মন্ত্রে দীক্ষিত ভারত বিনা অশ্্রযুদ্ধে,-বিন। 
রক্তপাতে ম্বাধীনত1 অঞ্জন করিয়াছে । জগতের 
ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা! স্মরণীৰ ঘটন1 আর কি 
হইতে পারে। ধর্মচক্রলাঞ্থিত স্বাীনতার বিজয়- 
বৈজয়ন্তী আজ ভারতের প্রতিগ্তে শোভা 
পাইতেছে। কনককিরণোছ্াসিত পূর্বদিক্চ ক্রুবালে 
আজ মহিমার অপূর্ব্ব ছটা । দিকে দিকে মঙ্গল- 
শঙ্খ বাঁজিয়া উঠিয়াছে। আশৈলবনকান্তার 
ভারত্র প্রতি অঙ্গ বিপুল পুলকে স্পন্দিত। 
ত্রিশকোটিকণে অহিংস, ত্যাগ ও সেবার জয়গান 
চলিয়াছে। বৃক্ষের প্রতি মনরে, কলকণ্ঠ বিহগের 
সুমধুর কাঁকলীরবে, উচ্্রাসরী শ্রোতস্ষিনীর 
কলনাদে,আকাশ ভূবনে,-সর্বত্র ভারতের 
মন্ত্বাণী ধ্বনিয়! উঠিতেছে, --ত্যাগেনৈকেন 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়্তী 


বিদ্যাতেহয়নাঁয়” । 
মহাত্মা] গান্ধী 


অমৃতত্বমান্ড” ১) নান পন্থা 
অহিংসাঁর মুত্তবিগ্রহ ভারত প্রাঁণ 
কটিনাব্রবস্্াবৃত হইয়। ভ্যাঁগ-সত্য-পবিত্রতার 
প্তাঁকাহস্তে বিশ্ববাসীকে ভাতের তথ প্রাচোের 
সনাতন শান্তির পথই নির্দেশ করিতেছেন | 
ভারতের স্বাপীনতা। আজ প্রমাণ করিরাছে+- 
“জীবন-সংগ্রমে গ্রেমেবই জয় হইবে, দ্বণার নহে; 
গাগের আর হইবে, শ্রোগের নহে ; চৈতচ্য জয়ী 


ভইবে, জড় নহে” বিশ্বজগৎ এই সাম্য-মৈত্রীর 
বাণা শুন্ধার ভন্য প্রতীক্ষা করিতেছে । স্বামী 
বিবেকানন্দ তাই ঘোঁবণ। কবিয়াছেন, "আমি 


ভয়বিম্মিত নেত্রে চাহির। দেখিতেছি, অপূর্ব" 
জ্যোতিম্মগ্ডিত বুগের পন যুগ, শতাব্দীর পর 
শতাব্দী অনিশ্রান্ত ধাবায় বহিষ! চলিগ়াছে, এই 
দীর্ঘারতন কারশঙ্গাশব কোথাও একটি মলিনত 
দষ্ট ভইলে আবান দেখিতে পাঁউতেছি, পরবর্তী 
কাণে তাগাউ অধিকতণ সমুজ্গল হইর়। উঠিয়াছে। 
আর দেখিতেছি ভাপ্রতভমি, আমাৰ এই ভশ্মভমি 
গভ্তমাঁন কালে? মচীধশী বাজ্ঞার হু|ঘ অপূর্না মিমার 
মর পদশ্সেটপে ভবিষ্যতে অভিনুখে অগ্রসর 
হউভেছেন আপনার বিধ(তনি্দিষ্ট মন্‌ ব্রত 
উদ্যাঁপনের জঙ্ক। : সমগ্র মানবজাতিকে আধা 
শ্রিক ভাবাপন্ন করাই ভাঁরতবধের একমাঁত জীবন- 
ব্রত, তাহাব চিরন্তন সঙ্গীতের স্তর, তাহার জীবনের 
মেকদণ্ড ও ঠিগ্ডি, তীভাঁর অগ্তিত্বের চরম সক্ষ্য 
ও সার্থকতা | এই মহান বধন্ত পালনের প্থ 
হইতে ভারত কখনও একচুল পবিমাণও বিচ্যুত 
হয় নাই ।-..আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি, 
প্রত্যেক সভাদেশের কোটি কোটি নরন।রী ভারতবর্ষ 
ভইতে অনৃতবাণা লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা 
করিতেছে যাহা ধনদেবতাঁর অর্চনার অনিবার্ধ 
পরিণামন্বূপ জড়বাদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষী করিবে । এ সকল দেশের 
নৃতন সামাজিক আঁন্দৌলনের নেতৃবৃন্দ অনেকেই 
ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিরাঁছেন,_-একমাত্র অদ্বৈত- 
বেদীন্তের আদর্শ ই তাহাঁদের সামাজিক আকাঙ্জা ও 
লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইবে 1” 
“উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবৌধত। 

শ্ুবন্ত ধার! নিশিত ছুরত্যয়। 

হুর্গং পথন্তৎ কবছে! বস্তি ॥৮ 

ও শান্তিঃ। শাস্তি; ৷ শান্তি; 





শ্রীফতীন্দ্রনাথ দাস 


ভাবতেব ভাগ্যাকাশে নব কয্যোদয়ে, 
হে বিধাত।, মনে পড়ে অতীতের কা, 
পুবাকালে পুণ্যতূমি এই ভাবতেন 
স্থনিবিভ তকচ্ছায়ে, এবি তপো বনে 
সামগান মুখব্ত। খধি তপোধন 
বমি যোগাঁসনে কিবা, €ই জ্যেতিন্মর 
আ|দিত্যেব পাঁনে চেয়ে, বিশেণ বিস্ময় 
সেই 'সোহহং ধ্বনি তুলিয়। মধুব, 
শুনাইপ মব্বাপী জনে 'অমবাঁব 

বাণী মম, ঠেবি সেই মহীর।ন 
পবম পুক্ধে, আ্টা ছাড়া শ্ষ্টি নাই 
সে বহস্ত লোকাতীত পাজে বিশ্বলোকে, 
অণুমাকে মঙ্গছ্যত সভ। বিখীভাত, 
এক আছে বগুবূপে, পে জগতে 
বপাতী৩ পোঁকে আব » শাগবঙ পান। 
মভিবাঁম চিবন্তন অঙিণয় শব, 
স্থিতিমুনে অভিনব গতিব বিরতি 
আনন্দেব আঁবন্তনে ব্যক্ত অহবত, 
বিসগিত, ধাতব অব্যঞ্ত লোক তে, 
সেত শুধু ধ্বনি চে, অনাবত এই 
কলের প্রবাণে বায় মিলাইন। ঘাভ।, 
ভগতেব বন্গপুটে বাখিণা স্পন্দন 
অমৃর্ত সত্যেব তথ্য বাজ্মরীরূপিণা 
থনীভৃত আলোকেব মুক্তি বাণামবী, 
আভ।সে ইঙ্গিতে আব জননীক্কপ।য় 
শুনিয়াছি সেই কথ), যেকথা অনুক্ত 
রহে এই সংখ্যাহীন ধুলিকণা-বকে 
পরিপূর্ণ প্রণতির লীলাগিত সুথে 
যে কথ। ফুটিতে চায় প্রাণেব স্পন্দানে 
যে কথ। উছসি উঠে কোটী মানবের 


ননন-অ।কাশে, জলে, অনলে, মননে, 
ব্যথাদীর্ণ প্রকাশেৰ গ্রথ-শিহবণ, 
লগ আঙ্গ কুস্মেব ক্ষদ্র বাজ সম 
উদ্ভিন্ম ভইতে চান » পন্ধ-জপি ৯৩ 
পাঁথাণেব বঙ্গ চিবে' কি ফুল ফুটিছে, 
বিলাইতে অ-্ধবাৰ কোন্‌ বক্ছিতধা 
মান্তগু উওপ্ু ভাগ হতে যুগ যুগ 
গণিভ সোনাশী ধাবা কবে বিকিবণ, 
ধবিত্রীৰ বৃ কোন্‌ অমিয়াঁধ ফৌট। 
অহিপিঞ্ি নিবব্ধি, গুধাকব গ্রেমে, 
ভড় প্রাণ ধব্ণাণে কিল পাগল ? 
কোন্‌ সে প্রেণেখ কথ। শুশিবাঁ তবে 
হটিনীণ ছুনিবাণ প্রবাহ চঞ্চল? 
*ব্‌ ন।খা "শ পাখী সর্ব প্রথণা আব 
প্রাণহান চেতন, কি ধেন বলিতে 
চান শু গেই কথ। পাবে ন। কঠিতে, 
গষ্ট চাঁন বপিপাবে কথ। স্বপ্ধে নব, 
স*্য জাঁগবণে, অব আনন্দ ব্যথ। 
বিকশিত চেতন।ণ, অচেতন ভ'তে 
গ্রারুতিক বিকাঁশেব ব্রাক পব্য।বে 
চেতনী শ্যুবিত হয় দেহেও প্রাণে, মনে, 
শীনাশন্দে ভাবি, ডুবে ঘাঁদ তাবি মাঝে, 
বি নৃতী মঠিমাঘ, বস পাঁবাব।বে, 
ত|শি ক্থ| উচ্চ।বণ তাবি , ভাবতেব 
প্রাণ তাবে প্রাথমিক নবীন উযাঁয়, 
সষ্টি কবে এষ্) পাষে আত্মনিন্দেন 
কন্মেব আছুতি সম মর্ম্-বেদীমূলে 
বিশ্বকনু। ক্রিয়া-বজ্জে ধেখ। অধিষ্ঠিত ; 
ত।খপব উঠ। গড স্দীঘ কাহিনী, 
ভাবতেব ভাগ্যাকাশে আলো-অন্ধকাঁবে, 





১৫৩৬ 


চিলিয়াছে তারি খেলা, কভু ভেসে উঠে 
জীবনের উচ্চকিত হাঁপি রূপে, রন, 
উশ্বধ্যের দ্বর্ণ সিংহাসন, ইহলোকে 
পরলোকে, নাটমঞ্চে বিজনী আলোক 
সম উদ্ভীসিযা হেখ। উঠে বাঁর বার, 
নৃত্যগীত সমারেহি চলে অহনিশ ; 
অপরূপ বিধাতার বিচিত্র খেলার 
ভারত ভুলির! বায় প্রাঙ্গী শ্র-মণ্ডিত 
তাঁর সেই দীক্ষাগুরু ধবি তপোঁধনে 
পদপ্রান্তে শিখিরাছে বার, ধন্মে শিক্ষ। 
কর্মে দীক্ষা, জীবনের নিরাময় বাণী 
মহত্বম, অকুস্ঠিত আত্মদাঁনে লভি 
আত্মপরিচয় নব, ত্যাগে তপস্তার 
ধ্যানঙ্গিপ্ধ জীবনের নিভৃত নিলরে 
সাধিয়াছে পর।ৎপর পুরুষ প্রধানে, 
আপনা ফন করি, নিজের শুধার 
ভাগ সব বিশ্বজনে দিরাছে বিলায়ে : 
দীর্ঘকাল অতিন্রমি”, নটরাঁজ পুনঃ 
নব্রঙ্গ অভিলাষে ববনিকাঁ কালো 
টেনে দিয়েছিল যেন ভারতের ভালে ; 
নিশিতে শিশুর মত স্ীন্ন পূর্ধব কথ। 
বিস্মরিয়া দৈনন্দিন কন্ধরান্তি বশে 
এভাঁরত জুপ্তিক্রোড়ে লভেছে বিরাঁন; 
কালের সরণি বাহি স্বপ্র সম ভাসে 
মানসনয়নে মোর, তারি গ্রতিভাঁম ; 
উত্তরিয়া বিস্বৃতির এই অনানিশা 


কর্ণ জয়ন্তী 


আরথাক সেই দৃষ্তে হই উপনীত 
সন্বদ্ধ খধির পারে আনে পুষ্পাঞ্জলি 
ভারতেব প্রান্ত হ'তে অভীগ্গ, মানব, 
মন্তকে সমিধভার হাতে বনফুল; 
সানন্দে গ্রচণ করি নবারুণ যেন 
স্থক্ঠামলী পবথার্‌ প্রেমীভিনন্দন, 
সীমাজদে যুক্ত করি পরমেব সেই 
প্রঙ্জান চেতনা, বি কয় বেদকথা 
শীন্তভাষে জীতবেদ অগ্নিরে স্মরিয়] ২ 
সন্মগুক, তে শাশ্বত, ওগে| পুনর্ণব, 
ব্যাকুলিত ধরণীর হৃদয় প্রাণে, 
ভারত সাঁগব তীবে, মহামানবের, 
আসিরাঁছ পুনর্বাৰ ব্রঙ্গলোক হ'তে, 
জ।গাইতে অন্তনীন শ্রপ্ত ভগবানে, 
সগুভরি অপ্রবদ্ধ অশীস্ত মানস 
অতিমাঁনসের জ্যোতি, শান্তি স্ুধ! লতি 
থিধা ছন্দ ক্ষদ্রতার করি অবসাঁন 
ম]নবের অভীপ্লিত দিব্য জীবনের 
খতময় স্ুপ্রতিষ্টী সাঁধি এইবার, 
অমরার বৈজ্যন্তী মর্ত্যের সিতে 
ভাঁগবত মহিমায় স্থাপিয়ে ধরায়; 

এ বিক্ষুব্ধ! ধরণীর মাঁনসপ্রতিভূ 
আমরাও আঁসিয়াছি। পদপ্রান্তে তব, 
এই ন্রজীবনের দীন অধ্য লহ, 
জড় দেহে, প্রীণে, মনে, মাতিউদ্বোধনে 
কুস্ুমির] ব্বপাস্তর, দৈবী চেতনায় । 


জীবনুক্তি ও জীবনুক্ত 


অধ্যাপক শ্রীদিনেশ চন্দ্র গুহ, এম-এ, কাব্য-ন্যায়-তর্ক-বেদা স্ততীর্থ, রাষ্ট্রভাষাকোবিদ 


অদ্বৈত বেদাস্তদর্শনে জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তি 
নামক দুই প্রকার মুক্তির কা বল আছে। 
এই ছুই প্রকার গ্ুক্তির মধ্যে বিদেহটুক্তিই 
হইতেছে প্রকৃত মুক্তি, জীবন্ুক্তিকে গৌণভাঁনে 
মুক্তি বলী। হয়। এই জন্তই জীব্ম্ক্ত পুরুষকে ও 
গৌশরূপেই* মুক্ত বলিয়। শাস্ত্রে ব্যবহার করা৷ ভর । 
সদ্গুরূপদেশ ও বেদীন্তবাক্যের বণ, তত্গ্রতি- 
পাছ্য সচ্চিদীনন্দন্বরূপ ব্রন্গের মনন ও নিদিধ্যাসনের 
ফলে স্তরুতিবশতঃ তপশ্তাপরায়ণ পুরুষের মন 
পবিত্র হইতে থাকে এবং কোন কোন সময় 
অথগুব্রহ্ষাকারক  চিভ্তবৃত্তিও. জীবদ্দশাতেই 
তাঁহার উৎপন্ন হু । অন্ত জীবিত কালে এইবপ 
চিন্তবৃত্তি সর্বদা থাঁকে নী। সময় সময় এইরূপ 
অথগুত্রঙ্গাকারক চিত্তবৃভি হয়, আবার অন্য 
সময় তাহ) থাকে না। এই জন্য শাস্কে জীবন্ত 
পুরুষের আত্মাকে “জ্ঞাতত্ব” অর্থাৎ অথগুবন্ধ।- 
কারক বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ত্বদ্বারা কদাঁচিৎ উপ- 
লক্ষিত মাত্র বল! হয়, কিন্তু সর্বদী উপলক্ষিত 
বলা হর না। 'জ্ঞাতত্ব” অর্থাৎ অথগুবক্ষাকারক 
বৃত্তিজ্ঞানের ব্বিরত্তের দ্বারা কদাচিৎ উপলক্ষিত- 
মাত্র কথার তাৎপর্য এই যে জীবশ্মুক্ত পুরুষের 
আত্মার তাদৃশজ্ঞানবিষরত্বের পূর্ববকালীন উক্তজ্ঞান- 
বিষয়ত্ব্ূপ প্রতিমোৌগীর সহিত সমানীধিকরণ 
তাদৃশজ্ঞানবিষত্বের অভাব থাকিবে, অথব! 
তাদৃশজ্ঞানবিষয়ত্বসন্বদ্ধের পরবর্তী কাঁলে উক্ত জ্ঞীন- 
ব্ষ্য়ত্ব-সম্বন্ধের সহিত সমানাধিকরণ তাদৃশজ্ঞান- 


১- জীবনুক্ত ইতি ব্যবহারন্ত গৌণ: | বিট্ঠলেশোপাধ্যায়ী, 
অধ্বৈতসিদ্ধি, নির্রসাগরসংস্করণ, ৩ পৃষ্ঠ (| 


বিষয়ত্বসঙ্থন্ধের অভাঁবক থাকিবে ।২ কথাটা 
একটু জটিল হইসস গেল, সৌজা করায় বলিতে 
গেলে এই দীড়ার় যে জীনমুক্ত পুরুষের আত্মার 
অথগুবদ্ধাকারক বৃত্তিজ্ঞানের ব্ষিয়ত্ব সব সময় 
থাকে না জ্ঞানের বিমম্বত্ব জিনিষটা জ্ঞানের 
সমানকালীন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জ্ঞান বর্তমান 
থাকে, ততক্ষণ পর্যান্ত সেইজ্জীনের বিষরীভৃত 
বস্তুতে উক্ত জ্ঞানবিষমুত্বও বর্তশীন থাকে। 
জীবনৃক্ত পুরুষের সর্ধবদ| অথগুত্রপ্ধাকীরক বৃদ্তি- 
জ্ঞান থাকে না, অতএব তাহার আত্মার তাদুশ- 
ৃত্ভিজ্ঞানবিষয়ত্ব এবং তাহার অভাব ছুইই সময়- 
পিশেষে থাকিতে পাঁরে। কারণ, ব্রহ্মাকাঁরক 
বৃ্ভিজ্ঞান ন।-থাঁকা-দশায় অন্থপ্রকীর বৃত্তিজ্ঞান 
থাঁকিতে কোন বাঁধা নাই । 
আচাধ্য শঞ্কর মণিরত্বমাল নামক গ্রন্থে 
বলিরাছেন বে বিষরের প্রতি বিরক্তিই হইতেছে 
বিমুক্তি।ও সেখানে তিনি “বিমুক্তি” শব্দের 
দ্বারা বিদেহমুক্তিকেই সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। 
অন্যথী “বিমু্তি” কথার ভিতর যে “বি” উপসর্গটী 
আছে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। 
আচাধ্যগণ বিনাপ্রয়োজনে একটা অক্ষরও 
প্রয়োগ করেন না। তাহী হইলে অখগুরক্গজ্ঞান- 


২ “জ্ঞাতত্বম্‌ অথগুধীব্ষয়ত্বং তদুপলক্ষিতত্বং চ পূর্ব 
কালীনপ্রতিযোগিসমানীধিকরণতদতাববন্তং, তৎ্নন্বন্ধোত্তরকলীন- 
তৎসথানধিকরণতদভাববন্থং বা। তচ্চ জীবমুক্তস্তাক্তেব । 
বৃততাস্তরকালে তন্ত তথাত্বাৎ।” বিট্ঠলেশোপাধ্যায়ী--অগ্বৈতসিদ্ধি, 
নির্ণয়সাগর সংস্বরণ ও পৃষ্ঠা । 

৩ “কা ঝ| বিমুক্তি বিষয়ে বিরজিঃ।” মণিরতমালা, ২ ল্লোক। 


১৫৮ 


বিষযনত্বের দ্বারা “সর্বদা” উপক্ষিত আস্মাই 
অৈতপিদ্ধান্তে বিদেহমুক্তি শব্দবোধ্য হওয়ায় 
বিষয়ের প্রতি বিরক্তি তাদুশ মুক্তির পক্ষে 
পরম্পরা ক্রমে প্রয়োজক ভর, ইভাঁই সম্ভবতঃ 
আচার্যের কথার তাৎপধ্য। অতএব জীবনুক্তির 
গ্রতি বিষর়বৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত অল্প পরম্পরা- 
ক্রমে প্রযোজক হইতে পারে। ইভা সুষীগ্ণ 
বিবেচন। করিয়। দেখিবেন | 

সে যাহ হউক, অদ্বৈতবেদীন্তদর্শনের সিদ্ধান্ত 
এই যে ব্রঙ্ষজ্ঞান হইবার পর, অর্থাৎ জীবের 
নিজের স্বরূপের জ্ঞান ভইবাঁর পর, জীবের 
সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায সে সমর ভীব 
সর্বদা অপার আঁনন্দসাগরে মগ্চ হইব থাকে। 
প্রারবধকন্ম ভিন্ন অপর সকলপ্রকার কন্মের 
নাশও ব্রঙ্গজ্ঞানী পুরুবেএ হই ঘায়। এই 
অবস্থা হইলে সেই পুরুষকে জীবশ্বন্ত ব্লী হয়৷ 
তথন জীবের সর্বপ্রকার সন্দেহও দূর তই ধার 
এবং হৃদরের গ্রন্থিও ছিন্ন হয়।২ জদয়েব গ্রপ্থি 
শবের অর্থ হইতেছে অহঙ্কার । 

জীবদ্মুক্তের লক্ষণ বলিতে বাইর বেদান্তসার 
নামক প্রকরণ-গ্রন্থে আচাখ্য সদানন্দ লিখিয়াছেন 
যে, জীবের ত্বরূপের জ্ঞান হইলে এ জ্ঞনের দার 
জীবের স্বরূপবিষ়ক অজ্ঞীনের বাঁধ হওয়ায় 
স্বরূপবিষ্য়ক অজ্ঞান এবং তাঁহার কাধ্য সংশর- 
বিপধ্যয়াঁদিরও বাঁধ হয়, তাহার কলে যাবতীয় 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইরা তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়। 
অবস্থান করেন।* এইরূপ ব্রঙ্গনিষ্ঠ পুরুষকেই 
জীবমুক্ত বল! হয়। 

৪ ভিগ্ততে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিষ্ভণ্তে সর্বসংশয়।ঃ 

ষীয়ন্ডে চাসা কর্ণাণি তন্িন্‌ দৃষ্টে পরাকরে ॥” 
মুণ্ডকোপন্যিৎ 

«€ জীবসুক্তো নাম হব্বরূপাথগুরন্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধন- 

দ্বারা স্বঘরূপাথগুতন্দণি সাক্ষাৎকৃতে অজ্ঞান্তৎকাাসঞ্চিত কর্ম- 


সংশয়বিপর্যায়।দীনামপি বাধিতস্াৎ অখিপবন্ধরহিতে ব্রন্ননিষ্: 1 
বেদাস্তপার 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


অদৈতবেদাস্তের অতিশয় প্রামাণিক অদৈত- 
সিদ্ধি নামক গ্রন্থে আচাধ্য মধুকদন সরশ্বতী 
বলিয়াছেন যে, তত্তজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা 
জীবের অবিগ্ভার নিবৃত্তি তইলেও বে পুরুষের 
দেহািবিষরক জ্ঞান অন্ুবন্তমীন থাকে, সেই 
পুরুষকে জীবনুক্ত বল! হয়। 

জীবনুক্তসন্গন্ধে তত্ববৌধ নামক একটি প্রকরণ 
গ্রন্থে আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বেদান্ত 
বাকোর দ্বারা এবং সদ্গুরূপদেশের দ্বারা সর্ধবভৃতে 
ধাহাদের ব্রহ্গবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তীহারাই জীবনুক্ত ।* 
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন থে, 
সাধারণতঃ মন্গষ্যের যেমন এইবুপ নিশ্চয়াত্মিক। 
বৃদ্ধি থাকে ঘে এই দেহই আমি, আমি পুরুথ, 
আমি শূদ্র, আনি ত্রাঙ্গণ, সেই বুকম বথন কোন 
ব্যক্তির এইরূপ নিশ্চয়|আুক অপরোন্ষ বার্থ জ্ঞান 
জন্মে যে আমি ব্রাহ্মণ অথবা শুদ্র নই, 
অথব। পুরুষ নই, কিন্ত অসঙ্গ সচ্চিদানন্দন্বরূপ, 
স্বপ্রকশ ও সর্ববান্তধ্যামী চিদীকাশ অর্থাৎ 
আকাশের ম্তাঁর সন্দব্যাপী চৈতন্থস্বূপ, তখন 
তাহাকে জীবনুক্ত বলা হয়।* 

জীবনৃক্ত পুরুধ শ্বকীন অবিগ্ভার নাশ হইলে 
পরও পূর্বসংস্কীরের বশে জ্ঞান্র অবিরোধী সমন্ত 
কাধা অন্ন করেন এবং প্রারপ্ধকর্ম্ের ফলও 
ভোগ কবেন। তবে তাহার সহিত সাধারণ 
সংসারাবদ্ধ জীবের পার্থক্য এই বে, যুক্তপুরুষের 
কন্মফল ভোগ করিবার সমর “এ সমস্তই মিথ্যা” 
এই প্রকারের নিশ্যয়াআ্ুক বথার্থ জ্ঞান হয় যাঁভ। 

৬ এবঞ্চ বেদান্তবাকোঃ সদ্গুরূপদেশেন চ সর্বেধপি 
ভূতেষু যেদ।ং রন্ধবুদ্ধিরুৎপন্ন। তে জীবন্মু্তা ইত্যর্থঃ | 

তত্ববোধ। 

৭. “যথ! দেহোহহং পুরুষোহহং ব্রাহ্মণোহহ্‌ং শৃদ্রোহহস্‌ 
ইতি দৃঁচনিশ্চয়। তথা নাহং ব্রাঙ্মণঃ ন শূদ্রঃ ন পুরুষঃ 
কিন্তু অনঙ্গ;ঃ সচ্চিদানন্দস্থরপ: প্রকাশরূপঃ সর্ববান্ত়্ামী 


চিদীকাশরপোহম্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়রপা পরোক্ষঞ্জানবান্‌ জীবন্ত: । 
তক্কবোধ 


দাঘ, ১৩৫৪ ] 


'সারাবদ্ধ জীবের কখনও হইতে পারে ন|। 
মন কোঁন উন্্রজালিক পুরুব অপরকে ইন্তরজাল 
খাইবার সমন নিজের মনে ভাঁলরূপেই জানে 
[, “ইহা ইন্ত্রজাল, সত্য নহে” সেইরূপ ব্রঙ্গজ্ঞানী 
রদুক্ত পুরুষ সংসারে বে সমস্ত ঘটন। ঘটিতেছে 
1গুলিকে দিথ্যা বলিয়। দুটনিশ্চয় করেন। এ 
[বস্থায় জীবনুক্ত পুরুন সনস্ত কিছু দেখিকও 
ন্তবদৃষ্টিতে দেখেন না, শুনিয়াও শে|নেন ন।।৮ 
রূপ জীবনুক্ত পুকযকে পাপ অথব। পুণ্য 
কছুতেই স্পর্শ কৰে না । 

এখন এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যেও এই 
দীবনবুক্ত পুরুষকে যদি পাঁপ ও পুণ্য কিছুই 
পর্শ না করে, বেদান্তশস্ের সিদ্বীন্ত৪ 
ঠাই, তবে কি তিনি কখনও কখনও নিজের 
চ্ছা অনুসারে বাহ ইচ্ছ। তাই করিবেন? 
তি প্রশ্নের উত্তৰ দিতে থাইয। আঁচাধ্যগণ 
(লিরাছেন যে ইভা সন্থবউ নর বে জীবশুক্ত পুকথ 
মানত কুকাঁধ্যও করিবেন । কারণ, তত্জ্ঞানের 
টদয় ভইনাঁর পূর্বেই তাহার সমুদর দূষিত সংস্কাব 
[শ প্রার্থ হম অতএব দুষিত সংস্কাবের 
ভাব হওরায় সেই জীবনুক্ত পুরবের দ্বারা 
চকাধ্য অনুষ্ঠান সম্ভব ভইতেই পারে না। সে 
অবস্থার উক্ত জীবনুক্ত পুরুষের শুধু শুভ 
দংস্কারেরই অনুবৃত্তি হয়। কৌন কোন আচাধ্য 
দলেন যে জীবনুক্ত পুরুষের শুভ ও অশুভ ছুই 
প্রকার সংস্কার সম্বন্ধেই উদীসীনতা ব্ক্মাঁন 
থাকে।৯ সুতরাং তত্রজ্ঞান উদদিত হইবার পূর্বের 
তিনি যে সমস্ত শুভকাধ্য করিরাঁছিলেন সেই 


এবং 


৮. “য়ং তু" **পূর্ববাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্মাণি 
হজামানানি জ্ঞানীবিরদ্ধারব্ফলানি চ পর্ন্নপি বাধিতহাৎ 
পরমার্থসিদ্মিতি ন পশ্ঠতি সচক্ষরচক্ষুরিব, সকর্সোহকর্ণ ইব” 
ইতি শুতে । বেদান্তসার 

৯. “শুভবাসনানামনুবৃত্তিষ্ভবতি 
বা।” বেদীস্তসার 


শুভাগুভয়েরৌদাসীন্থং 


জীবনুক্তি ও জীবনুক্ত 


১৫৯ 


সমস্ত শুভকাধ্যের অনুষ্ঠানের বলেই তিনি কেবল 
শুভকাধ্যই করিয়া থাকেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত 
স্বীকার না করিলে তত্রজ্ঞানী পুকষ ও কুকুরের 
মধ্য কোনই ভেদ থাঁকে ন11১* 

বদিও কোন কোন উপনিধর্দে এই বকম 
কথাও পাওয়া খায় যে ব্রন্গজ্ঞানা পুরুষের 
মাঁতিনধ আদি ক্কাঁধ্য হইতেও অল্পমাতও তি 
ভয় না, তথাঁপি সে সমস্ত গ্রন্থের ইভ অভিপ্রায় 
নঠে থে ব্রঙ্গজ্ঞ পুকষের দ্বারা কোন কুকাধ্য 


অনুষ্ঠান সম্ভব । পরন্ক উক্ত উপনিষদ-বাক্য 
গুলি ব্রঙ্গজ্ঞ পুকষের প্রশংসার জন্যই উক্ত 
হইছে +১। 


জীবনুক্ত রঙ্গজ্ঞ পুরুষের এমন এক অবস্থ। 


হর যে, তিনি স্বর্ং জ্ঞনী হইরা9 নিজেকে 
হ্ধ/নী বলির মনে করেন না ১২। অভিপ্রায় 
এহ বে, জীপশাভ প্রধাষে জ্ঞানের অভিমান 


সামনি নাও থাঁকে না। সেই অবস্থার অনানিত 
প্রভৃতি জ্ঞান সবন এবং অভিংসাদি সদ্গুণাণলী 
তাৰ মধো আঁপন। হইতেই প্রকাশিত হয়। 
তাৰ জন্ত “কান বিশেষ সাধনের আবশ্তাকত। 
থাকে না ১। 

এই জীবন্মক্ত ব্রত পুরুষ যে কোন ভাবে 
প্রারবূকম ভোগ করিতে থাকিলেও দেহত্যাগের 


১০. “নদ্ধাদ্বৈতসতও্ন্ত হখেষ্টাচরণং যদি। 

শুনা: ত্বদূশং চৈব কো৷ ভেদ হশুচিভক্ষণে ॥” 
নৈষন্ধ্যসিদ্ি, 

বিদ্বৎস্তুতিপবন্তেন তৎ ক্তব্- 


৪৬২ 
১১ “তমা বচনান।ং 
মিত্যত্র তাতপযাভাবৎ।” 
হুবোধিনী ( বেদাম্রসারটাকা ) 
১০. “রক্ষবিব্বং তথ] মুন্তদা স আত্মজ্ঞো। ন চেতর? |” 
উপদেশপসাহন্্রী 
১৩. িৎপন্নাত্মব্বোধস্ত হছে্ত্বাদয়ো গুণাঃ। 
অধহুতে। ভবষ্ত্যেতে নৈতে সাধনরূপিণঃ ॥” 
নৈঘস্ব্যসিদ্ধি, ৪1৬৩ 


১১৫ 


১৬৩ 


পর অথগুবক্ষন্ববপে অবস্থান করেন। এ 
অবস্থার তীহাঁকে বিদেহমুক্ত বলা হয় । 

জীবনুক্তিসন্ধন্ধে লৌকিক কোন প্রমাণ ন। 
থাঁকিলেও “বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” (বিমুক্ত বাক্তি 
পুনর্ধধার বিমুক্ত হন), “ভূরশ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ” 
(দেহান্তে পুন্্বার সমস্ত মারার নিবৃত্তি হর) 
ইত্যাদি বহুবিধ শাস্সবাক্যের প্রমাণ অনুসারে এই 
সিদ্ধান্ত স্বীকার হয়। বিমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ববাব 
বিমুক্ত হন একথার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে 
ছুই প্রকারের মুক্তি আছে। এইব্বপ পুনর্ত্বার 
সমস্ত অবিষ্ভঠার নাশ হয় একথার দ্বারাও 
প্রমাণিত হয় যে জীবশুক্তি আছে। জীবমুক্তি 
অবস্থায় একবাঁর আবিগ্ানিবৃতি তষ এব" বিদেহ- 
মুক্তি অবস্তায় আর একবাঁব নিবৃর্ডি হয় । কাৰণ 
অবিগ্ঠ। ছুই প্রকার, এক প্রকার ভইতেছে স্ুল 
অবিদ্যা, অপব হইতেছে সং্কাবাদিরপ শ্চঙ্গ 
অবিদ্ঠা,১৪ জীবন্ুক্তিদশার অবিগ্ঠাব স্ুলরূ্প নষ্ট 
হইলেও সুঙ্ম সংস্কারাদিরূপে তাহা থাকিয়া যায়। 
উহ্হাকেই অবিগ্ভার লেশ ব্লাঁ হইয়া থাকে। 
বিদেহমুক্তিদশার় অবিগ্ার স্কুল ও সুক্ষ উভয়বিধ 
রূপই নষ্ট হয়। 

রহ্ধাজ্ঞ পুরুষের অন্ুভবও জীবনুক্তি-বিষয়ে 
প্রমীণ। অধিকস্ত যদি জীবনুক্ত পুরুষ না থাকেন 
তাহ! হইলে ত্রহ্মবিষ্ঠাসম্প্রদায়ই লুপ্ত হইয়া! যায়। 
কারণ, যদি জীবদুক্ত ত্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কেহই না 
থাকেন, অথব। ত্রহ্মজ্ঞ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞানী 
দ্হত্যাগ হইয়! যায়, তাহ! হইলে জ্ঞান উপদেশ 
করাই অসম্ভব হয়। আর ঘিনি ত্রহ্গজ্ঞন লাভ 
করেন নাই তিনি যদ্দি জ্ঞান-উপদেশ করেন 
তাহা হইলে একজন অন্ধ অপর অন্ধকে পথ 
দেখাইবাঁর মত অন্ধপরম্পর। হইয়! যাঁয়। তাহার 


১৪ “সা স্ুলরূপা সংস্কারাদিবপ! ৮*_ গৌড়ব্রঙ্জানন্দী, 


অ্ৈতসিদ্ধি, নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ৩ পৃষ্ঠা । 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়স্তী 


ফলে সংসারে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কাহারও হইতে 
পাঁরে না এবং এ বিষয়ে অজ্ঞান ক্রমাগত বিস্তার 
লাভ করে। 

জীবম্মুক্ত পুকষের ব্যাপারে অপব . একটা 
বিচার প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়ে। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, ব্রন্গজ্ঞানকূপ 
অগ্নি সর্ধগ্রকাব কর্দকে ভম্মীভৃত করে ।;« তাহ! 
হইলে ব্রহ্গজ্ঞান হইলে পব প্রারন্ধ কর্ম্মও যদি নষ্ট 
হইয়া যাঁয় তবে ব্রন্গজ্ঞানী পুরুষ কিরূপে জীবিত 
থাকিবেন এবং জ্ঞান উপদেশই বা কিব্পে 
করিবেন? এই প্রশ্েব উত্তর দিতে যাইয়! 
আচাধ্যগ্ণ বলিরাছেন যে, জ্ঞানাপ্বি কন্মকে নষ্ট 


করে সত্য, ওরে প্রাবিকন্মতিম্॥ অপরাঁপব 
কম্মকেই নষ্ট কবে। কারণ, “নাভুক্তং ক্সীরতে 
কন্ম কল্পকোটিশতৈরপি।” ভোগ ন। কৰিলে 


কোটি কোটি কর্সেও কম্ম ক্ষয় হয় না, এই 


প্রামাণিক বচনের সহিত একবাক্যত করির] 
পূর্বোক্ত গ্রতাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে 


বাধ। থাকিলে পদ্দের অর্থের সংকোচ করা স্তায়- 
বিরুদ্ধ নে, যেনন “সর্ধশুরা। সরস্বতী” বলিলে 
সবন্বতী দেবীব করতল, চরণতল, কেশ, চক্ষুর 
তারা! আদি শবীরাবরব ভিন্ন অপরাপর সমস্ত 
সজেই শুর্ুতী আছে বুঝিতে হয়, সেইরূপ প্রয়োজন 
অন্থসারে ও অপর প্রামাণিক শান্ত্রবাক্যের সহিত 
একবাক্যতার অন্ত্ররোধে এুকৃত স্থলেও প্রীরন্ধ 
কর্শ ভিন্ন অপরাঁপর সমস্ত কর্ম নাশ প্রীপ্ত হয়, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে। 

এই জীবন্ুক্তি ও জীবনুক্তের বিষয়ে শান্ত 
বহু বিস্তৃত আলোচনা! আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক 


অছ্বৈতসিদ্ধি, জীবনুক্তিবিবেক, বেদান্তসার, 
তত্ববোধ, নৈ্নত্যসিদ্ধি গ্রভৃতি মূল গ্রন্থ আলোঁচন! 
করিলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। 


১৫ 'জ্ঞানাগ্রিং সর্ধবকন্মাণি ভগ্রসাৎ কুরদতেহজ্ভুন 1” গীত] 


ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও মাইনরিটি সমস্য! 


রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল 


ভারতবর্ষের মাইনবিটি সমগ্তার সমাধানের 
জগ্ই পাকিস্তান পরিকল্পনা । মুসলীম লীগের 
নেতা কারেদ আজম জিন্ন। প্রূন্ঃ পুনঃ 
ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সাম্প্রদারিক ভিভিতে 
ভারত-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত মাইনবিটি সমন্ত|র কোনও 
সমাধান ভইবে না। সেই উদ্দেশ্তে তিনি বিন্দু 
দিগকে লক্ষ্য করিনা বলিয়াছেন, তোমরা ল ২, 
আর আমাদের দাও ও, দেখিবে নিমেনের মধ্যে 
সমস্ত গণ্ডগোল জলের মত তরল ভইএ়। যাইবে ৮ 
জীতীয়তীবাঁদী ভারতবাঁপীর শত আপ্ডি সর্ডেও 


অনশেষে ভাবত-ব্যবচ্ছেদ করা হইল । তীভারই 
আকার শেষ পধ্যন্ত টিকিল। অপবের আপঞ্ডি, 
প্রতিবাদ কোথায় ভ।সিরা গেল? ভারত- 


গ্রিণতিস্বরূপ বাঙ্গলা ও 
কিন্ত মাইনবিটি 


ব্যবচ্ছেদের অবশ্যন্তীবী 
পাঞ্জাব দ্বিধা বিভক্ত হইয়। গেল। 
সমস্তার ত কোনিও সমাধান হইল না । বরং তাত। 
আরও মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে । পুরে 
সা-শ্রদায়িক অনুপাঁতে চাকরী-বাঁকরী, আইন-সভার 
আসনব্টন, বাগ্ঠভাও্ড, গোঁবধ প্রভৃতি বিধয় 
লইয়া যে সমস্তা উদ্ভূত হইয়াছিল আজ তদপেক্ষ। 
ভীষণ ও মারাত্মক সমস্তাঁসমৃহ এমন ভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে তর্ৃষ্টে আপাতত; মনে 
হইতেছে যে দেশ বুঝি উতৎসন্ধে যাইবে! আজ 
দেশময় একটা ওলট-পালট ও ভাঙ্গী-গড়ার 
তাগুব্লীলা আরম হইয়াছে। হঠাৎ কোথও 
ভূমিকম্প অথবা সাইক্লোন হইলে চতুদ্দিকে যেমন 
ভাঙ্গাচুরার পাল পড়িরা যাঁ, নানাস্থানে 
বিশৃঙ্খল! দেখ| দেয়, আজ সাম্প্রদায়িক গঞগ্গোলের 
ফলে দেশের অবস্থী কতকটা৷ সেইরূপ হ্ইয়! 
২১ 


উঠিয়াছে। জনসাধারণের সহজ জীবন-বাত্রর পথে 
বিদ্বক্ষ্টি হইবাছে। জীবনের সুখ-শান্তি 
নষ্ট তইতে বসিয়াছে। অন্তিত্ব রক্ষার সমম্তা 
কঠিন হইয়। উঠিরাছে । স্পষ্ট দেখ যাইতেছে 
বে, বর্তমান অবস্থার এই সব কঠিন সমস্তার 
সমাধানের কোন সহজ পন্থা নাই। নিত্যনৃতন 
সমস্তা। উদ্চত তইগ। দেশের নেতাঁদিগকে বিব্রত 
করিরা তৃণিতেছে । এত সব অস্থৃবিধা ও ছুঃখ 
কণ্ঠের পর9 কি আশা করা যাইতে পারে যে 
দেশ-ব্যবচ্ছেদেৰ পর মাইনবিটি সমস্তার সমাধান 
হইয়] বাইবে? খাভার) বলিতেছিলেন যে পাকিস্তান 


হইলেই মাউন্রিটি সমহ্তার সমাধান হইবে 
তীহার্দেক মোহ আশা কবি এতদিনে ভাঙ্গিয়। 


গিয়াছে । পস্ততঃ আজ একথ। সন্দেহাতীত ভাবে 
প্রমাণিত হইথাছে থে পাকিস্তান কোন সমস্তারই 
চরম সমাধান নহে। ইহা সমাধান অপেক্ষ 
জটিলতা কষ্ট করিতে সহারত। করিয়াছে । 
সাম্প্রদ/রিক ভিত্তিতে ভারত-ব্যবচ্ছেদ হইলেও 
বিচ্ছিন্ন উভর অংশেই করেক কোটি মাইনরিটি 
থাকিঘ্বা যাইবে । পাকিস্তানে থাকিবে প্রীয় 
দুই কোঁটি অদুসলমান। আর ভারতীয় ইউনিয়নে 
কিঞ্চিদধিক চাবি কোটি মুসলমান বসবাঁস করিবে । 
এই দুই বাষ্ট্রে মাইনরিটিদের মধ্যাদ যাযাবর 
জাতির মত নিশ্চয় নহে। সেখানে তাহাদের 
ঘর-বাড়ী আছে, বিষ-সম্পত্তি আছে। শত 
সহন্ম বন্ধনদার। দেশের মাটির সহিত তাহার্দের 
নিবিড় সংযোগ আছে। এমনকি হিন্দুর সহিত 
মুসলমানের এবং মুসলমানের সহিত হিন্দুর একট! 
মধুর সম্পর্ক আছে। সেটা আত্মীফতীর সম্পর্ক 
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না হইলেও আন্তরিকতা ও সঙ্গদয়তাঁর দিক 
হইতে তাঁহা নিকট সম্পকিত আত্ুজনের মতই 
মধুর, সহজ ও স্বাভাবিক । ভারতবর্ষ ও পাকি- 
স্তনের হিন্দু-মুসলমীনকে আগামী যুগে তাঁজার 
হাজার বৎসর ধরিরা একই দেশে থাঁকিতে হইবে । 
ভারত-ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ তাঁহাঁদিগকে ভিটা- 
মাটি হইতে উৎখাত করিতে পারিবে নাঁ। অথগ্ড 
ভাঁরতবর্ষে মাইনরিটি সমস্তা। ছিল, খণ্ডিত ভাবতে 9 
সেই সমন্তাই রহিয়ী গেল। পাকিস্তান দ্বারা ত 
তাহার সমাধান হইল না। পূর্বের মত এখনও 
দুই রাষ্ট্রে মাইনরিটিদের জনা বক্ষী-কবচ, বিশেৰ 
ব্যবস্থা, বিশেষ স্বার্থ গ্রাভৃতি বিদ্যক প্রতিশ্রুতি 


থাকিনে। এমনকি মাভবিটি কনক মাঁইনপরিটি 
গীড়নের ভয়ও থাকিবে পাকিস্তান্পন্থী 


ন্তোঁদেব সিদ্ধান্ত যে মারাত্মক ভূল ও আত্মঘাতী 
তাহী অনেকেই ইতোমধ্যে বুঝিতে পারিরাছেন। 
অনেকে সাহসে ভর করিয়া ঘোষণ। 
করিতেও কুষ্ঠিত হইতেছেন নী যে ভাঁবুত- 
ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ ; আবার 
অনেকে এরূপ আঁশীও পোষণ কগিতেছেন 
যে কিছুদিন পরে আবার ভারতবর্ষ এক হইবে, 
একই পতীকাঁর তলে সকলে সমবেত হইবে । 
তাহাদের ধারণ যে পাকিস্তান-অঞ্চলের লোক 
ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া নিজেরাই প্রস্তাব করিব! 
পাকিস্তান গুটাইয়। ফেলিবে এবং বিনা দ্বিধায় 
ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংঘুক্ত হইবে । 

কিন্তু আর একদল লোক আছেন, তাহাদের 
মোহ এখনও ভাঙ্গে নাই। তীভাঁরা মনে 
করিতেছেন যে, ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হইয়! 
গেল, তখন আর উহাকে এক করিবার দরকার 
নাই। তীহাদের মতে দেশবব্যবচ্ছেদ হওয়া 
সত্বেও যখন মাইনরিটি সমন্তার সমাধান হইল 
না, তখন আবার একত্র মিলিত হওয়ার পরিবর্তে 
অধিবাঁদি-বিনিময় দ্বারা ছুইটি রাষ্্রকে এমন 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


ভাঁবে ঢালিয়! গড়িতে হইবে যে, সেখানে কোনও 
মাইনরিটি নাগরিকের দাবী থাকিবে না। 
এই প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে 
সমন্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে 
হইবে এবং পাকিস্তান হইতে সমন্ড অমুসলমান 
বিশেঘতঃ হিন্দুকে সরাইয়ী ভারতে আশ্রয় দিবার 
ন্যবস্া করিতে হইবে । এইভাবে উভয় রাষ্ট্রের 
মাইনবিটি সমস্তার চির অনসাঁন হইবে | তৃস্থবদ্ধি 
মানব কেমন করিয়া এই অবাস্তব, অসম্ভব ও 
ফ্ৃতিকর প্রস্তাব করাতে পারেন তাঁতা ভাবিয়। 
আমরা বিশ্মিতি ভইতেছি 1 অধিবাঁসি-বিনিমষ 
কি সোভজী কথ।? একবার স্লতান মব্মদ 
'ওগলক কেন্ল বাঁজধানী দিল্লী হইতে অধিবাসী 
স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তীহার এই 
অদ্ভুত খেয়াঁলেৰ জন্ত হাজার ভাঁজার নিরীহ লৌককে 
কিরূপ অস্থবিধার মধ্যে পতিত চইতে হইয়াছিল, 
তাহ! ইতিহীসজ্ঞ ন্যক্তিমীত্রই অবগত আঁছেন। 
পাঁকিস্তানিপহ্থীদের আদর্শীমুঘাণী অপিবাসি-বিনিময় 
প্রন্তান আরও মাঁখাতআক, আরও সর্বনাশকর | 
ইহা ছু এক লর্গ লোঁকের সমস্তা নভে । 
ইভাঁর ফলে ভারতের কোটি কোটি লোক নিরন্ন, 
নিরবলঘ্ঘ হইসা পড়িবে । লক্ষ লক্ষ লৌঁক অকালে 
প্রাণ হারাইবে এবং দীর্ঘযুগ ব্যাগী কয়েক 
কোটি লোক বাঁযাঁবর জীবন যাঁপন করিতে বাধ্য 
হইবে, এবং অবশেষে জাতির আর্থিক, সাংস্কৃতিক 
ও রাঁজনৈতিক জীবনকে পন্থু করিয়া দিবে। 
বন যুগ হইতে এদেশে হিন্দু-মুসলমান পরম্পর 
প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে এরূপ ভাবে 
আবদ্ধ যে তাহ ছু-চারজন নেতার উস্কানিতে 
ছিন্ন হইবে না। হিন্দু-মুসলমানের এই আস্তরিক- 
তার সম্পর্কের কথ! বাদ দিয় অধিবাঁসি-বিনিময়ের 
বাস্তব অস্থুবিধার কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে 
প্রতেক বিজ্ঞ বাক্তি ভীত হইয়া তাহ! হইতে 
পশ্চাৎপদ হইক্ষে। প্রসঙ্গক্রমে এক্ষেত্রে কয়েকটি 
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অসুবিধার কথা উল্লেখ করিব। সর্বপ্রথম 
অন্থ্বিধা হইতেছে যে পাকিস্তানে স্থানের অভাব । 
ভারতীয় ইউনিরনে কিঞ্দধিক চারি কোটি 
মুসলমান আছে। কিন্তু পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা 
দই কোঁটি। ভারতী ইউনিয়ন অনায়াসে ঢুই 
কোটি হিন্দুকে আশয়-স্থান ও সহ্থান দিতে 
পারিবে। কিন্তু পূর্বব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক- 
সঙ্গেও চাঁবি কোটি মুসলমানের কোনই বাবস্থা 
করিতে পারিবে না । বঙ্গ ও পাঞ্জাব ভঙ্গের 
পব পাকিস্তানের পরিধি এত ক্ষুদ্র হইগ্রান্নে বে 
সেখানে আর নূতন লোৌকেব সঙ্কলান হইবে ন। | 
পায়রার খোঁপেব মত ছোট ছোট কামবার 
মান্বকে ভ-চাব দিন কোনও ক্রমে বাখ। যা, 
কিন্তু সেখানে ন্বাধীনভাবে বসবাস কর। অসম্ভন | 
এই চাঁরিকোটি লোককে জমি জধিগ। ও জীবিকার 
সংস্থান ইত্যাদি দিতে হইবে। পাকিস্তান রা 
তাহা কোথী ভইতে দিবে? কেনল নোট 
ছাঁপাইয়। ঘুদ্রীম্টীতি কবিলে এশবসীব সুখে অন্ধ 
জোটান সম্ভব নভে । 

ইাঁব উপর আবও মন্ুবিধ। আছে। এত 
অধিকসংখ্যক লোক স্থান ত্যাগ কৰিলে, এবং 
অন্য দেশে আশ্রধ লইতে গেলে উভদ্ন বাঙ্ট্ে নানা 
অস্থবিধ। দেখা দিবে । সাধারণ তালে দেশের 
জনসাধারণ একই দেশে ব্হুধুগ ধবিয়ী বসব।স 
করির়। দেশের অনস্থাব সহিত কোনও রকমে 
খাঁপ খাওয়াইয়। চলিতে অভাস্ত ভইয়াছে, হঠাৎ 


স্থান ও দেশ ত্যাগেবক হিডিক পড়িলে 
তাহাদের স্বচ্ছন্দ জীবন-খারাঁর পথে বিদ্ব- 
স্থষ্টি হইবে। বেকারসমস্তাঁ আরও মারাত্মক 
হই আত্মপ্রকাশ করিবে। সরকারী 
ভাগার হুইতে দৈনিক মুঠি দুঠি অন্দ বিতরণ 
করিয়। কৌন জাতিকে বীচষ্টা যায় ন।। 
অকন্ণ্য ও বেকার লোক দেশকে উৎসন্গে 
দিবে, শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হইবে, দেশের 


ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও মাঁইনরিটি সমস্তা। 
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মূল অধিবাপিগণের জীবনও বিপন্ন হইয়ী উঠিবে | 
পাঁকিন্ডীনের মুসলমানগণ দীঘ দিন ধরিয়া! হিন্দুব 
সহিত পাঁশীপাঁশি বাস করিয়া আপনাদের নিয়মে 
সার পাঁতিয়া কোনও ক্রমে দিন গুজরাঁন 
করিয়া আসিতেছে । ইতোমধ্যে হঠাৎ চীরিফেটি 
লোক আপিয়া তাগাদেব সহজ চলাঁৰ পথে এক 
মন্ত বড় বিপধ্যয় ঘটাইবে। তাভাব তাঁহ।- 
দেব সাঁমলাইতে পারিবে শা বিভিন্ন আঁব- 
হাওয়ায় লালিত-পাঁনিত লোক, অন্ত প্রকার 
আবহাওয়ার মব্যে পতিত হইলে তাঁভাদেব স্বাস্থ্য 
হইবে। কোটি কোটি নরনারীব একত্র 
সমাবেশ ভইলে দেশ দ্র্শীতিতে ভবিয়। যাইবে। 
উর বাষ্ট্রেব ভাব, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
মধ্যে এত প্রকাগ পার্থক্য বিগ্ামান যে স্থানান্ত- 
বিত অধিবপিগণ কিছুতেই নৃঙন দেশে নুতন 
প্বিবেশেব মধ্যে নিজেদের খাপ খ।ওয়াইর। 
লইতে পারিবে ন।। হত তাহারা কীলক্রমে 
নিজস্ব থালচাব ভুশিব। বাইবে। অথব। ভিন্ন 
দেশের কাঁলচাবের মধ্যে ডুবিয়। যাইবে । কিন্তু 
এই অন্তর্ধানী কানে তাহাদের নিজ প্রতিভা 
সধুলে বিনাশ গ্রাণ্ড হইবে। ইভ| সসগ্রভাবে 
জ।তিব সব্দনাঁশ গধন না কথির। ছাঁড়িবে ন।। 
অধিব|সি-বিনিময়েব সর্বাপেক্গ। ক্ষতিকব দিক 
»ইতেছে আখিক অসুবিধা । উভয় রাষ্ট্রের উভয় 
সম্প্রদারের অধিবাপিগণ নিজ নিজ দেশে নান। 
উপানে ঝোজগাব করিয়া খাইত। হঠাৎ ঘরবাড়ী 
পবিত্যাগ কার পর তাহান। ভিন্ন দেশে গিয়। 
বেকার হইর। পড়িবে । সেখানে হঠাঁও কম্ধু 
পাইবে শ।। বিশেষতঃ পাকিস্তান এলাক। 
শিল্প ও ব।ণিজ্যে অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। তথায় 
চারিকোটি লোঁক বহু দিন পধ্যন্ত কোন বশ্মুই 
পাইবে না। পাকিস্থান বাষ্ী আরও দরিদ্র 
হইন্না পড়িবে । সমাজেব একটা প্রয়োজনীয় 
অংশ ভিথারীর জাতিতে পরিণত হইবে । এই 


ঙ্্ 


১৬৪ 


চারিকোটি অধিবাসী পাকিস্তীনের পক্ষে লাভের 
কারণ ন। হইয়া নিতান্ত গঞগ্রহন্বরূপ হইবে। 
পাকিস্তান এলাকার আর যে একটা অস্ুবিধা 
হইবে সেকথ| হয়ত অনেকে এখনও চিন্তা করিয়। 
দেখেন নাই। ইহী অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই যে পাকিস্তানের মুসলমানগণ বহু বিষয়ে 
হিন্দুদের দ্বারা উপরুত, ডাক্তার শিক্ষক বৈজ্ঞানিক 
প্রতৃতি বুত্তিম্লক কাধ্যে হিন্দুর সভায়তাঁ না 
পাইলে পাকিস্তানের মুসলমীনের অশেব প্রকার 
অন্ুুবিধা হইবে । অধিবাসি-বিনিময়েব হিডিক 
পড়িলে এই সমুদয় উপকারী হিন্দুগণ প।কিস্তাঁন 
হইতে চলিয়া আসিলে, বহু সমন্তাব দ্ার। বিব্রত 
মুসলমান দীড়াইৰে কোথায়? যেদিক নিযাই 
দেখা বাঁক না কেন অধিবাসি-বিনিময়ের মত 
সাংঘাতিক প্রস্তাবকে কোনও মতেই সনর্থন কর! 
যায় না। এই সাংঘাতিক গ্রস্তীব বতই বজ্জন 
কর! যাইবে ততই দেশের মঙ্গল। সামান্ত 
কতকগুলি অসুবিধা দূর করিতে গিয়। অধিবাঁসি- 
বিনিময়রূপ পরিকল্পনার দারা পাকিস্তানপস্থিগণ 
নিজেদের রাষ্ট্রের সর্বনাশ ডাকিয়৷ আনিবেন । 

প্রশ্ন হইতেছে .যে, তাহা হইলে প্রতিকার 
কি? আমার বিবেচনার মাইনরিটিদের জন্য 
সর্বপ্রকার রক্ষী-কবচসহ স্বাধীন সার্বভৌম অথগ্ড 
ভারতই বর্তমান অস্ুবিধা ও অস্বাস্থ্াকর আব- 
হাওয়ার একমাত্র প্রতিকার। এরূপ হইলে 
অধিবাসি-বিনিময়রূপ অপভ্ভব পরিকল্পনার আশ্রয় 
লইতে হইবে ন1। মাঁইনরিটিগণ সর্বপ্রকার 
রক্ষা-কবচ পাইবে সুতরাং তাহাদের ভর- 
ভীতির কারণ দূর হইবে । এক অথণ্ড ভাঁরতেব 
যে কোন স্থানে বে কোনও মাইনরিটি পরিপূর্ণ 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জ্বী 


নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের কুচি 
প্রয্নোজন ও সুবিধামত বৃত্তি অবলম্বন করিয়! 
স্থথে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিবে । সমস্বার্থ 
বোধ ও নিরাপত্ত-বোঁ৭ হইতে সমজাতীয়তার 
ভাঁৰ জাগিবে। তখন দেখা যাইবে ভারতের 
প্রত্যেক নাগরিক সমবেত ভাবে সমগ্র দেশের 
কল্যাণের কাঁজে আত্মনিয়োগ করিবে । এই 
তাবে দেশ হইতে সান্প্র।বিকতারপ পাঁপ চিরতরে 


দূ হইয়া ঘাঁইবে। পাঁকিস্তান কর্তৃপক্ষ যদি 
আশ করেন যে তীাভাদের প্রদত্ত বুক্ষা-কবচের 
প্রতিআতি তথাকাঁৰ মাইনরিটিদিগকে  রক্ষ। 


করিবে, ভবে অথণগ্ড ভারতেব সমর্থকদের সেই 
প্রকাৰ প্রতিশ্রতিতে অবিশ্বাস করিবার কোন 
কারণ নাই । ব্ধং আমার বিশ্বা-অথগ্ড 
ভাবতের ম[ইন্রিটিগণ বর্তমান অপেক্ষা আরও 
অধিক কাঁধ্যকরী ও স্থায়ী রক্ষাকবচ পাইবে। 


ভাঁরত-ব্যবচ্ছেদ ভইপরু পূর্বে সেরূপ প্রতিশ্রুতি 
ভারতের নেতা দিয়াছিলেন। সে সব প্রতি- 
তি আজও অপরিবর্তিত আছে। ভারত 


হইতে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি অনায়াসে সে সব 
গ্রতিআতিব শ্বিধা গ্রহণ করিয়া! সমগ্র ভাঁরতবর্ষকে 
শুখীঃ উন্নত ও এক করিবার সাধন? করিতে 
পরেন। পাকিস্তান মুস্দমানের জন্য স্বর্গরাজ্য 
আনির! দিবে না। কোনও রূপ চেষ্টা দ্বার 
পাকিস্তানকে নিছক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা৷ 
সম্ভব হইবে না। ভৌগোলিক ভারতে ছুইটি 
ধন্মনিরপেক্ষ বাষ্টরেরে কোন গ্রয়োজন নাই। 
অথণ্ড দেশ, অথণ্ড ভারত ও অখণ্ড জীতি-- 
মিলন, এক্য ও স।ম্যের এই আদর্শ ই মাইনরিটি 
সমশ্তাব সমাঁধান্র একমাত্র উপায়--অন্য পথ নাঁই। 


স্বামীজীর অদ্বৈতবাদ 
ডক্ুর মহেন্দ্রনাথ সরকার 


'উদ্বোধনে”র সুবর্ণ জরুস্তীতে লিখব।র "আহ্বান 
এসেছে । আহ্বান পাঁওয়। মাত্রই স্বামীজী-প্রচারিত 
অদ্বৈতবাদের উপর লিখতে আমার ইচ্ছা হর । 

স্বামী বিবেকানন্দের জদর ছি নিবাঁট, কন্মশক্তি 
ছিল অপ্রতিহত । এজন্য তাকে প্রোমিকরূপে_ 
ভারতের সমাজ ও মাঁনব-সমাঁগ্জের সেবকরূপে দেখাই 
স্বাভাবিক এবং সাঁধরণতঃ দেশ ও বিদেশ তাকে 
সেই ভাবেই দেখে থাকে । তীর সমস্ত শল্তিব 
পেছনে এবং বিবাট প্রেমের পেছনে হিল তীর 
অদ্বৈতান্ভূতি | 

সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ দীর্শনিক বিচারের 
বাক্বিতগ্ডায় পধ্যবসিত | 'অদ্বৈভবাঁদের ভেতরে 
ধে জীবনের উৎস তার দিকে নব্য বেদান্তি- 
সম্প্রদায় ততট। 'অবহিত নন, যতট। অদ্বৈতবাদেন 
সহিত অন্থান্ট দর্শনের সম্বন্ধ-বিচাবে এবং 
মিথ্যাত্ব ইত্যার্দি লক্ষণ-নির্ণরে অবহিত । ফলতঃ 
এখন পণ্ডিত-সমাজে অদ্বৈতবাদ মন্নেই পধ্যবসিত 
_অবস্ত এরও একটা দাঁশনিব মূল্য আঁছে। 
এতে অদ্বৈতবাদের বিজ্ঞানের স্বরূপ শর্ত হচ্ছে। কিন্ত 
যে বিজ্ঞান মৃত্ত হয়ে জীবনের ভিতরে কাধ্যকর হয় 
এবং জীবনকে সত্য-উপলব্ধির জন্য উদ্বেল করে 
তোলে, তা হচ্ছে না। স্বামীজীর দান এখানে । 
অদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে মানুষ কিরূপে সব বাঁধা- 
বিদ্র অতিক্রম করে জীবনকে অনুভূতির শিখরে প্রতিষ্ঠ। 
করতে পারে স্বামীজী তাই দেখিয়ে গ্ছেন। 
অদ্বৈতবাদকে ভিনি মননের ভিতরে বন্ধ করে রাখেন 
নি-তার সত্য শক্তিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
শুধু, ব্যক্তিগত জীবনে নয, সমাজ-জীবনেও তার 
অসীম কল্যাণকরী শত্তিকে উদ্বোধিত করেছিলেন। 


তার কাছে অদৈভবাদ শুধু একটা বিজ্ঞান ব। দর্শন- 
রূপে প্রতিভা হয়নি । অদ্বৈতবাদ ছিল তীর কাছে 
জীবনের কম্মভিন্তি, দৃঢ় শক্তি এবং অভী মন্ত্রের পর 
বিকাঁশ। স্বামীজীব সমস্ত শক্তিন মূল এথানে। 
সাধারণতঃ অদ্বৈতবীদ ভীননে নিবেধ-ভিত্তির উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত, নেতির ভিতর দিয়ে সমস্ত নিশেষকে 
অতিক্রম কবে সতের ধারণা অদ্বৈতবাদের 
সাঁধনামার্গ। একে যোগবাশিন্ঠ বলা হরেছে দৃণ্ত- 
মাঞজ্জনী--ব। দেখছি তার নামরূপ ক্রিঘা বাদ দিরে 
যে জিনিসটা থাঁকে তাই ব্রহ্ম । স্বামীজীর পথ 
ছিল ইতিমলক সাঁধন1--কিছু বাঁদ ন| দিয়ে সবট। 
গ্র»ণ কবেই ব্রঙ্গসাঁধন|__জীবনের ধত স্পন্দন তাতেই 
ব্গানুসন্ধান। এই ইঠিমূলক সাধনার ভিতর 
কিছুই বাদ বার না, সবটাই ব্যাপকদুষ্টির 
ভিতর দিয়ে অগ্রসর তয়।  চিৎশক্তিকে ক্রমশঃ 
প্রসারীভত করে তার স্মস্ত পরিষ্পন্দনের ভেতরে 
ব্রঙ্গসত্তা উপলব্ধি করে ক্রমশঃ আরো মার্গে ত্রহ্মকে 
উপলব্ধি করা। একবার গসারীভূত সত্তার 
পর্চিয় পেলে এই প্রসারণমাঁগে ভাব ও কর্ম ক্রমশঃ 
রূপান্তরিত হর, তার মূলে আছে বে অথণ্ড বিজ্ঞান 
তাঁরই পরিচন্ দেয়। কিন্ত এতে অঙ্গভৃতির কোন 
লাঘব হয় না, বরং এ বিরাট অনুভূতি জীবনকে রসে 
পূর্ণ করে ক্রমশঃ প্রস্থতির দিকে আকৃষ্ট করে তাকে 
বিরাটের রসাম্বাদন করা । অবশ্ত অদ্বৈতশান্ে উক্ত 
হয়েছে যে অদ্বৈত-অন্ৃভূতি কোন রসের অনুভূতি 
ন্য়। কিন্ত সকলকে এই পথে আকর্ষণ কর সম্ভব 
হয় না] যদি জীবনের মূলে আছে যে আনন্দ বা! রস 
তাঁর সাথে ব্রথপপ্তার কোন সম্বন্ধ না থাকে। 
উপনি্ষদেও দেখতে পাই ব্রহ্ষকে রস বল। 


১৬৬ 


হয়েছে । অদ্বৈতোৌপাসনায় জীবনের এই আনন্দ- 
রসকে অনুভব করবার কথা আছে। বিজ্ঞানের 
উপাঁসনার সহিত আনন্দের উপাসন।ও শ্রুতিতে উত্ত 
হয়েছে। আননন্গাত বিশ্বের দৃষ্টি মানুষকে অদ্ৈতী- 
নন্দের দিকে আকুষ্ট করে। নিরুপাধিক আনন্দ 
অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্ত বিশ্বের গ্রতিস্তরে যে আনন্দ 
অঙ্গন্াত আছে তাঁকে ধরে ধরে উপাপি শ্যাগ করে 
এই নিরুপাঁধিকঙার দিকে অগ্রসর হতে হয়। 

স্বামীজী এই বিশ্বের আনন্দমু্তির দিকে নাষের 
দুটিকে আকর্ষণ করেছেন। ছুঃখ জরী। ব্যাধি 
দারিদ্র্যকে আনন্দে ব্রণ করে নিতে উদ্বোধিত 
করেছেন। এই স্ব স্থ/নেই নালুষের ভর । এই 
ভয় হতে উত্তর হতে ৩িশ মানুষকে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন মৃত্যুকে ব্রণ করতে । কারণ মৃত্যুর 
মধেঃ, ুঃখের মধ্যে, জরাজ্জীর্ণের মণ্যে ঠিনি দেখে" 
ছিলেন এক শাশ্বত স্ভা, যা অর, অভয় ও অমুত। 

এই জন্যই তিনি সংসাঁরকে ত্যাগ করে 'আবৃভ- 
চক্ষু হয়ে ব্রন্ধ্যানে নিবুক্ত হতে উদ্বেধিত করেন নি। 
তিনি কঠিন হতে কঠিনতমকে বরণ করে নিতে 
আদেশ দিয়েছেন। ভয় বেখানে বর্তমান সেখানে 
্রহ্মাচ্ভূতি হতে পারে ন।। 

এই কথাট। মনে রাঁখলে স্বামীজীর সমস্ত কণ্মের 
মূলের প্রতি দৃষ্টি পড়বে। তীর মানব-সেবার মূলে 
ছিল এই দৃষ্টি। মানুষের অন্তর সমীজের সমস্ত 
ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন হরে থাকলে ঠিক ভাবে জাগ্রত 
হয় না। অথচ মানুষকে অন্গরূপে দেখে সেব! 
করতে পারলে তার হদরগ্রন্থি ছিন্ন হয়--হঁদয়ের 
প্রকাশ ব্যাপক হয়৷ স্বামীজীর লোকসেব।-_ 
মানুষকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা । শুধু সেবাঁজ্ঞানে 
দেখলে ছোট করে দেখা হয়। এটা ঠিক সেবা 
নয়, এ এক প্রকার উপীসনাবিশেষ। এই 
জ্ঞানে সেবা করতে করতে চিত্তে একটি বৃত্তি 
উপস্থিত হয় এবং সেই বৃত্তির আশ্রয়ে 
হৃদয় ব্যাঁপকজীবনে ব্রহ্গীনুতূতির স্পর্শ পাঁয়। 


উদ্বোধন 


স্বর্ণ জয়ী 


মানুষ যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে একটি 
ব্যক্তিকেও ব্রহ্মদৃষ্টিতে সেবা করতে পারে তা 
হলে কর্মের ভেতর দিয়ে তার ব্রঙ্গম্পর্শ হয়ে 
থাঁকে। ব্রদ্গানভূতির প্রধান ভিত্তি আুখ-ছুঃখের 


বিস্বতি।  এইরূপে বেদান্ত-ভিভ্তিতে স্বামীজী 
কর্মজীবনে বেদীন্তের গ্রতিষ্ঠা করেছেন। এই 


কর্ম শুধু নিফাম কর্ম নয়, দৃষ্টি এখানে 
ভিন্ন। এন্দূপ দৃষ্টি সমস্ত সক্কোচ দূরীভূত 
করে এবং সেবার অনুভূতিকে গরীয়ানন করে 
তোলে । সাধারণতঃ বেদান্তে বল! হম ক্র 
দ্বার। ব্রঙ্গপর্শ করা যামু না। কথা সত্য, কন্ম 
যেখানে কোন প্রাপ্ডিমূলক সেখানে তার পরিধি 
ক্রু । এখানে কিন্তু তা নর। আত্মবিস্বাতিতে 
কন্ম ভন্ম সম্পূর্ন রূপান্তরিত, একে অবলম্বন 
করে প্রেমের স্পন্দনে শিশ্বসস্তার অনুভূতির 
দ্বার খুলে বায় । স্বামী বিবেকানন্দের 010০ ০1 
১৪1৮1০০ এইজন্তই অন্তান্ট 0:07 06 96151০€ 
হতে পৃণক। তীর উপদেশ সম্পূর্ণ অনুসরণ 
করলে সেবার ভিতর দিয়ে অন্তরের গভীর দার 
খুলে বাবে এবং সেবক সেব্যের সহিত একত। 
অগ্ুভব করবে । অদ্বৈত তত্বকে জীবনে গ্র্ণ 
করবার এমন পথ আর নেই। বিজ্ঞানের চর্চার 
বুদ্ধির শুদ্ধি আসতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির শুদি 
অনেক সময় দেখ। যায় খুব গভীর না হলে প্রাণে 
্রাঙ্গ ছন্দ জাগায় নী। অদ্বৈতবাদ সেখানে শুধু 
কথায় পধ্যবসিত। প্রাণের সঙ্কোচ ন্ট করতে 
হলে এবং মহীপ্রাণ আকর্ষণ করতে হলে স্বামি: 
বিবেকানন্দের প্রদশিত মার্স শ্রেষ্ঠ মার্গ। বিশেষত; 
ষে জীভ্য ও সন্কীর্ণতা ভারতবর্ষের প্রাণকে করেছে 
আক্রমণ, তার থেকে মুস্ত হতে হলে আনলোর 
সহিত সেবা, একটি পরম কৌশল । 

প্রাণগ্রন্থি সরল ও সবল না হওয়ার 
জন্য আমাদের জীবন হয়েছে পঙ্গু । প্রাণে ব্রঙ্গ- 
দৃষ্টির কথা৷ জ্রতিতে আছে। স্বামীজীর সেবাধর্দ 


মাঘ, ১৩৫৪] রাত্রি ও দিব1 ১৬৭ 
প্রকারান্তরে প্রাণেই ব্রহ্দদৃষ্টি করায়। প্রীণকে তীর প্রেম ভীষণকে ভয় পেত না, স্ুন্দরেও আত্ম- 
ব্রদ্দরূপে বরণ করলে মহাপ্রাণ জাগ্রত হয়- বিদ্বৃত হনে মগ্ধ তত না। তীর প্রেম ছিল শাশ্বত 
মাঙধকে অসীম শক্তিসম্পন্থ করে। সেবা জ্ঞানোপলন্ধির শান্ত মহিমমঘন বিকাঁশ- হৃদয়-বৃত্তির 
যমন অদ্বৈত-ভিত্তিতে তিনি গ্রাতিষ্ঠিত করে- ভিতর দিরে অদ্বৈতৈর ভাঁননিনিণয়। আামীভী 
ছিলেন, তীর প্রেমণর্ষেরে ভিত্তিও তেমনি বাঙালী জাতির মনীব1 '৪ মেধা নিনে বেদীন্তকে 
অদ্বৈত। বৈষ্ণবীয় প্রেমের ভিতর আছেযে এক নৃতন মুষ্ঠি দিয়ে গেছেন। এখানেই তার 


রসালভৃতি. বণ সাধারণ মানুষকেই একরূপ কুল 
ভোগে আকৃষ্ট করে -স্বামীজী তা নরণ করেন নি, 
নবং দুর্বলতার কারণ বলে অভিভিত করেছেন । 
'অধশ্য বিশুদ্ধ প্রেমকে কখনও তিনি আঘাত 
করেন নি। তীর প্রেম ছিল আত্মজ্ঞানমূলক । 
অদ্বৈতাচ্গভূতি গভীর স্তরে উপনীত হুলে যে 
কোন আনন্দের সহিত বিশ্বের উপর যে প্রেম 
প্রতিফলিত হর, স্বামীজীর প্রেম ছিল তাউ। 
প্রেমের উপজীবা আঁনন্দ-আম্মাই 'আনন্দস্বরূপ 
এই আনন্ম্বরপ আত্মা! যাঁর নিতান্মরণের বস্থু 
তার কাছে প্রেন শান্ত নিগ্ধ_ ভাঁবাবেশ- 
বঞ্জিত অথচ অনন্ত কন্মের উতৎ্স। স্বামীজীর 
ভিতরে এইরূপ প্রেম আমরী দেখতে পাই। 
তীর মঠের শিক্ষা) এই রূপ প্রেমেই প্রতিষ্টিত | 


কৃতিত্ব । জীবনের স্ব্টী তিনি স্পর্শ করেছেন 
বেদান্তের তত্ব দ্বার। এবং ভীবন্রে প্রতি ধারাকে 


ক্ষিপ্রতর করে ব্রঙ্গাঠভৃতির দিকে অগ্রসর 
করেছেন। ঠিনি ঘষে সমঘে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
মে সমনে নেদীন্তকে সমগ্র জীবনের উপযোগী 


কৰে গ্রঃণ করা! কঠিন ছিল, কিন্ত তার প্রতিভা 
ও অমাভগী শক্তি নেদীজ্জ কিকপে মানুষের সব 
অধিকারকে বজাঁদ রেখে মুক্তি-মার্গ প্রদর্শন 
বরাতে পাবে তা দেখিরেছে । বেদান্তের মুল 
বৃত্তি ছটি-_সঞ্কোচহীনতা ও নিভীকতা। এই 
দুইটি বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ব্রঙ্গোপলন্ধি 
নিশ্চিত । সমাজের বে অবস্তী সে অবস্থায় 
স্বানীজীর বেদা ন্তদুষ্টি বে সকল ন্রনাবীকে কল্যাণের 
পথে চালিত করবে এতে আর সন্দেহ নেই। 





রাত্রি ও দিবা 
শ্রীসাহাজী 


দিনের সে শুভ্র আলে? মত্যেরে সে করে সুপ্রকাঁশ, 
কিন্তু হার ! রাখে সে যে রঙ্গ করি বর্গের ছুয়ার | 

হেব পুনঃ লুপ্ত করি দিনের সে নির্মম প্রকাশ, 
দেখায় স্বর্গের দৃশ্ত পরিপূর্ণ নিশার আধার ! 

দিব অন্স, মৃত্যু নিশ দিবাঁর বহিন, 

মর-চিত্তে এ তত্ব ষে পরম গহিন । 


সাধনা ও প্রেম 
জ্রীঅরবিন্দ 


প্রেমের সত্য-প্র তিষ্ঠ। 

দিব্য গ্রেম, সৌন্দধ্য ও আনন্দ পৃথিবীর 
মধ্যে আগাইয়া আনা, বস্ততঃ ইহাই হইভেছে 
আমাদের যোগের চুড়ান্ত ও মূল কথা। কিন্তু 
ইহা কেবল ভখনই সম্ভব হইতে পাঁরে যখন 
ইহার ভিত্তি ও রক্ষকশ্ব্ূপই আসে ভাগবত 
সত্য ( ইতাঁকেই আমি 5এ[যথা051)1 বা 
অতিমানস নামে অভিভিত করিয়াছি ) এবং 
তার শক্তি নতুবা প্রেম 
বর্তমান চৈতনের বিভ্রান্তির ছার! আস্থা 


তাঁগাব ত 


নিজেই 


হইনা মানবীর আধারে কোন রকমে গাকট 
হইতে পারে । আর এমনও হইতে পারে থে 
তাহার মধ্যাদা করা হইবে না, হাহাকে 


প্রন্যাখ্যান কর। হইবে অথব] ভাহ| দ্রুত বিকৃত 
হইয়া মানুষের নিম্নতম প্রকৃতির দুর্দলতার মধ্যে 
অপচয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দিব্য প্রেম যখন 
ভাগবত সত্য ও ভাগবত শক্তিতে আসে 
তখনও তাহা প্রথমে এক লোকৌভির ও বিশ্বনৰ 
সত্তারপে অবতীর্থ হয় এবং সেই লোকোন্ত- 
রতা ও বিশ্বময়তা হইতে ভাগবত সত্য ও 
স্বল্প অনুযারী ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হয় এবং 
মাঁচুষের মন ও হৃদয় এখন ঘাঁহা কল্যাণ করিতে 
পারে তাহা অপেক্ষী প্রশস্ততর, মহত্ব শুদ্ধতর 
ব্যক্তিগত প্রেমের হ্ষ্টি করে। যখন কেহ 
এইরূপ অবতরণ উপলন্ধি করে তখনই সে 
পৃথিবীতে দিব্যপ্রেমের জন্ম ও ক্রিয়ার প্ররুত 
যন্ত্র হইতে পারে । 
ভাবের অতীত 

শ্রীমা তোমাকে এমন কথা বলেন নাই যে 

প্রেম একটি ভাব (50)9091) নহে, তিনি 


বলিকাছেন, দিব্য প্রেম একটি ভাব নহে--ইহ। 
একই কথ! ন্হে। মাছষের প্রেম হইতেছে ভাব, 
আবেগ ও কামন। দির গড়া, এসবই প্রীণের 
ক্রিরা এবং দেই জন্তাই মানবীয় প্রাণ-প্ররূতির 
ক্রটি-দকলের অধীন। মানবীর প্রক্কতিতে ভাব 
খুবই ভাল জিনিষ এবং অপরিহাধ্য, উহার যত 
ক্রটি এবং বিপদ্দই থাকুক না কেন,_ঠিক 
যেমন মানসিক চিন্তা নিজের ক্ষেত্রে এবং মানবীয় 
স্তরে খুবই ভাল জিনিষ এনং অপরিহাধ্য কিন্ত 
আমাদের লক্ষা হইতেছে মনের চিন্তার উর্ধে 
অতিমানস সতোর আলোকের মধ্যে যাঁওয়া--তাঁহা 
বৌগ্ডিক চিন্তা দ্বারা কাজ করে না, সাক্ষাৎ দৃষ্টি 
ও তাদাত্যের দ্বারা কাঁজ করে। সেইক্ষপই 
আমাদের লক্ষ্য হইতেছে ভাবের উদ্ধে দিব্য 
প্রেমের উচ্চতা, গভীরতা! ৪ নিবিড়তার মধ্যে 
যাওয়া এবং সেখানে আন্তর হতপুরুষের ভিতর 
দিবা ভগবানের সহিত অনিঃশেষণীর় একত্ 
অনুভব করা- প্রাণিক ভাবের আক্ষেপময় 
উচ্ছাস কখনও সেখানে পৌছিতে বা তাহ! 
উপলব্ধি করিতে পাঁরে না । 

অতিমানস সত্য যেমন আমাদের মানসিক 
ধ্যানধারিণারিই একট উন্নত রূপ নহে, তেমনই 
দিব্য পরেও মান্বীয় ভাঁবাবেগের একট। 
উদ্ধা রূপ নহে,উহা এক বিভিন্ন চৈতন্য, 
তাহার গুণ বিভিন্ন, গতি বিভিন্ন, সারসতা 
বিভিন্ন । 

সাধনায় প্রেমের স্থান 
(৯) 

সাধনাতে মানবীর প্রেমের স্থান কি প্রথমে 

তাহাই দেখ। যাউক। ফে প্রেমের ভিতর দিয়! 


মাঘঃ ১৩৫৪ ] 


মন্তরাতআী ভগবানের অভিমুখী হইবে তাহা 
মলতঃ হওয়া চাই দিব্য প্রেম, কিনব যেভেতু 
প্রথমে উহার অভিব্যক্তি মানবীয় প্রকৃতির মধ 
নিয়াই হয়, উহার প্রাথমিকরূপে ভয় মানবীর 
প্রেম ও ভক্তি । কিন্তু মানণীঘ প্রেমের মধ্যেই 
মাবার প্রেরণার কতকগুশি প্রকারভেদ 
বহিগ্াছে | যাঁভাকে জদাত্ক (1১০১ 001০) মানপীয় 
প্রেম বলা যার তাই! খুব গভীব হতে আইসে, 
বে আমাঁদেব অভ্তঃপুক্বকে দিবা আনন্দ ও 
মিলনে জন্য 'আহ্বান কনে ঠাহাঁব সাক্ষাৎ লাভ 
হইতেই এই প্রেমেব উদ্টুব ভযু। একব।র বখন 
ইহ) নিজেব স্বনপ অবগত ভয়, ভথন ইঠ৭ হয় 
স্কায়ী, শ্বপ্রতিষ্ঠ। ঝাহিবেব তৃপ্তিব উপর ভাঁগ 
নিভর করে ন।। ধাঞ্িবেব কোন কিউ দাবাই 
তাহা আদরঙ্গম ৬ন শা, ভাতা প্রাথপন হে, 
তাহা দাবী কবে না, বিশিমঘ চীতে না, শুধু 
নিজেকে সহজ ক্বতঃস্র্ত ভাদে দান কলে, হিপ 
বঝা দ্বাবা, আশাভঙ্গেক দাবা, ছন্দ বাঁ আভিনানেণ 
দারা ভাহ। বিচপিত বা ন৪ ভব না, পবন 
মত্যন্তবীণ মিলনের জন্ত সব্দদ। সোল! মগ্রসব 
হইয়। চলে । এই জদান্সক গ্রেমই হ 
প্রেমেব নিকটতম এবং সেই জনই ইহা। 
প্রেম ৪ ভল্ভি মীগেব বথাথ ও শ্রেচ অর্দাপ। 
তথাপি উহ্াব অর্থ নে যে, আগাঁদের সম্ভাব বে 
অন্তান্ অংশ আছে,দেভ, প্রাণ ইতাদি, 
ইহাদের ভিতর দরিরঠও প্রেমকে প্রকট করিতে 
হইবে না। ইহারাও প্রেমের খেল। এমন কি 
দিব্য প্রেমের খেলা ও পার্থকতার অংশ গ্রহণ 
করিবে না, তাহা নহে। দিব্য প্রেমের পূর্ণ 
অভিবাক্তিতে তাহারও বশ্বন্বরূপ হইতে পারে 
এবং বিশেষ স্থান লাভ করিতে পাঁরে, অবশ্য যদি 
তাহারা বিকৃত ক্রিয়াসকল হইতে মুক্ত হয়, 
এবং যধার্থ ক্রিয়ার নিকাঁশ করিতে পারে। 
প্রাণের স্তরেও দুই প্রকার প্রেম আছে --একটি 
২২ 


সাধনা ও প্রেম 


১৬৯ 


হইতেছে উল্লাস, প্রত্যর ও স্বচ্ছন্দলীলায় পূর্ণ 
উদ্লাব, অপ্রভ্যাথা, অকুঠ, ইহাতে আত্মনিবেদন 
খুবই পূর্ণ ভইতে পারে-ইহা জদীতক প্রেমের 
সমতুল। এবং ইহ] অনুপুরক হইবাঁব এবং দিব্য 
প্রেমে অভিব্যক্তির বন্ধ তইবাঁর বেশ উপযোগী । 
আব জাতক প্রেমই হউব অথবা দিব্য প্রেমই 
হউক, ক্নটিই দৈহিক অভিবাক্তিকে তাচ্ছিল্য 
কবে না, যদি তাহ! তয় শুদ্ধ যথার্থ ও সম্ভব 3 
ইভাবই উপব সে-প্রেম নিভর করে না, এই 
প্রকাব 'অভিন্যন্তি হইতে বৃঞ্চিতি হইলে তাহ! 
হানক্সগ্রাপ্ত বাঁ বিদোহী হয় না অথবা সলিতাহীন 
দীপশিথার হ্তাব নিনিয়ি। যায় ন।; কিন্তু যখন তাহা 
উগ[|তে বাবার করিবাৰ এ্রধোগ পাঁয়। তখন 
আান্শেব সহিত এবং ক্ৃতজ্ঞভার সহিত তাহা 
করিঘা থাকে । দিবা প্রেম ও ভক্তির দিকে 
অগ্রসণ ভইবার সগাররূপে স্থল দৈহিক উপাঁর 
মন্থন কবা বায় এবং করা হইয়া) থাকে; 
কেন্ণ মাগযেব দন্দনতার অন্তাই সে সবে অনুমতি 
দেওন] হণ ইহ সত্য নহে, আর ইহাও অত্য 
নচে বে শ্দস্ুক সাধন|য এ সব জিনিষের কোন 
স্কীনত নাউ । পবস্ত ভগবানের দ্রকে অগ্রসর 
হইবার এখং ভাঁগণত জ্োতি গ্রহণ করিবার 
এবং গ্দ্সক মিলনকে কাধ্যে পরিণত করিবার 
পক্ষে তাঁহারা হইতেছে এক প্রকার সহায়; 
আর যতক্ষণ যখাঁধথ ভাঁব লইয়। ইহা! করা যায় 
এবং সত্য প্রয়োজনে তাহাদিগকে ব্যবহার করা 
যায় ততক্ষণ তাহাদেরও একট স্থান আছে। 
কেবল বর্দি তাহাদের অপব্যবহার কর হয় অথব! 
উদাসীন্ত বা বিদ্রোহ বাঁ বৈরিতাঁ কিনব! 
কোন হলে কাঁমনা দ্বারা কলঙ্কিত হওয়ায় 
উপগমটি বথাখথ ন1 হয় তাহা হইলেই তাহাদের 
কোন উপযোগিতা থাকে না এবং তাহাদের 
দ্বারা বিপরীত ফলই হইতে পারে । 

কিন্ত প্রীণাত্মক প্রেমের অপর একটি ধার! 


১৭০ 


আছে সেইটিই সাধারণতঃ মানব-প্রক্কতির ধার! 
এবং তাহা হইতেছে অহং ও কামনার ধারাঁ। ইহী 
প্রাণাত্বুক (5101) লালসা, কাঁমনী ও দাঁবীতে 
পূর্ণ; ইহার দাবীগুলি বতক্ষণ পুর্ণ হয় ততক্ষণই 
ইহা স্থায়ী হয়; ইহা যাহ চায় তাহা যদি ন। 
পায়, অথবা কল্পন। করে যে সে তাহার উপধুক্ত 
ব্যবহার পাইতেছে না (বস্তুতঃ ইহা কর্ন।, 
তুলবুঝা, ঈর্ষা, বিকৃততৃষ্টি গ্রভৃতিতে পূর্ণ ), তখনই 
তাহার মধ্যে উদয় হয় ছুঃখ, অভিমান, ক্রোধ, 
নাঁনীপ্রকার বিক্ষোভ, এবং শেষ পধ্যন্ত বিরতি 
ও বিদায়। এই প্রকারের প্রেম স্বভাবতঃই 
ক্ষণভঙ্কুর ও অনির্ভরবোগ্য, ইনাকে দিব্য প্রেমের 
ভিত্তি করা চলে ন1"..'".এই জন্তাই আমবা এই 
নি্নতর প্রাণাত্মক মানবীয় প্রেমকে প্রশ্রয় দিই 
না 'এবং লোককে বলি তাহাবা যখনই জম্ভব 
যেন তাহাদের প্রকৃতি হইতে এই সব জিনিষ 
বর্জন ও নির্মল করে। প্রেম হওয়া চাই সুখ, 
মিলন, নির্ভর, আত্মদান ও আননোর ব্বতঃস্ফৃপ্ 
বিকাশ,কিস্ত এই বে নিকষ্টতর প্রেমের কথ 
বলিলাম, ইহা! আনে যত শুধু দুঃখ, কষ্ট, হতাঁশা, 
ভুলভাঙ্গী ও বিচ্ছেদ। ইহর একটু জেবও বদি 
থাঁকে তবে তাহা শান্তির ভিত্তি নড়াইর। দিতে 
পারে, এবং আনন্দের দিকে গতিকে রুদ্ধ করিয়া 
লইয়। আসে দুঃখ অসন্তোষ ও নিরাননে'র 
মধ্যে পতন। 
( ২ ) 

ভগবাঁন্রে দিকে থে প্রেমের গতি তাহ থেন 
মাচ্ষ সাধারণতঃ যাহাকে প্রেম নাম দেয় সেই 
প্রাণাত্সক ভাব না হয়; কারণ তাহা বস্ততঃ 
প্রেম নহে, তাহা হইতেছে প্রীণাত্মক 
কামনা, পরিত্রাণের অভিলাষ, অধিকার ও এক- 
চেটিয়া ভোগ করিবার প্রবৃত্তি। ইহ! যে দিব্য 
প্রেম নহে শুধু তাহাই নহে, সাধনার সহিত 
ইহাকে আঁদৌ মিশ্রিত হইতে দেওয়! উচিত নহে । 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


ভগবানের প্রতি সত্যকারের প্রেম হইতেছে 
আত্ম-দান, তাহার মধ্যে কোনরূপ দাঁবী নাই, 
তাহাতে আছে শুধু নতি ও সমর্পণ : তা কিছু 
দাবী দাও করে না, কোন সর্ত করে নী, 
দরদস্তুর করে না, তাঁহতে ঈর্ষা, গর্ব, ক্রোধের 
উগ্রতা নাই-__কারণ তাহা এই সব জিনিষ দিয়! 
গঠিত নুহে। বিনিময়ে জগন্মীতাও নিজেকে দান 
করেন, কিন্ধ স্বচ্ছন্দে--এবং ইহা হয় আভ্যন্তরীণ 
দান--তোমার মনে, তোমার প্রাণে, তোমার শাবীর 
চৈতন্যেও তাহার সান্গিধয, তাঁব শক্তি তোমার 
দিব্য প্রকৃতিতে নবজন্ম দিবে, তোমার সত্তার সকল 
ক্রিয়াকে লইণী পূর্ণতা ও স্বরংসিদ্ধির দিকে 
পরিচালিত করিবে, তীর প্রেম তোমাকে আলিঙ্গন 
কবিরা, ক্রোড়ে কবির] তৌমাঁকে ভগবানের দিকে 
লইয়। যাইবে । তোমার সম্ভীব সকল অংশে, 
স্কল দেহে পধ্যন্ত এই অন্ুভৃতি যাহাতে পাও 
সেই 'অভীপ্ঞী জাগাই্। রাখ; আর এখানে 
সময়ের বা পূর্ণতার কোন গণ্ডী নাই। অতীগ্গা 
বথাযথ গওরার যদি কেহ ইহা লাভ করিতে 
পাবে তাহা হইলে আব অনা কোন দাবীৰ স্থান 
থাকে না, কোনি অপূর্ণ কামনা থাকে ন।। আর 
বদি কাহাঁবও অভীগ্ণা বথাব্থ হয়, সে নিশ্চয়ই 
উত্তরোত্তর ই51 লাভ করে যেমন প্রকৃতি বিশুদ্ধ 
হইয়া উঠে এবং গ্রয়োজনমত্ বপান্তরিত হয়। 

তোমীর প্রেমকে সকল প্রকার স্বার্থপর 
দাবী ও কামনা হইতে মুক্ত রাখ, তাঁত! হইলে 
দেখিবে যে, তোমার গ্রহণ করিবার, বহন 
করিবার যত সাদ্য আছে তত প্রেমই তুমি 
লাভ করিবে । 

আর এটাও জাঁনির। রাখ যে, প্রথমেই চাই 
সিদ্ধি; কাজটি আগে পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার 
পরই দাবী ও বাঁসনার তৃপ্তির কথা উঠিতে 
পারে, তাহার পুর্বেব নহে। খন ভাগবত চৈতন্য 
তাঁহার অতিমানস জ্যোতি ও শক্তিতে অবতীর্ণ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


হইব। স্থল আঁধারকে রূপান্তরিত করিবে, কেবল 
তখনই অন্তান্য জিনিষগুলিকে সম্মুখে আসিতে 
দেওয়া যাইতে পাৰবিবে-_আর সেটাও হইবে 
ব|সনা-কামনার তৃপ্তি নতে, পরন্ত গ্রাত্যেকেব ও 
সকলের মধ্যে ভাঁগৰত সত্যের সিদ্ধ গ্রকাঁশ, এবং 
সেই প্রকাশের উপবোগী নৃতন জীবন । ভাগবত 
জীবনে সব কিছুই ভইতেছে তগনানের জন্য, 
অহংএর জন্ভ নঙে | 

আঁরও ঢই একটা কা বলা প্রয়োজন, 
নতুবা সংশঘ থাকিয়া যাইতে পারে। 
গ্রথমতঃ আমি ভগবানের প্রতি বে প্রেমের কথা 
বলিতেছি এইটি শুধুই জদীত্মক প্রেম নহে। 
ই$1 হইতেছে সমস্ত সন্তাঁব প্রেণ, গ্রাণমন সও। 
এবং প্রাণমর টহিক সভার প্রেমও ইহার 
অন্তর্গত--এই সব সন্তাই অন্তবূপ আজ্মদানে সমর্থ । 
এটা মনে কর! ভূল যে, যদি প্রাঁণসন্তা ভালবাসে, 
তাহা হইলে তাতে দাবী থাকিবেই, কামন] 
থাঁকিবেই ; এটা মনে কবা৷ ভুল বে, প্রাণকে 
বদি এ সব ছাঁড়িতে ভর, আঁসক্তিবর্জীন করিতে 
হয়, তাহ হইলে তাঁভাকে প্রেমের বস্তু হইতে 
সম্পূর্ণভাবেই সরিরা আসিতে হইবে। প্রকৃতির 
অন্য যে কোন অংশের ন্যারই প্রাঁণসভ্তীও অকুগ 
ও পূর্ণভাবে আত্মদান করিতে পারে; বখন 
সে প্রিযের জন্ত নিজেকে ভুলিয়া বায়, 
তাহার দেই আত্মহারা ভাঁব অপেক্ষা উদার আর 
কিছুই হইতে পারে না। প্রাণ ও দেহ যেন 
ষথাঁষথভাবে নিজদিগকে সমর্পণ করে বথার্থ 
প্রেমের ধারায়, অহংভাঁবাত্মক কামনার ধারায় নহে । 


প্রাণাত্সক প্রেম (৬১০1 1০৮০) 


প্রাণাজুক প্রেমের সাধারণ লক্ষণ হইতেছে 
এই যে, উহ! স্থারী হয় না, আর যদিই বা 
উহা স্থায়ী হইতে চেষ্টা করে, উহী তৃপ্তি দিতে 
পারে না, কারণ এই রাঁগাবেশ প্রকৃতি স্থষ্টি 


পাধন। ও প্রেম 


১৭১ 


করিয়াছে একটি সামরিক প্রযে(জন-সিদ্ধির জন্ত ? 
অতএব এ সামগ্নিক প্রয়োজনের জন্য উ5া ভালই, 
আর প্রকৃতির & প্রয়োজন্টি যখন দিদ্ধ হইয়। 
বার তখন স্বভীবতঃই উহা ক্গীণ হইর। পড়ে। 
তবে পশ্-জগতে থাাই হউক মাছৰ আরও 
বহুলাত্বক জীন হওয়া প্ররুতি কল্পনা ও 
ভাঁবুকতাবি সাহাব্য গ্রহণ কবির প্রাবৃত্ভিটিকে প্রবল 
করিঘা তোলে, উতৎসাঁভ, সৌনধ্যবৌধ, গৌরব- 
নোঁধ প্রভৃতি উৎপন্ন করে; কিন্তু কিছুকাল পরে 
এসবই হাসপ্রাপ্ত হয় ইভ) স্থারী হয নাঃ 
কারণ ইভাব সন জ্যোতি ও শক্তি হইতেছে 
ধার করা । ধাঁব কর। এই অর্থে যে, ইঠ। হইতেছে 
একট উদ্ধেব কোন বস্ত্র গ্রতিচ্ছায়! মাত্র, ইহা 
প্রাণিক ভাঁবীবেগের নিজ নহে । আরও কথ 
এই যে, মনে ও প্রাণে কিছুই স্থারী হয় না, 
স্খোনে সবই হইতেছে আ্োতের ন্যায় চির- 
পরিবর্তনণাল। একমাত্র যে বস্তু স্থায়ী হয়, তাহা 
হইতেছে আত্ম।, অধ্যাত্মসস্তী, 006 ৭০01, 176 
9011 অতএব প্রেম স্থায়ী হইতে পারে, তৃপ্তি 
দিতে পারে_কেবল যদি তাঁভাঁর ভিত্তি হয় আত্ম! 
ও অধ্যাতুসত্তীর উপর, যদি তাহার শিকড়গুলি 
প্রখাঁনেই থাঁকে। কিন্তু ইহাঁর অর্থ হইতেছে 
আর প্রাণসভ্তার মধ্যে বাঁস না করিয়া আত্মা ও 
অধ্য।আুসভার মধেই বাস করা । 

প্রাণসতার আত্মপমর্পণের পথে বাঁধা হইতেছে 
এই যে, উহ। বুদ্ধি ব। জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয় ন, পরন্ স্থথভোগের সহজাত প্রবৃত্তি ও 
কামনার দ্বারাই নিরন্ত্রিত হয়। সে পশ্চাৎপদ 
হয় যখন সে নিরাঁশ হয়, যখন সে উপলব্ধি করে 
যে বারবার তাহাকে নিরাঁশই হইতে হইবে, কিন্তু 
সব জিনিবটাঈ যে একট! মিথ্যা জনুস মাত্র তা 
দে উপলদ্ধি করিতে পারে না, আর করিলেও, 
কেন এমন ভল এই বপিয়। সে ছুঃথ করে । যেখানে 
বৈরাগ্যটি ভয় সাঁত্বিক, আশাভঙ্গ হইতে উদ্ভূত 


সহ 


না হইয়া, মহত্তর ও সত্যতব জিনিষ লাভ 
করিবার আঁগে এই উপলব্ধি হইতে উহ? উদ্ভৃত 
হয় তখন এই বাঁধাটি আসিতে পাবে ন|। 
যাহাই হউক প্রাণসত্ভাও অভিজ্ঞতা হইতে 
শিক্ষালীভ কবিতে পাবে, আলেষাঁৰ পশ্চাতে 
ধাবমান ভওয়ার ভঃখ ভইতে বিবত হইতে পবে। 
ইহার বৈরাগ্য সাঁত্তিক ও সুনিশ্চিত হইতে পা?ব। 


মানবীয় সম্ঘন্ধে প্রেম_হৃদাজ্সপ ও 
অধ্যাত্ম প্রেম 


প্প্রেম” শুভ ইচ্ছ। ভইাঙ গভীবতব জিনিষ, 

ভাললাগা বা স্নেহ অপেক্ষী গভীবঠব গিশিষ। 
কিন্তু প্রেমই হউক বা শুভ ইচ্ডাই 5টক, 
মানবীর অনুভব (61116) সণনা সমমেই 
অহংএর উপব প্রতিষ্টিত, 'অন্ত৩ঃ উচ্তান সহিত 
প্রবলভাবে মিশ্রিত সেই জন্যই উহা শুদ্ধ ৬ইতি 
পারে না। উপনিষদে বল! হইগাছে, 

ন ব। অরে পত্যুঃ কামায পতি, 

প্রিয়ো ভবত্যায্নস্ত ক।মীয পি 

প্রিয়ো ভবতি। ন বা অবে জীখ।স্ঘি 

কামায় জায়! প্রির! ভবত্যাত্মনস্ত 

কামায় জায়! প্রির। ভবতি । ইত্যাদি 

»--বৃতদীবণ্যক ২৪1৫ 
পতির জন্ঠ পতি প্রি হর না; স্ত্রী বা 

পুত্র বা বন্ধুর জন্য স্ত্রী, পুত্র বা বন্ধু প্রিয় হয় 
না- আত্মার জন্তই লৌক পতি জাব। প্রত্তিকে 
ভালবাদে। সাধারণতঃ একটা প্রতিদানের 
প্রত্যাশী থাকে, কোন রকমেব উপকার বা 
সুবিধা অথবা গ্রেমাষ্পদেব শিকট হইতে 
কোনরূপ মানসিক প্রাণিক বা দৈহিক সুখভে।গ 
পরিতৃপ্তির প্রত্যাশি। থাকে । এইগুলিব অভাব হইলে 
প্রেম শুকাইয়া যাইবে, ক্ষীণ ব। অনৃষ্ত হইবে, 
অথবা রোষ, তিবস্কার বা অবহ্লোয় পরিণত 
হইবে, এমন কি দ্বণাতেও পরিণত হইতে পাঁরে। 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়স্তী 


কিন্ত ইহাব মধ্যে আব একট জিনিষ আছে-- 
অভ্যাস, বহুকাল করিও সঙ্গে থাকার ফলে এমন 
একট অভ্যাস হইয়া দীড়াষফ যে তাহা ন। 
হইলে আঁব চলে ন1,-এবং ইহ! অনেক সমযে 
এমন প্রবল হব বে, ঢুই জনেব প্ররুতিব সম্পূর্ণ 
অমিল, ভীনণ বিাবাধ, দ্বণাবই মৃত একটা কিছু 
পণ্ডেও, উগ1 স্থামী হধ, এই সব ভেদ 
থ|কিলেও্ 9ইজন্ব মধ্য বিচ্ছেদ ভন না, 
অন্যান্ত ক্ষণ এই অন্রভবটা অপেদারুত অন 
তম, এব কিছুকাঁল পবে বিজ্ডেদ সঙনীয় ভঈব| 
উঠে, অথব। অঙ্ক কাহাকেও গ্রহণ কব। হয়। 
কোন কোন গেনে একট। স্বাভাবিক আত্মীণতাৰ 


০ 
তু 


আাঁক্ষণ থাক _দানসিক, প্রাণিক বাঁ দৈঠিক 
আকষণ _এনং হত] পেমকে অধিকতব দু 
সংসাভি দেখ। আব শেনতঃ, উচ্চতম ও 
গভীবতম পেমে থাকে জদাত্মকত।ব ম্পশ, তাভ। 
সাঈাস আন্তবওন সপন বা আত্মা ভইতে, ইভ 
হইতেছে ক গ্রকাৰ আন্যন্তবীণ গিনন ব। 
আম্মদান, অন্তত, উভাব প্রধাসপ--একটা। সন্ধ্ধ 
ব। প্রেবণ। বাড অন্য কোন অবস্থা বা প্রয়ো- 


জনেব উপন নিভব কবে শা । তাভাব আস্তিত্ 
শুধু শিজেব জন্বই, কৌশবপ মানসিক, প্রাণিক 
বা দেভিক সুখভোগিন জন্কা নহে কেৌঁনিরূপ 
৩ণ্তি, স্বার্থসিধি বা অভ্যাসেব জন্ত নচে। 
কিন্ত সাঁধাবণতঃ মানুষে প্রেমে যখন জাতক 
স্পর্শ থাকে ভাতা এত মিশ্রিত হয় এবং 
অন্তান্স জিনিষেব ভাবে এমন চাঁপা পড়ি 
থায়, ঢাঁক। পড়িয়। বায়_-বে তাঁহ আব নিজেকে 


সিদ্ধ কবিযা ভুলিতে সক্ষম হয় না, নিজেব 
স্বাভাবিক শ্ুদস্ববপ ও পূর্ণত। লাভ করিতে 
পাবে ন।। অতএব নাহাকে প্রেম নামে 


অভিহিত কব! হয়, তাঁহ। কখনও হয় একবকমেব, 
কখনও আঁব এক রকমেব, বেশীব ভাগ ক্ষেত্রেই 
তাহা! হয় একটা বিভ্রান্ত মিশ্রণ অতএব কোন 


মাথ, ১৩৫৪ ] 


ক্ষেত্রে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ কি সাধারণ ভাবে 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়। অপভ্ভব। সব নির্ভর 
করে-পব্যক্তির উপরে এবং পরিস্থিতির উপরে । 

প্রেম বখন ভগবানের দিকে বার তখনও 
এই সাধারণ মানবীয় ভাঁবু থাকে, প্রতিদান্ব 
গ্রত্যাশা থাকে । 'আর ঝদি প্রতিদাঁনের সম্ভাৰন। 
দেখিতে না পাওয়া বার তখন এ প্রেমও 
শুকাইয়। বার * স্বর্থসিদ্ধির আকাজ্ষ। থাঁকে, 
মাঘ বাঁভ। চাঁর ভগবান সেই সব গাদান 
করিবেন এইরূপ সব দাবী থকে; আর নদি 
এ সব দাবীর পুবণ না ভয় ভগবানের উপর 


অভিমান হ্যু১, বিশ্বাস নষ্ট ভব, ন্থর।গের 
শক্তি হাস পায় ইত্যাদি । কিন্ত ভগবানের 


প্রতি যে সত্য প্রেম আহা মূলতঃ এই প্রকার 
নহে পরন্ত তাভ। হইতেছে জদাত্মক (1১8৮০1010) 
এবং আধ্যাত্মিক (91)110091 )১ দাআুক উপাদান 


হইতেছে» আমাদেবক অন্তরাতআাব আহম্মদীনের, 
প্রেমের, পৃজার,২ মিলনের জন্ক থে গভীর 


আকাজ্ষ।২-ই৩ কেবল মাত্র ভগনানেব রাই 


পরিতপ্ত হইতে পারে। আধ্যাত্মিক উপাঁদন 
১ইতেছে, আমাদের সন্ভীর বে নিঙ্গ উচ্চতম ও 


১ এইরূপ অভিমানঝঞ্জক গান বাংলা অনকই গোনা 
বায়, যথা-- 
বড় মাশ! করেছিলাম গ্ঠাম! আমার কণবি ভাল 
যে ভাল করিলি শ্ঠাম! একে একে দেখ। গেল । 
অথবা 
ষে ভাল করেছিস্‌ শ্তামা, আব ভানোর কাজ নাই । 
এখন ভাঁলয় ভালয় বিদায় দে ম! 
আলোয় আলোয় চলে যাই | 
২ রবীন্রনাথ একটি গানে এঠ হদাস্ক ভাব প্রকাশ 
করিযাছেন, 
যদি রূপ ন! দিলে বিধি খে, 
পূজারই লাগি হিয়! উঠে যে ব্যাকুলিফ 
পুজিব তারে আমি কি দিয়ে? 


সাধন। ও প্রেম 


১৭৩ 


পূর্ণতম আত্ম, যাঁভ। আঁমাঁদের জীবন, চৈতন্ত 
ও আননের মূল উৎস সেই ভগবানের সভিত 
স্পশশের গিলনের, তীহীরই মধ্যে নিমজ্জি ভ্ইবাঁব 
গভীর আকাঁজ্ষ1৩ । এই চইটি হইতেহে একই 
জিনিধের দ্বইটি দিক। মন, প্রাণ, দেত এই 
প্রেমের আঁধার ও গ্রহীতা হইতে পাবে, কিছু 
পূর্ণভাবে ইহা হইতে ভইলে তাভাদিগকে সত্তার 
হদাতআক ও আপ্যাত্মিক অংশের সভিত সামঞ্জস্তে 
পুন্গগ্তি 5 তইতে ভইবে, অভংএর শিষ্পতর দ|নী- 
গুলিকে আর ডাঁকিপ্ন। আন) চলিবে ন]। 


বন্ধুত্ব ও হদাত্মক প্রেম 


পুঝ্ষে পুরুষে এবং শ্রীলোকে শ্রীলোকে বন্ধুত্ব 
হওয়া বে অধিকতর সহজ তাতাঁভে সন্দেহ 
নাই, কাবণ সেখানে যৌনলিপ্সা সাধারণতঃ 
স্থান পার ন। | পুরুষ ও নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব 
ভইলে থে কোন মুহূর্তে যৌনপ্রবৃত্ভিটি সুক্মভাবেই 
হউক ব| সাক্গাত্ভাবেই হউক আঁদির। পড়িতে 


এবং বিক্ষোভের সষ্টি করিতে পারে । কিন্তু 
পুরুব ও শ্বীলোকের মধ্যে বিশুদ্ধ বন্ুত্ 
যে একেবারেই অসম্ভব তাহা নহে; এরূপ 


বন্ধত্ব হইতে পারে এবং চিরকালই ভ্ইয়াঁছে। 
একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে নিম্নতর প্রাণিক 
প্রেরণ। যেন পিছন দিক হইতে আসিতে ন। 
পায় অথব। তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়! 
ন। হয়। পুরুব ও শ্ত্রী-প্রভৃতির মধ্যে অনেক 
সময়ে একটা স্ুুলমঞ্জস মিল দেখ যায়, একট 


আকর্ষণ বা অন্তরঙ্গতা-তাঁহা সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষ ভাবে নিম্নতর প্রাণিক ( যৌন) প্রবৃত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত নহে ইহ। কখনও কখনও 
৩ চণ্তীদাসের বিখাত পদাবলী, 
জীবান মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হয়ো তুমি। 


১৭৪ 


প্রধানতঃ মন বাঁ হৎপুরুষ (05 199)01710০ ) 
বা উর্ধতন প্রাণসস্তার উপর নির্ভর করে, 
কখনও না ইহাদের মিশ্রণের উপরে নির্ভর 
করে--এই সবের দ্বারাই পুষ্ট হর়। এবূপ 
ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব হর স্বাভাবিক, অন্য জিনিষ 
'মাপিরা ইহাকে নীচের দিকে টানিবে বা 
ভাঙ্গিরা দিবে সে-সম্ভ।বন। খুবই কম থাকে। 
আর এট। মনে করাও তুল বে কেবল 
প্রাণসন্তাতেই উষ্ণতা আহে, জৎপুরুষ ভইতেছে 
একেবারে উদাস ও শীতল তাহাতে কোন বহ্ি- 
শিখা নাই। স্বচ্ছ বিমল সদিচ্ছ। খুব ভাল 
বাঞ্চনীর জিনিণ। কিন্ত হদীতআ্বক প্রেম বলিতে 
এ সদিচ্ছ! বুঝায় ল|। গন হইতেছে প্রেম, 
উহা কেবল শুভ ইচ্ছা (2০০৭-/1]) নভে | 
হৃদাতআ্সক প্রেমেও প্রাণাত্মক প্রেমের গ্যান্ধ 
প্রগাঢ় উষ্ণতা ও বহ্িশিখ থাঁকিতে পারে, 
কেবল তাহা হয় বিশুদ্ধ শিখা, ভাতা অহ- 
মাত্মক বাপনাতপ্তির উপর নির্ভর করে না, 
অথব! ইন্ধনকে ক্ষয় করিয়া বর্ধিত হয় নাঁ। 
ইহা হইতেছে শুভ্র শিখী, লাল শিখা নহে, 
কিন্ত প্রথর্তার শুভ্র উঞ্ণতা লান উষ্ণতা 
অপেক্ষা হীন নহে। ইহা সত্য যে, মানবীর 
সম্বন্ধে এবং মানবীয় প্রকৃতিতে হৃদাত্মক প্রেম 
সাধারণতঃ পূর্ণভাঁবে বিকাঁশলাভ করিতে পারে 
না। যখন ইহা ভগবানের দিকে উত্তোলিত 
হয় তখনই ইহা অপেক্ষাকৃত সহজে ইহার 
নিজস্ব বহি ও আনন্দলাভ করিতে পারে। 
মানবীয় সথন্ধে হৃদাত্সক প্রেম অন্তান্ত জিনিষের 
সহিত মিশ্রিত হইব পড়ে, সেই সব 
জিনিষ ইহাকে নিজেদের কাঁজে লাঁগাইতে 


চার আবার গেই সঙ্গেই ইহার উচ্ছেদও 
করিতে চেষ্টা করে। কচি কখনও 
নিজের প্রগাটতী-সকলের বিকাশ করিবার 


সুযোগ পায়। অন্তথা ইহা আসে শুধুই 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয্তী 
একটা! ুঙ্গুরূপে, কিন্তু তাহা হইলেও মুলতঃ 
প্রাণাত্সক প্রেমের মধ্যে যে-সব উচ্চতর 


জিনিষেয় বিকাঁশ হইতে পারে সঙ্গ মধুরতী, 
কোমলত।, বিশ্বস্ততা? আত্মদান, আত্মত্যাগ, 
আম্মার সহিত আত্মার স্পর্শ, নিমুতর 
প্রবৃতিসকলের উর্গতি (50001117901010 )-- 
এসব এ জদাত্বক প্রেমের স্পর্শ হইতেই 
আইসে। মানবীয় প্রেমের মানসিক, প্রাণিক, 
দৈহিক জিন্যগুলিকে যদি ইহা নিয়ন্ত্রিত 
ও রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা হইলে 
এই পৃথিবীতে প্রেম সত্য জিনিষটির 
কতকটা! প্রতিস্ছার! ব। প্রস্তুতি হইতে পারে, 
দ্বৈত জীবনে আত্ম! ও তাঁহার সকল অঙ্গের 
পূর্ণতন নিলনই হইতেছে সেই সত্য প্রেম!" 
কিন্তু উহার অসম্পূর্ণ প্রকাঁশও খুব কমই দেখিতে 
পাঁওর। যায় । 

আমাদের মত হইতেছে এই যে, যোগ- 
সাধনার সাধারণতঃ প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র প্রেম 
শিখাঁকে ভগবশ্বখী করিতে হইবে | বাঁকী সব 
কিছুকেই অপেক্ষা করিতে হইবে যতক্ষণ ন1 সত্য 
ভিভিটি প্রতিষ্ঠিত হয়; সাধারণ চৈতন্তের বালি 
ও কাদার উপরে উচ্চতর জিনিষ গড়িতে বাওয়! 
নিরাপদ নহে। ইহ|র অর্থ নহে যে বন্ধুত্ব ব 
সঙ্গ একেবারেই বজ্জন করিতে হইবে । কিন্তু 
এ-সবকেই মূল শিখার সম্পূর্ণ অধীনে রাখিতে 
হইবে। ইতোমধ্যে বর্দি কেহ ভগবানের সহিত 
সপন্ধকেই তাহার অনন্যলক্ষ্য বলিকা গ্রহণ 
করে তাঁহা খুবই স্বাভাবিক হইবে এবং সাঁধনাকে 
পূর্ণভাঁবে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে । আমরা যে 
দিব্যতর চৈতন্তের সন্ধান করিতেছি, হৃদাতুক 
প্রেম যখন তাহ! হইতে বিচ্ছুরিত হয় তখনই তাহা! 

৪ বৈষ্ব কৰি এই পূর্ণ প্রেমের কিছু আভাস দিয়াছেন, 

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ডের, 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অল মোর। 
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তাহার পূর্ব ম্বরূপটি লাত করে, বতক্ষণ তাহ! 
ন! হইতেছে ততক্ষণ দে-প্রেম তাহার অম্নান 
সন্ত! ও রূপ প্রকট করিতে পারে না। 

পুনশ্চ মন, প্রাণ দেহ হইতেছে প্রকৃতপক্ষে 
আত্মা ও অব্যাত্সসত্তার উপকরণ বা যন্ত্র; 
বথন তাহারা, নিজেদের জঙন্তই কন্ম করে তখন 
তাঁহার! অজ্ঞান ও অসম্পূর্ণ জিনিষসকল সি 
করে_-যদি তাহাদিগকে হৃৎপুরুষ ও মাত্মার সঙ্ঞান 
বন্ধে পরিণত করা বার, তাহা হইলে তাহারা 
নিজেদেরই দিব্যতর সিদ্ধি লাভ করিতে পাঁরে। 
আমর। এই যোগে রূপান্তর (1080891108000) 
বলিতে যাহ বুঝি, তাহাই হইতেছে ইহার 
মন্মকথা । 


দিব্য প্রেমের স্বরূপ 


প্রেম কখনও নীতল হইতে পাঁরে না কারণ 
শাতল প্রেম বলিয়া] কোন জিনিধ নাই, কিন্ত শ্ীমা 
যে প্রেমের কথা৷ বপিয়|ছেন তাহ] ভইতেছে অতি 
শুদ্ধ, সুদূঢ় ও নিত্য বস্তু; ভাহা দপ, করি 
জিয়া উঠে না, ইঙ্গন না পাইপে নিবিরা বায় না, 
তাহা হুধ্যের আলোকেরই মত স্থির, সর্জগ্রাণী, 
স্বপ্রতিষ্ঠ। এমনও দিব্য প্রেম আছে যাহ। 
ব্যক্তিগত, কিন্তু তাহ। সাধারণ মানবীর বাক্তিগত 
প্রেমের মত নহে, তাহা। ব্যক্তির নিকট হইতে 
প্রতিদান পাওয়ার উপর নির্ভর করে না--ইহ! 
বাক্তিগত কিন্তু অহমাত্মক (৪০15০) নহে; 
উহা একজনের সত্য সত্তা ইইতে আর এক 
জনের সত্য সম্ভার নিকট যায়। কিন্ত সেই প্রেম 
লাভ করিতে হইলে, সাধারণ মান্বীর ধারা হইতে 
মুক্ত হওয়া আবশ্যক । 


সাধন। ও প্রেম 


১৭৫ 
সাধনার নিগুঢ় রুহন্য 


দিবা প্রেম মাঁনবীন প্রেমের মত নহে, উহা 
হইতেছে গভীর ও বিশাল 9 মৌন; মানুষকে 
শান্ত এবং উদার হইতে হইবে, তবেই সে দিব্য 
প্রেম কি ভাঁভ। জানিতে পারিবে, এবং তাঁগতে 
সাড়া দিতে পাঁব্বিবে। আত্মুসম্পণকেই তাশার 
সমগ্র লক্ষ্য করিতে হইবে যেন সে একটি আধার 
ও যন্ত্র হইয়। উঠে_তাঁভ। হইলে ভাগবত প্রজ্ঞা 
ও প্রেমই বাঁ কিছু গ্রয়োজন তাহাতে তাঁকে 
পূর্ণ করিয়া দিবে । 'আর ইহাও তাহাকে নিশ্চিত 
ভাবে মনে রাখিতে হইনে যে, একটা নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যেই তাঁহ!কে উন্নত করিতে হইবে, 
সিদ্ধিলাভ করিঠে তইবে এরূপ কৌন জিদ ব' 
দাবী করা ঠিক নভে, তাঁহাকে অপেক্ষা! করিতে 
হইবে, 'অধাব্নায়ের সহিত লাগিব থাকিতে 
হইবে, এবং স্মস্ত ভীবনকে করিতে হইবে কেব্ল- 
সা ভগব্খনের জন্য উপাসনা, কেবলমাত্র 
ভগবানের দিকে নিজেকে উদ্দন্ত করা । নিজকে 
দেওয়াই ভইতেছে ঠিক যথাঁথথ সাধনা, দাবী করা 
বা অর্জন করা নহে। নিগকে যতই দিবে, 
ততই গ্রহণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্ত 
সকল অধৈধ্য ও বিদ্রোহ দুর ভওয়ী চাই; কিছুই 
পাইলাম নী, সাহাধা মিলিল না, ভালবাসা 
পাঁইলম নী, চলিয়া যাওয়া ভাল, মরণ ভাল, 
সাধন। ছাড়িনা দেওয়াই ভাঁল- এই সব ইঙ্গিত 
ও প্রেরণ। বজ্জন করিতেই হইবে |% 
হইতে 
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শ্বীঅনিলবরণ রায় কতৃক অনুদিত | 


বৌদ্ধধর্মের ভারত-ত্যাগ 


স্বামী গম্ভীরানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দের মতে ইহা ব্লা ঠিক 
নহে যে বৌদ্ব-ধম ভারত হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছে ; বরং ইহাই অধিকতর সতা বে, 
বৌদ্ধধর্ম হিন্দধর্মের সভিত এইরূপে মিলিত 
হইয়। গিয়াছে যে, এখন আর উর পৃথক 
অন্ডিত্ব নাই। তথাপি অপরাপর সাং্প্রদারিক 
নামে পরিচিত বহু ব্যক্তি আজ ভারতে থাঁক। 
সত্বেও বৌদ্ধ নামে পরিচিত ব্যক্তির সংখ্য] 
এর্তই অল্প যে. সাঁধাঁবণ জালে ধরিতে গেলে 
বলিতেই হইবে যে, বৌদ্ধধম ভারত ত্যাগ 
করিয়াছে । 

বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার এবং সঙ্কোচনেব পশ্চাতে 
এক দিকে যেমন ছিল করেকটি এঁতিহাসিক 
ঘটনার প্রভাব, অপর দিকে তেমনি ছিল 
উহার নিভস্ব নৈতিক ও আঁধাত্মিক উৎকর্ষ 
ও অভিনবত্ব। এ্ীতিহাসিক দষ্টিতে বৌদ্ব-ধমেব 
বিস্তীরের একটি প্রধান কারণ ছিল রাঁজ- 
শক্তির সহীযতী। মহারাজ অশোক ও 
হধবর্ধন প্রমুখ প্রতাঁপশালী সঘ্(টগণের সাহাথ্য 
ন। পাইলে বৌদ্ধ-ধর্ম তেমন প্রভাবশালী হইত 


কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্ত এই কৃত্রিম 
শক্তিই আবার তাঁহার অবনতিরও কারণ 
হইয়াছিল। বাজশক্তি যখন যে দিকে ঝৌঁকে 


তখন সে কিছুদিন অব্যাহত গতিতে এবং 
নিবিচারে আপন কার্ধ সাধন করিতে থাঁকে। 
এই অন্বাভাবিকি ও অদম্য অন্ধশক্তির 
প্রেরণায় ধর্মসন্প্রদায় ক্রমে আপনার নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক বলের উপর নির্ভর ন! করিয়। 
বহিঃশক্তির উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করে 
এবং উহার ফলে নিজ আদর্শ হইতে ত্রষ্ট 


হইতে থাকে । পরে বখন কোঁন কারণে 
রাষ্্রবিগধয় হর এনং নৃতন পরিবেশের মধ্যে 
ধমসং্প্রুদার তাহার চিরাভ্যন্ত সহায়তা হইতে 
বঞ্চিত হব, তখন তাহার দীড়াইবার স্থান 


থাকে না, সে পণজষ্ট হইব দ্রুত অবনত 
হইতে থাঁকে। বৌদ্ধ-ধর্মের ভাঁগ্যেও এইরূপ 
ঘটিরাঁছিল। 


অনেকের ধারণা শঙ্করাচাধ প্রভৃতি হিন্দু- 
সংস্কবকগণের অক্লাপ্ত চেষ্টা ফলে বৌদ্ধ-ধর্ম ভারত 
হইতে নির্বাসিত হইয়াছে । এইরূপও কথিত 
হয় বে, শঙ্গরাচাঘ বহু নৌদ্ধকে পোঁড়াইরা 
নারিরাছিলেন ! এই সকল কিংবদক্তীর খুলে সত্য 
কতটা? আছে জানি না। কিন্তু এতিহাসিক 
ষ্টিতে দেখা ধায় বে, শঙ্করচার্ধের পরেও 
ভারতে অসংখ্য বৌদ্ধ ছিল, এমন কি বু 
শতাব্দী পরে রামানুজাচাধের সমরে৪ ভারতে 
বৌদ্ধের অভাব ছিলি না) কুমারিল, শঙ্কর, 
রাঁমান্ধম প্রস্ততি সংস্কারকের অভ্যদয়ের পরেও 
বৌদ্ধদের সমপঘায়ের জৈনাদ্ি সপ্প্রদায় আজও 
ভারতে ক্বাচিরা আছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম 
প্রথমে বড় আঘাত পাঁর হুনর্দিগের নিকট 
এবং সর্বশেষ ও কঠিনতম আঘাত পায় 
মুসলমীনদিগের নিকট। ভারত হইতে বৌদ্ধ- 
দিগের মুছ্য়ী। যাইবার একটি প্রধান কারণ 
মুসলমান আক্রমণকালের ধ্বংসলীলা । সেই 
সর্ববিধ্বংসী বন্ার সম্মুখে যাহাই পড়িয়াছিল 
তাহাই ভাঁসিয়। গিমীছিল- মন্দির, মঠ, আরাম, 
পুস্তকাঁলয়, বিদ্যাপীঠ কিছুই রক্ষ' পায় নাই। 
বিশ্ববিশ্রত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এ সময়েই 
ভন্মে পত্বিণত হয়। দ্বভাবতঃই মনে হয় 
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যে, মুসলমানর' হিন্দুদের প্রতি অধিকতর কোমলতা 
না দেখাইলেও হিন্দুধর্ম বাঁচিল অথচ বৌন্ব-্ধ্ম 
মরিল কেন? ইহার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধদের সঙ্ব।রাঁমগুলি এক 
দিকে যেমন অর্থশালী ছিল অন্য দিকে ছিল 
তেমনি অতি গুতিপত্তিশানী; উহারা দেশের 
বিভিন্ন স্থানে ছূর্গের চ্ঠায় অবস্থিত থাকিয়! 
চারিদিকে আপন প্রভা বিস্তার করিত। 
হিন্দুধর্ম কিন্তু ঠিক এভাঁবে মন্দিরে, মঠে 
বা? সঙ্বঘারামে কেন্দ্রীভূত হইরা পড়ে নাই। 
সুতরাং মঠের ধ্বংসে বৌদ্ধধর্স বিধ্বস্ত 
হইলেও হিন্দুধর্ম আত্মরক্ষার সমর্থ হইয়াছিল । 
বৌদ্ধধর্মের অবসাঁনকালে উহা জনগণকে 
শাসন কৰবিত মাত্র, কিন্ধ জনমনে বলসঞ্চার 
করিতে পারিত না এবং জনগণের ভয়ের 
কারণ হইলেও শ্রদ্ধী আকর্ষণ করিত না। 

ধর্ম ও নীতির দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ভারত 


হইতে বিদার লইঘ্বাছিল প্রধান্তঃ দুইটি 
কারণে । প্রথনভঃ বৌদ্ধধমের মধ্যে যাহা কিছু 
ভাল বা অভিনব ছিল হিন্দুধমী ভাঁভ। 


আত্মপাৎ করিয়া লগা বৌদ্ধধর্মের আলাদ! 
ভাঁবে বীচিয়া থাকার প্রনোজন ছিল ন1। 
আবার হিন্দুধ্মের প্রভাবে বৌদ্ধধম কালক্রমে 
এতট1 পরিবর্তিত ও হিন্দ্ধর্মের অনুরূপ হইব 
পড়িয়াছিল ধে উভগ্নের পার্থক্য বিলুপ্তপ্রায় 
হইয্বাছিল। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধধর্মের অস্থিমজ্জায় 
এমন কতকগুলি দুর্বলতা ছিল ঘাঁহা পরে 
তাহার সমস্ত অঙ্গে প্রসারিত হইরা ক্রমে 
তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল । 

প্রথমে বৌদ্ধধর্মের দানের কথা ধরা হউক। 
আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব জাতিবিচাঁর সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করিয়াছিলেন। সমাজক্ষত্রেও ইহার 
অনেকটা প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল । ধর্মকে সাধারণের 
নিকট সুলভ করার উদ্দেশ্ঠে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত 


৮৬৩, 


বৌদ্বধর্মের ভীরত-ত্যাগ 


১৭৭ 


ছাড়িয়া প্রচলিত ভাষাগুলির সাহাষ্য লইয়াছিল। 
বৌদ্ধযুগে ধম সঙ্ববদ্ধভাবে দেশ-বিদেশে 
প্রচারিত হইয়াছিল, ফলতঃ বৌদ্ধধম শুধু 
ব্যক্তিগত জীবনের উপব প্রভাব বিস্তার না 
করিয়া সমষ্টি-জীবনকেও একট বিশেষ বূপ 
দিতে অগ্রসর হইয়াহিল। শী কালে সেবার 
ভাব খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল । বুদ্ধের 
প্রাণ তুচ্ছ ছাগলের জন্যও কাতর হইয়াছিল; 
সুতরাং বৌদ্ধসংঘের দ্বারা হাসপাতালাদি প্রতিষ্ঠিত 
হয় খুবই স্বাভাবিক ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রেও 
লৌদ্ধদ্ের দান অতুলনীয় ছিল। বস্ততঃ 
দশনশান্মে তাহ'দের দান অমূলা। বৌদ্ধযুগে 
শিল্পকলা ও ভাস্কর্ষের অপূর্ব উন্নতি হইয়া- 
ছিল। বৃদ্ধের মভ্যুদয্কালে বৈদিক ধর্ম পশু- 
হিংসাবুক্ বাঁগযজ্ঞে এবং কতকগুলি প্রাণহীন 
আঁচারে পর্বসিত হইতে চলিয়াছিল। বুদ্ধদেব 
উর সংস্কার করিরা ধর্মের মধ্যে একট! 
সজীবতা আনুন করিয়াছিলেন । তীহার এই 
প্রচেষ্টা সন্গীসিসঘকে কেন্দ্র করিয়া অতি 
স্থনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল । তাহার 
পূর্বে সন্ধ্যাপী ছিল* কিন্ত সংঘ ছিল কি ন! 
সন্দেহ। বুদ্ধদেবই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথমে ধর্মের 
পরিচালন! সংঘশক্তির হস্তে অর্পণ করেন। 
তিনি সন্াপিনী-সম্প্রদ্দায়ও গড়িয়া তুলিয়া" 
ছিলেন | বৌদ্ধধর্ম পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি 
প্রচণ্ড অভিযান-স্বরপ ছিল। বৌদ্ধ সন্ধ্যাসীর! 
জাতিবর্ণনির্ধিশেষে সংঘে স্থান পাইয়া এবং 
নিজেদের হন্ডে ধর্মপ্রগার ও ধর্মরক্ষার সমস্ত 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাজে এক অপুর্ব বিপ্লব 
আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রভাবে 
পৌরোহিন্য পথুদস্ত হইয়াছিল এবং জনসাধারণ 
সমাজ ও ধরমক্ষেত্রে অপূর্ব স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। বস্ত্রতঃ বুদ্ধ ছিলেন গণজাগরণের 
অন্যতম অগ্রদূত । 


৯৭৮ 


হিন্ূধর্ন কালক্রমে এই সমস্তই স্বীকার করিয়া 
লইল। বৈষ্ণবধর্সে অহিংস! আশ্রয়প্রাপ্ত হইল। 
বৌদ্ধদের দর্শনবাঁদ স্যাঁয় ও বেদান্তশান্ত্ের সহিত 
অঙ্গারঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া! পড়িল। সাধারণের 
ধর্মপিপাঁসা মিটাইবাঁর জন্য হিন্দ্গণ বৌদ্ধদের 
অনুকরণে গণ-মনের উপযোগী তগ্থ ও পুরাণ 
রচনা! করিলেন। ত্যাগিসম্প্রদায়ে জাতিভেদ সম্পূর্ণ 
উঠিয়া গেল কিংবা অনেকাংশে শিথিল হইয়া 
পড়িল। বৌদ্ধদের পথ অনুসরণ করিয়। ভারতের 
গ্রাম ও নগর সমূহ বিশাল মঠ ও মন্দিরাদিতে 
সুশোভিত হইয়া উঠিল। বৌদ্ধদের আবিষ্কৃত 
নৃতন দেবদেবী হিন্দধর্মের অন্তভূক্ত হইয়] 
পড়িলেন! এইরূপে নৌদ্ধধমেব 
অবদান একে একে হিন্দুর নিজন্ব ভইয়। গেল। 
বৌদ্ধ আচাবাদি রূপ পরিবঠন ন। করিরা শুধু 
নাম পরিব্ন কবির়াই ঠিন্দুসমাজে উচ্চাপন 
লাভ করিল। অতএব বৌদ্ধধমেব পরথক অস্তিত্বের 
আর প্রয়োজন কি? আধুনিক কালে আমাদের 
চক্ষের সন্মুখেই অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে | 
ব্রাঙ্মধর্ম একদিন মহাপ্রতাপে মস্তক তুলিয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চাশৎ বসব অতিক্রান্ত 
হওয়ার পূর্বেই দেখা গেল যে হিন্দুধর্ম ব্রাঙ্গদেব 
সমস্ত অব্দান আত্মসাৎ করিয়। ত্রাঙ্ধধর্কে বিদার 
দিয়াছে । এই প্রণালীই অতীত কালেও অনুস্থত 
হইয়াছিল। অতএব ইহ| মনে কবার কোনও 


তা 
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কারণ নাই যে, শঙ্করাচার্ধাদি নিহুর হিন্দুদের 
গীড়নে বৌদ্ধধর্ম ভাবত ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল! 

অবশ্য এই আদান-প্রদান একপক্ষপাতী 


ছিল না। হিন্দুসংস্কার লইয়া থে সকল উচ্চবর্ণের 


হিন্দুরা বৌদ্ধসম্প্রদীয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
তাহারা তীহীর্দের চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারা ও 
আচার-ব্যবহারকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিয়! 


উহ! কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের নামে চালাইতে 


উদ্বোধন 


ল্‌ম্ন্ত 


[ সুবর্ণ জযস্তী 


লাগিলেন এই রস ভিতরের লুক্কীয়িত 
প্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুধর্মের 
অনুরূপ হইতে বাধ্য হইয়। পড়িল। ফলতঃ এই 
দিক হইতে বৌদ্ধরাই বৌদ্ধধর্মের শক্রতা করিতে 
লাগিলেন । 

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রধান শত্রু ছিল 
বৌদ্ধধম নিজে । বৌদ্ধধর্স ও বেদীন্তের উদ্দেশ্য 
মূলতঃ এক হইলেও এবং উভয়েই উপনিষদ্‌ হইতেই 
আপনার মুল তত্তগুলি গ্রহণ করিলে উভয়ের 
কাঁধধারা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল । হিন্দুধর্মের নিজন্ব 
রীতি অবলগ্ধনে বেদান্ত কখন? পূর্বেব জাতীয় 
ধারাকে মন্বীকান করে নাই, সে চাঠিয়াছিল 
অহীঠেঞ্ ভিত্তিতে ন্বীনকে গড়িয়া তুপিতে। 
বৌদ্ধধমের ভিতর কিন্তু গ্রাচীনকে মম্বীকার 
করার ভাব খন এ্রনশ ছিল ঘাঠার ফশে বৌদ্ধগণ 


বেদকে এব, নৈদিক মার্গকে অন্ীকার করি 
ছিলেন। বুদ্ধ উপশ্বিদের ভাবধারা আন্তপ্রাণিত 
ছিলেন; কিন্ধ বৌদ্ধগণ উপনিষদকে দ্বীকাব 
করেন নাই | বুদ প্রাচান ধমেব সংস্ক।র করিতে 


বাইথ। এতটা নেতিম!র্ের অনুসরণ করিয়াছিলেন 
যে, প্রাচীনের সংগে সন্বঘষ অনিবাঁধ হইয়া 
পড়িয়াহিল। তার দশনিক মতও নেতিমূলক 
ছিল। ঈশ্বর, আম্মা প্রক্তঠি বিষরে তার 
ইতিমূলক কৌনও নির্দেশ ছিল ন।। বরং 
কালক্রমে বৌদ্ধগণ আত্মা ও ঈশ্বরকে অস্বীকার 
করিতেই শিখিয়াছিলেন ৷ তীহীদের মুক্তিও একটা 
প্রকাণ্ড শৃন্তত । এতটা নেতির মধ্য দিরাও 
কিন্তু বৌদ্ধদের নীতিবাদ গড়িয়া উঠিরাছিল, 
তাহার কারণ ছিল বুদ্ধের অপূর্ব অন্থুকম্প।। 
জীবের প্রতি সহান্ুভৃতিতে তাহার হৃদয় বিগলিত 
হইত। স্থতরাং তাহার অন্থচরবর্গও বিশেষ নীতি- 
পরীয়ণ হইজ্কী উঠিম্াছিলেন এবং বিবিধ 
সেবাকাধে তাহারা তাহাদের অনুকম্পার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 


মাঘ, ১৩৫৪ ) 


কিন্তু প্ররুতিতে শৃন্ত বলিয়া কোন পদার্থ 
নাই। প্রকৃতি সমস্ত শূন্টকে অচিবে পূর্ণ কবিষা 
তোলে। শতবাং ঈশ্ববাদিব শহ্বস্থান পূর্ণ কবিষ! 
তিলিলেন বুদ্ধ এবং বৃহ দেবদেবী। আব থে 
বদ্ধ কাধে পবিণত নীতি ও অনষ্ঠানগীন 
আধ্যাত্মিক সাঁধনাঁকেই মাত্র অবলগ্ধন কব্ধি- 
ছিলেন তীগাব ধর্ম পূর্ণ হইঘা উঠিন দেবদেবীধ 
নন্দিব ও তান্ত্রিক আচাবে। 

বৌদ্ধধন নির্বিচারে সক্ণাকে কোণ দিতে 
গিবা আন এক বিপদে পডিল। দ্র'ত প্রসাব 
৪ অপেক্ষারুহ অসভ্যতব জাতিগণেব মধ্যে 
বিস্তাবেব ফলে ধামব গভীবতা কনিনা বাইত 
[গিন এবং সংগে স্গে বব পধন্ত বমেব 
মে সভ্য সমাজে ব্চিবণ কবি অগ্রসব 
হইল | অন।$দিগকে আধ সমাজে আনাব ফান 
তাঠাদেব ৩, এতাল, পুতুশ পণন্ত আধেণ 
দেব্চন্দিবে প্রবেশ বলি বড ৭ খজ্ঞশবি। 
গেল, পশুবণি ৪ সোমপান। বধঠিত হইল) কিন 
ভূতেব নুত্য ও মণুপানে দেশ মন্ভ হইন। উঠিন। 
বৌদ্ধধম এক দ্রিকে যেনন অভ্যন্ত দাশশিক ও 
জনসাধাবণেব নিকট অবৌধা ৬০৭ পডিল, অন্ত 
দিকে ঠেমনি এই অপোব্য ওধান ফলেই বকটা। 
নীচ সহজবোধ্য রূপ পাব করিতে বাঁধা শইন। 
তাহা হইতে ০% হইল জণন বাম।চাব, সহজিন। 
প্রতি ধ্ম। 

উচ্চ আধ্যাত্সিক ওতে জনপ্রিক্স কবিতে 
গিয়া বৌদ্ধবন আগ বনু অনিষ্ট সাধন কপি] । 
সন্য।সকে সকলেব পন্মে স্ুুশভ কবিতে গিনা 
এবং সন্্যাসী ও সন্ধ্যাসিনীদেব অবাঁধ মিননেৰ 
সুযোগ নিয়া বৌদ্ধধম মহা অনাঁচাবেব স্ছষ্টি 
কবিল। আঁবাঁব সন্ধ্যাসীব ধম অভিংসাকে উচ্চ 
স্থান দিতে গিষা অনবিকাঁপী অসন্গ্যাসীদিগকে 
দুর্বল, কাঁপুক্ষ ও ভণ্ড করিয়া তুলিন। বমা- 
শোকেব শাদনে দেশ নীতিপবার়ণ হইল বটে; 
কিন্তু সংগে সংগে পবাঁধীনতাব বীজও প্রোথিত 
হইল। হিন্দুর ধম, অর্থ, কাঁম, মোক্ষ এই 
চতুর্বর্গেব স্থলে একমীত্র মোক্ষধর্ম গ্রচাবেব ফলে 
দেশে দাবিদ্রেব কবাল ছায় টিবতবে বিস্তাব লাঁভ 
করিল । সংস্কতেব স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে নামাইয়। 
দিয়। বুদ্ধদেব গণজাগবণের পথ উন্মুপ্ত কবিলেন বটে ; 


বৌদ্ধধর্মেব ভাবত-ত্যাঁগ 


৯৭৯ 


কিন্তু সংগে সংগে সংস্কতিব ও প্রাচীনেৰ মহিত 
যোগাঁযোগেব মুলোচ্ছেদ হউল। ধর্মেব প্রসাব 
হইল, কিন্ত আঁধধর্ম বিলুপ্ত প্রা হইল | 

এই সকল আলোচনার ছাঁবা ইহাই প্রমাণিত 
হয থে, ভিন্দু তীভার চিখাভ্যস্ত পবধর্মসহিষুঁ 
তাকে বিসঞগন দিবা বৌদ্ধমকে দেশছ্যুত 
কবিষাছিল বলিয়া যে ভূল ধাবণ!৭ শষ্টি ভইখাছে, 
উঠ| সম্পূর্ণ জমমনক | প্রত্যুত ইহাই অধিকতব্‌ 
সত্য নে বৌদিগণ  নিজেবাঁতটি আপন ধমেব 
মূলোচ্ছেদ কবিষাছিলেন। সঠ্য ব্টে থে, 
বুদ্ধদেবকে কোন কোন পুবাণে জনগনকে শীস্ত 
কাব জন্ত দাঁণী কব। হইসাছে ; কিন্ঠ উঠ! ভহতে 
মধ] নম ইউবোপ বা বতমান কালীন ভাবিতেধ 
হার কোনও শাম্প্রদাণিক দার পর্চধ পাচ্ষ। 
বান না, বব অনরূপ প্রনাণই  গ্রবলতব | 
বড। শশাঙ্ধ গকম্মাৎ ত।ব৩-গগনে উদ্দিত ভইপ। 
আবস্ম(হই প্রীশ তইরাছিবেন। শুনা বান, 
তিনি বৌদ্ধদিগেব বিকদ্ধে অন্গণাব্ণ কবিনাগিনেন। 


ই নিষমের একটি ব্যতিব্রম মান। নিরম বং 
উই ছি থে, হিন্দি খাঁজাবা বৌদ্ধদিগকে 
অকাঁতবে সাভাথা খবিতেন। ভিন্দগণও  বুদ্ধ- 


বৃটিখা স্বীকাব কবিনাছিলেন 
ধমনত মআন্কাঁণশে স্বীকাঁব 


দেবকে অবহাপ 
এব ততপ্রদশি5 
কবিন। নইনা ছিলেন । 

মাঁধুনিক কালে বর্ণবিদ্বে গ্রাক্ঠতি বিভিন্ন 
কঠবণে অনোকব মন বৌদখমেব প্রতি আকষ্ট 
হইভেছে। স্বামী বিবেকানন্দও ধুদ্ধদ্বেকে অকুষ্টিত 
চিন্তে প্রশ'সা কবিধাছেন * কিন্ত তাহাব শ্রদ্ধার 
ভিত্তি ছিল অন্তান। তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
বৃদ্ধেব চাঁবিত্রিক মহত্ব' জদয়বন্তা ও বুদ্ধিশক্তিব 
দাবা । সমাজকেত্রেও বুদ্ধেব বহু দান তিনি 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকাঁব কবিখাছেন। কিন্ত তিনি ইহাও 
বলিব গিষাছিন বে, বৌদ্ধধর্মের দেশতাগে 
পশ্চ।তে কাধকাবণে যে পবম্পবা বহিয়াছে 
তাঁত! বৌদ্ধগণেবই স্থষ্ট এবং উহাদেব দেশত্যাগ 
গ্রকৃতিব সুবিচাবেব একটি নিদ্শন নাত্র। 
সুতবাং বৌদ্ধধমকে ফিবাইয়া আনাব বৃথ। চেষ্টা 
তাগ কবিয়। আমাদের উচিত বুদ্ধেব অনুসরণ 
কবা। আমব1  বুদ্ধকেই চাই, বৌদ্ধকে 
নহে 


উদ্বোধন 
শ্রীপৃণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী 


ত্রিসিন্ধু-সঙ্গম-গীঠে ভারতের শেষ শিলা-তস 
ধ্যানমৌন সন্গ্যাসীর তপরশান্ত চিত্তপটে আপি' 
গ্রানিগ্রস্ত তবালেখ্য হে ভারত, উঠিল উদ্ভাসি", 
সমগ্র জদয় হ'ল বেদনায় বিক্ষুব্ধ বিচল। 
ধিবুকে দীর্ঘশ্বাস £ আর্ক অস্ফুট উচ্চার ঃ 
“যে মোর শৈশব-শয্যা, যৌবনের শ্বপ্ন-উপবন, 
বার্ধক্যের বারাণদী, মাটি যা" ন্বর্গ নিকেতন, 
গরীয়সী জন্মভূমি__এই কী রে ভারত আমার '” 
ক্ষম-ঙিগ্ধ বশিষ্ঠের বরভূমি এ মহাভারত... 
উদ্ভীধিত মানব্তী, মতত্ের হ্রিণ্য প্রভীর, 
আত্মা যা'র মহিমন্বী আধ্যাত্মিক খদ্ধি-গরিমাঁর, 
ধ্যানন্তব্ধ চিন্তে যা”র পরমার্থ-স্থষমী-সম্পত ; 
ধনৈশ্বধ, দন্ত যাঁর সত্য রূপ নভে কদাচিৎ, 
অনশ্বর প্রাণধম প্রেম, শান্তি, করুণ।, কল্য।ণ, 
বিশ্বের বোধন আনে ঘা”র ভাব, গ্রতিভী, প্রজ্ঞান, 
মেদিনীর মোগ্ষতৃমি, সভাতার প্রাকৃসিদ্ধ পীঠ ; 
বিপুল পৃষ্ধীর সেই আদর্শের জীবন্ত প্রতীক 
হেমশ্রী ভারতবর্ষ সর্বস্বান্ত গৌরব-বিহীন1, 
নিরন্তর দাসত্বের ছব্ষিহ ঘ্বণ্য গ্লানিলীনা, 
স্ীতোঁদর দৈন্তভারে বিষাপ্িত তাঁ“র সর্বদিক | 
ছুঃশাসনী দুরাশায় শোঁষে তা'র দানব রুধির £ 
বেপথু বিহ্বলতায় পাশ্চাত্যের ইন্দ্রজল-তলে, 
হিরণ্যাক্ষ-সভ্যতার উস্কৃঙল উগ্র কোলা হলে, 
ছিন্নমন্ত শ্বাতস্ত্র্যের অবসাদে নিরুত্তেজ স্থির । 
অন্ুদিন মুহমাঁন ব্লীবতার মৌন হতাশার, 
উদ্ধধর্মী সঞ্চয়ের সুবিপুল অন্ধ অপচয়ে, 

বীর্ধের দারিত্রে উপেক্ষিত, ক্লান্ত জীবনের জয়ে, 
পরকীয় তত্বান্গগ সুবিকৃত ধিক ত নিষ্ঠীয়। 


দিকে দিকে আত্মদ্রেরহ, লজ্জাহীন শ্বৈর ব্যভিচার, 
আত্মার অবমাননা, জড়বাদী নারকী প্লাবন, 
অভ্যুখিত ধম-সাঙ্কধের দুঢ দৃপ্ত আস্ফালন, 
দিগন্ত-বিতত শুধু নৈরাগ্তের ঘন অন্ধকার । 
ভারতের ভাগ্যকাশে মধ্যয।ম ঘোরা অমানিশা £ 
মরণের বিচরণ--কাঁলে। ছায়। জীবনে-জীবনে, 
পণ্য ভারতের গ্র।ণ বণিকের প্রতি প্রয়োজনে 
বিলাসের ক্রীড়নক ব্দূরিতে ক্ষণিকের তৃষ। | 
প্রতীকার-পরিশৃন্ত, উব শা, দা ধ-বিহীন 
প্রভুত্ব-গদ্বত্য-দন্তে বাঁণী তাঁর ক।দিছে বিরলে ; 
স্থননর ভুবন তা”র কীতিনাশ! রুতদ্রতাতলে 
বিভৃত্তিছে বিকলাঙ্গে অস্ত-ত্রস্ত আখি-সম্মুখীন। 
সর্বাপেক্ষা সঙ্কটের দিবানা নিশার 

তোমার প্রথম ছের। বুভুক্ষিত! বন্দিনী ভাঁরত 
লাগিল তাঁপস-দেহে। উদ্বেলিল বিপুল বৃহৎ 
দুরমর রক্তের ঢেউ মরমীর নমমোভানায় ! 
উপেক্ষার লাভী-ক্াবে, বঞ্চনার বালু-বেলা-পার, 


লঙ্জী-গ্লানি-শেচশার বন্ধ্যারাতে তা'র স্বপ্নে, তব 


প্রথম লভিল সে যে প্রশ্বাসের পূর্ণ অনুভব, 

চিত্তে তা"র একে গেল এতিহ্থিক প্রতিষ্ঠ। তোঁমার | 
বিভৃতির বহ্ছি জালি অস্তিমের প্লবমান ক্ষণে 

হে ভারত, উদ্ভেদিয়া অনিাঁণ আঁধারের স্ত.পে 
বেদনার কেন্তরে তব দীড়াইয়! ধূর্জটির রূপে 
অভ্যগ্র ভার্গব উচ্চে উদেঘাধিল আগ্নের ঘে1ষণে--.-" 
“মানবতা নিপীড়িত, মহত্ব সে মান, মসীময়, 
তৌার এ অসীড়ত। হে ভাঁরত, এ বড জীবন 
সত্য নয়, আপদ্ধমে অক্ষমের আত্ম-সমর্পণ, 
বিভ্রান্তির প্রায়শ্চিতত-_-তব দৈন্ত স্বেচ্ছাকত নয | 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


জেলেছে শ্বশান-চিতা। যে তোমার শ্ুকুমার চিতে, 
ভেঙেছে মৌলিক স্বপ্ন, জীবনের থামা/য়েছে বাঁশী, 
বিষার়েছে বাযু যেই, নিভা"য়েছে ছন্দ, আলো, হাঁসি, 
তাঁ'রে তুমি পারোনিকে1, পাঁরনাকে। কখনো ক্ষমিতে 1)” 
সৌর জগতের সর্ব অধ্যাত্তের প্রমূর্ত প্রকাশ, 

শ্রেষ্ঠ সমদ্বয়ী সর্ব সাধনার বিগ্রহ গ্রধানে, 

মহাগুরু রামকষ্চ-জীবনের জ্যোতিন্তস্ত-পাঁনে 
তপোজ্জল তাঁপসের ঘনঘন অন্গুলি-আশ্বীস"*" 
“উঠ, জাগ, উপবাঁসী পটভূমে ভারত আগার ! 
আদর্শ বীর্ষেরে সাধো একান্তিক সাধনায় আনি; 
ভূমানন্দে যাক ভবি” জীবনের রিক্ত পাত্রখানি, 
বক্ষে-বক্ষে বেজে যা“ক্‌ গায়ত্রীর মন্ত্রের বঙ্কার। 
বারী মর্দলোচ্চাঁরে আত্মা তব উঠক্‌ নাঁচির। 

লক্ষ ফণ। আন্দৌলিষব। লক্ষ গার্ষ বাগ্কির প্রায়, 
তিধক শ্বাসের তাঁর অব্যথ-সে হিন্দোলের ঘায় 
প্রগল্ভা স্বৈরতার শিলা-সৌধ পড়।ক্‌ ভাঙিয়া । 
ব্যাপ্ত ভো”ক্‌ সিদ্ধি তন উল্লজ্বির। বন্ধ সীমা রেখ।, 
অপ্রমেয় প্রাণধম পুনরায় জাগি শাশ্বতে 
মানবতা-উদ্বোধন, সার্বভৌম কল্য।ণের পথে 

চালিত করুক বিশ্বে নির! সুষ্ঠু সারখ্যেরে একা । 
আত্মী তব অনাহত, অনপেক্ষ অনন্ত, অমর £ 
তোমার অতীত্ত যত গৌরুবিত, মহিমামণ্ডিত, 
ভবিষ্যেরে তুমি তব তা" চেয়ে গৌরবমদ্বিত, 
তা?রো চেয়ে মহীয়ান্‌, জ্যোতিত্মান্‌ কর খতন্তর | 
কভু বাঁ পতিত তুমি হে মাঁতৃকী, নহ অবনত, 
হেরিতেছি সত্য তুমি মহীয়সী সম্রাজ্জীর প্রায় 
মন্থর অথচ মঞ্জু পদপাতে নিজ মহিমায় 

চলেছ সম্মুখ-পাঁনে উদ্যাঁপিতে মহর্ভর ব্রত।” 
উদাত্ত বীর্ধের সুরা মহাতপ| ভার্গব-ভূঙ্গারে ঃ 
হিমাঁিত বক্ষ তব স্পিল সে ন্নেহে মাতৃবত, 
বলিষ্ঠ ভারতরূপে জন্ম নিলে নিঃসাড় ভারত ! 
জীবনের জন্ম হ'ল, জন্ম হ'ল মায়ের এবারে । 
শতাবীর ঘুচ্ছাহতী। হে ভাবত, তোমার শ্রবণে 
আঘাতিল বিজয়ীর জীবনীয় মন্ত্-গ্রাতিধ্বনি, 


উদ্বোধন 


১৮১ 


উঠি এল হরিতালিকার শুন্র জোতির সরণি 
বিস্বৃত সমাধি হ'তে নিরঙ্কুশ আধার গগনে । 
রন্ধে রন্ধে হ'ল সিদ্ধ প্রেরণার বিদ্যুৎ স্ফুরণ, 
অরণ্য লাবণ্য হ”্ল বিখচিত মরু-কুটিমেতে, 
মচাঁধের শক্তি-স্ুবা নিলে তুমি করাঞ্জলি পেতে, 
চৈতন্টের প্রেমীননে চিন্তদলে লাগিল বোধন । 
সুর্ষ-সাঁধুজোর স্বপ্ন সন্ত্যাসীর ধুগ্ম আখিময় ? 
নিজিত সে মাঁনবতী, পৌরুষেরে প্রকটি' গ্রথন 
অনন্য প্রেমের দীক্ষা, দিল বীর সাঁধক-সম্ভম, 
আত্মার অস্তিত্বে তব পন্নরাঁগ-শুচিত|-উদয় | 
মাধুবে মুখর হ'ল অব্যক্ত সে আশ।র দীপক 
অশ্রুলিপ্ত অনুজ্জল তোমার সে অন্তর-আকাশে, 
স্বরূপের স্ব্ণন্ধপ রূপান্িত হ'ল যে সহাসে, 
বিজ্চুবিল দিক্বালে প্রাচুষের আলোর ঝলক । 
জলিল সে জরঞ্খর জ্যোতিমর শুদ্ধ হোঁমানল, 
জলিল সে জাতি-বুকে সাস্তাব্যের ভান্বর নতিকা, 
জাগিল সে শ্নিগ্ধতার হান্তোচ্ছল আনন্দের লিখ, 
অনাগত সাফল্যের সমীরিত ধূপ-পরিমল । 
উদয়-দিগন্ত-তলে সন্াসীর উদার বিজয় ঃ 
বস্ততন্ত্রী বন্তুন্ধর। মুগ্ধ মূক বিস্মক্-ব্ভিল ; 
ভারতের “উদ্বোধন” অব্যাহত রাখিতে উচছল 
ভবিষ্য-ভাগ্তারভবে সন্গ্যাসীর বীধের সঞ্চয় | 
ধষির সে বীধে তুমি হে ভারত, গড়িবে তোমারি 
আগামীর অভিপ্রেত গরিমীর ন্ব ইতিহাস, 
বলিষ্ঠ বাহুতে লয়ে অনিবাধ সিদ্ধির আভাস 
নিশ্চিত দেখা'বে বিশ্বে তোমার যে স্বরূপ উারি । 
রাঁজসি-তিমির-ব্যুহ ভেদি পৃথ্থী সত্তের উন্মেষে 
সন্মীনের শ্রেষ্টোষ্ীষ পরাইবে তোমার ললাটে; 
তোনার অনন্তে।চ্ছল যৌবনের বর ব্যঞ্জনাতে 
জরামুক্ত যৌবনের দিবে-দিবে অভিষেক হেসে । 
করিবে ফিরোজ সূর্যে প্রাচী তব মঙ্গল-আরতি, 
প্র্ণতির অর্ধ্য দিবে সপ্তসিন্ধু সুচির যাবৎ, 
তোমারে অঞ্জলি দিবে ঠিমাচল-নীলাপ্রি-সংহতি, 


বন্দিবে নিখিল পৃর্থী গাহি" নিত্য-'-*" জয়তু ভারত । 


ভ্রম 


অধা।প্ক শ্রীমশোক নাথ শান, এমএ, পি-আার-এস, বেদাস্ততীর্থ 


“যা দেবী সর্ববভূতেষু ভ্রান্তিবপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্তে নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈে নম! নমঃ ॥৮ 
( ৬শ্রীত্রীসপ্তশতী মার্কগের চণ্ডী, ৫ম অঃ) 
ইংরাজী প্রবচন “ভ্রম মানবের স্বভাবসিদ্ধণ | 
চণ্তী বলিলেন--€কবল মানবের কেন, সর্জভতের 
পন্দেই ভ্রান্তি স্বাভাবিক-্বয়ং মহাঁদেবী চিন্নদী 
মহানায়। ভ্রাস্তিরূপে সর্বতে সংস্থিত 

ভ্রমের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে । রজ্জবতে সপন্রম 
প্রীয়ই হয়। শ্রীবিন্বমঙ্গলের আবার সর্পেশ রজ্জু- 
ভ্রম হইয়াছিল। শুক্িতে রজততভ্রম, মরু 
মরীচিকাতে জলাশয়-ত্রম এ সঝ্লই ভ্রমের স্বাভাবিক 
দৃষ্টান্ত । কিন্ত ভ্রম যে হয়, ভ্রান্ত পদীর্থের প্রতীতি 
যে হয়- তাহার বিশ্লেষণ করির1 দেখার প্রয়োজন 
ত আছে_ত্রমের মুলে কি তত্ব বর্তমান। 
ভারতের আস্তিক-নাস্তিক-দশন-সম্পদাগুলি এ 
বিষয়ে বু গবেষণা করিয়াছেন । সংক্ষেপে 
তাহারই একটু বিবরণ দেওয়া যাইতেছে । 

(১৯) একশ্রেণীর মীমাংসক ভ্রমের বিশ্লেষণ 
করিতে ধাইয়। “সৎখ্যাতিবাঁদ প্রচার করিয়াছেন | 
এই মতে ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান, আরোপ্য ও অধিষ্ঠান- 
আরোপ্য-সন্বন্ধ-_ এই তিনই বার্থ সত্য_ কোনটিই 
মিথ্যা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রসিদ্ধ শুক্তি-রূপ্য- 
ভ্রমই ধরা যাঁউক। সাধারণতঃ দেখ। গিয়ীছে যে 
শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হইব? থাঁকে। এই মতে 
এক্ষেত্রে শুক্তি, রজত ও শুক্তি-রজতের সংসর্গ-_ 
এই তিনই সত্য। এই সিদ্ধান্তান্ষায়ী প্রত্যেক 
পদীর্ঘই অপর প্রত্যেক পদার্থে বর্তমান--অবস্তয 
সুগ্মাতিস্স্ আঁণবিক-মাত্রাস। অতএব রজতের 


অণুমাত্রা শুক্তকাঁতে বর্তমান খাকাঁয় শুক্তিক৷ 
রজত বলির কখন কথন প্রতিভাত তইবাঁর ঘোগ্যত। 
রাখে । তবে শুক্তিকাতে রজতের পরিমাণ এতই 
অল্প বে, উহার ব্যাঁবহারিক উপযোগ ভওয়াঁর 
কোনই সম্ভাবনা নাই । 

(২) অপর একশ্রেণীর মীমীংসক “মখ্যাতি- 
বাদে'র প্রচারক | এহ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বলা 
হইয়াছে বে শ্ুক্িকাকে বখন হিভা রজত 
বলিয়ী ভ্রম হয়, তখন & শ্রমের বিশ্লেবণে দেখ। 
যায় বে ইভা রজত” এই প্রহঠীতিটি একটি অথণ্ড 
প্রতীতি নঙে। “হী রজত'-- এই 'প্রতীতি ঢইটি 
পুথক্‌ প্রকার প্রতায়ের সমট্টিনাত্র--(ক) ইহা” 
এইরুূপে শুক্তিকাৰ ( অর্থাৎ অবিষ্ঠানের ) ভন্থ- 
ভবাত্মক জ্ঞান, ও (খা 'রজত'-এই প্রকারে 
রজতের স্মৃতিনূপ জ্ঞীন | (ক। ও (খ) প্রতায়দ্বর কেবল 
দুইটি পুথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান নহে উহার পুথগ্বিধ 
প্রত্যর--উভয়ে একশ্রেবীর প্রত্যন্ত নতে--(ক) 
অনুভবাধ্ক জ্ঞান ও (খ) স্মতিরূপ জ্ঞান। 
্রমস্থলে এই দুই শ্রেণীর জান শুক্তিকার “ইহী+- 
রূপে অনুভব, আর রজতের “রিজত'-রূপে--স্থৃতি 
--পৃথগাকারে প্রতীত হয় না। উভয়ের মধ্যে 
যে পার্থক্য, তাহা তৎকালে অনুভূত হয় ন1। 
ফলে শুক্তিকাঁকে রজত বলিয়! ভ্রম হয়| 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে সংখ্যাঁতি 
ও অধ্যাতি-উভন্ন মতেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছুই 
নাই। পাঞ্চরাত্রাগমানুসারী রামানুজ-সিদ্ধান্তে এই 
উভয়বিধ খ্যাতিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে । 

(৩) বৌদ্ধগণের একটি সম্প্রদায় “অসৎ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


খ্যাতি'-বাদের সমর্থক । এই মতে আরোপ্য 
একান্তভাবেই অসৎ । শুক্তিরূপ্য-ভ্রমে প্রতীরমান 
রজত সর্বতোভাবে অসঙ্ বাঁ অসভ্য। মাধব" 
সম্প্রদায় এই অসত্থ্যাতিবাদের অনুগামী । 

(৪) সীঙ্ঘ-যৌগ-সন্প্রায়দ্ধঘ মনে করেন যে 
_-নিয়ত-সদসতখ্যাতিবা?'ই ইহ রজত" ইত্যাকার 
ভ্রমের বিশ্লেষণে পর্যাপ্ত । এই সিদ্ধান্তে অধিষ্ঠান 
আরোপাকারে অসৎ, কিন্তু শ্বীকাঁরে সৎ। 
শুক্তিক! রূজতরূপে অপৎ__কিন্ত ন্জাঁকারে অর্থাৎ 
খবক্তিরূপে সত । 


(৫) সৌগতগণের আর এক সম্প্রবার 
যৌগ বা বিজ্ঞীন্বদি। 'আক্ুখ্য (তি 
দের প্রচাব করিন। থাকেন । পিজ্ঞানবাদে 


হা বস্তুর কোনই সও। নাই-_আন্তপর বিজ্ঞানই 
হ্যা বন্তর হার গ্রতিভাতি হয় মাণ। এ মতে 
বজ্ঞান বস্তৃতঃ এক ভইনলেও দ্িধা প্রতীত হয়| 
৯) গ্রাহকাঁকাব বিজ্ঞান যাত। “আমি আমি 
ইরূপে প্রতীত ভয়-ইভার নাম “আলর-লিজ্ঞীন” ; 
২) গ্রাহাঁকাপ বিজ্ঞান বাহ “এই এই" রুপে 
পৃতীরমান হইগ্রা থকে- ইভার নাম প্রবুত্তি- 
বজ্ঞান' । মোটের উপর বাসা বস্তু বলিরা কিছুই 
ই-সবই বিজ্ঞীনেষ বূপমাত্র--ঘদ্তক্ঞে ঘ্ুূপং 
দ্রহিবদবভাঁলতে”। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই 
ঘ-শ্ুক্তিক। বলিয়া কোন বাগ বস্ত নাই, রজত 
লিও কোন বাহ্‌ বস্ত্র নাই- শুক্তিকাতে 
পধৃতিভাসমান রজতের্ও বাহ সতী নাই। 
ঠক্তিকাতে প্রতীয়মান রজত আত্মভূত আন্তর 
বজ্ঞান্রই বহিনিক্ষিপ্ড রূপান্তর মাত্র । 

(৬. পক্ষান্তরে, নৈরাষিকগণ তর্ক করেন যে, 
একমাত্র 'অন্থাখ্যাতি'-বাঁদই ভ্রমব্যাথ্যার পক্ষে 
সনুকুল । অন্থাখ্যাতিবাদে-_পুর্বেব ( কীলাস্তরে ) 
সন্তত্র (দেশীন্তরে ) দৃষ্ট রজত 'জ্ঞীন-লক্ষণা- 
প্ত্যাসভি' নামক এক প্রকার অলৌকিক 
ংসর্গের বলে শুক্তিতে প্রতীম্বমান হইয়া থাকে । 


জম 


১৮৩ 


এই 'জ্ঞানলক্ষণা-প্রত্যাসন্তি'-ূপ অলৌকিক 
সংদর্গের বলে বহুদুরে দৃশ্ঘমান চন্দনকাষ্টকে 
(যতদূর হইতে তাহার গন্ধ বাধুতে ভাসিয়া আসা 
সম্ভবপর নহে ততদূরে দগ্তমীন চন্দনকাঁষ্ঠকে 
স্রভি চন্দন” ব্লিয়। প্রহীতি হয়। ইহা স্থৃতি 
নহে_-পরস্থ প্রত্াক্ষাম্ক জ্ঞান_ ইহাই 
নৈরাধিকসিদ্ধান্ত | 

(৭) জৈন্গণ 'অনিয়নথ্যাঁভি'বাদের প্রবর্তক । 
স|ঙ্যঘোগ-মতে নিক তস্দসত্খ্যাতি_ইহা| পুর্ব্েই 
চতুর্থ প্রকরণে বল। হইয়াছে । অনিয়তখ্যাতি 
উভাঁরই রূপান্তব। জৈনগণেব মতে নির়ওসদসত- 
খ্যভি-াঝ। হম্বে সকল দৃষ্টান্থের পথ্যা পু বিঠ্লোষণ 
টৈন্গণ সর্বত্রই অনি্রিতবাদানুপারী | 
সর্নদ! ঘটই--একগ। তাহারা 
ব্বীকাৰ করবেন না  সপ্তভঙ্গীনরানতবায়ী ঘট 
কখন কখন কোগ|।ও কোথাও ঘট- আবার 
কখন কখন কোথাও কোথাও ঘট নেন 
তাকান সপ্ুপ্রকাৰ নিশ্লেরণ-পদ্ধতির অবতাবণ! 
তাহাঁন। কনিছ। থাঁকেন। মোটের উপর তীঁহা- 
দিগের সিদ্ধান্তে কোন বপ্তরই ন্রিত একরূপত। 


তন না 
বট বে সন্বত্র 


থকা সন্ভাবন। নাই-এ কারণে যে কোন 
একটি খ্যাভিবাঁদেবক দ্বারা ভরমের ফাঁবতীন্ব 
ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব । জৈনগণ অংশতঃ 


প্রত্যেক খ্যাতিবাদই শ্বীকার করিরাছেন, অথচ 
পুর্ভীবে কৌন একটি খ্যাতিবাঁদ গ্রহণ করেন 
নাই: কারণ, তাহাদিগের মতে কোন খ্যাতি- 
বাদই নির্ধিবশেষে সকল ভ্রমের বিশ্লেষণে সমর্থ 
নহে। 

(৮) অবশেষে মনে পড়ে--অদ্বৈতবাঁদিগণের 
“অনির্ধচনীর-খ্যাতি'-বাদের কথা। এই মতে-_ 
শুক্তিরজত অনির্বচনীয় - শুক্তিতে প্রতীয়মান 
রজতের ্বরূপ-নির্বচন অসম্ভব । বতক্ষণ ইহা 
প্রতীত হয়, ততক্ষণ ইহার সঞ্ত। হ্বীকাধ্য ১ কিন্ত 
আরোপ্য রজতের অধিষ্ঠান শুক্তিকা একবার 


১৮৪ 


নিজ্ঞজাত হইলে আর আরোপ্যের কোন সত্তাই 
থাকে ন।-উহা। নিঃশেষে লুপ্ত ইয়া যাঁয়। এই 
অনির্বচনীয়ভ1 ও মিথ্যাত্ব--একই - ইহাঁই অদ্বৈত 
সিদ্ধান্ত _-“মিথ্যাশব্বোহনিন্নচনীরবচন১৮ | মিথ্যা ও 
অসৎ এক নহে । ঘাহ। দৃগ্মান তাহাই মিথ্যা, 
কিন্তু তাহ! অসৎ নহে। পরিদৃশ্তমান জগৎপ্রপঞ্চ 
মিথ্যা অসৎ নহে | 

শ্রীভগবান্‌ বাদরায়ণ অতি কক্ষ ইঙ্গিতের সাহায্যে 
এই সকল সম্প্রদায় ও তীতাদিগের দ্বারা পরিগৃহীত 
খ্যাতিবাদগুলির মধ্যে কোন্টি তাহার অভিমত 
নহে, তাহার স্চণা করিয়াছেন। ব্রঙ্গছত্র বা 
বেদান্ত-দর্শনই বেদান্তের তক-প্রস্থান। যুক্তির 
সাহাযো বেদীস্ত অর্থাৎ উপনিবদেব সিদ্ধান্ত 
ইহাতেই' প্রতিষ্ঠিত ভইরাছে। প্রঞ্গকত্রের তর্ক 
পাঁদে (দ্বিতীয় অশ্যায়ের দ্বিতীন পাদে ) পবপক্ষ- 
নিরাঁকরণের অবতারণ। বিশেররূপে করা হইয়াছে । 
ক্ষেপে এ পাঁদের কতিপর শ্যান্রের আলোচিন। 
করিলেই বাঁদরায়ণের স্বী্ মত পরিস্ফুট হইব | 

(১) তকপাদের প্রথম অধিকরণে (১০৯০ 
সথত্রে) দৃষ্ট হয় সাঙ্য-যোগ-মতের খণ্ডন। দশম 
হত্রটি-_-“বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম" 
অসমঞ্জস'-পদ-প্রয়োগ-্বারা ভগবান বাঁদরারণের 
এই অভিমত হুচিত হইছে যে, সাঙ্খা-ঘোগ- 
সিদ্ধান্ত সর্ববাংশে বাদরায়ণের সমর্থন লাভ করে 
নাই। অতএব, তন্তৎ্-সম্প্রদীয়-কতৃক গৃহীত সদসৎ- 
খ্যাতির সমর্থকও বাদরায়ণ নহেন 

(২) পরবর্তী ছুইটি অধিকরণে (২২১১ ও 
২২।১২-১৭) ন্ঠায়-বৈশেধিক-সিন্ীন্ত খণ্ডিত 
হইয়াছে। সপ্তদশ কুত্রটির রূপ--অপরিগ্রহা- 
চচাত্যস্তমনপেক্ষা” (২২1১৭)। ইভাতে বোধ 
হয় না কি যে-ন্া়বৈশেষিক মত সর্বীংশেই 
বাঁদরায়ণের অনভিমত? ইহার ফলে অন্যথ+- 
খ্যাতিবাদও যে বাঁদরায়ণের অপরিগৃহীত-_ইহাই 
সচিত হইতেছে । 


/ ১151১০ ) 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


(৩) পরবর্তী দুইটি অধিকরণ ( ২২।১৮-২৬ 
৪ ২1২1২৮-৩২ ) বাস্ার্থবাদী ও বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-সমুহের মতবাঁদ নিঃশেষে খণ্ডিত 
হইয়াছে । দ্াত্রিংশ হ্ত্রের রূপ পসর্বথালপ- 
পত্তেশ্চ” ( হ1২৩২)। বৌদ্ধমত সর্বথা ত্যাজ্য 
- ইহাই নাঁদরারণের অভিপ্রায়-এই সুত্রে 
অভিব্যক্ত । একারণে অসত্খ্যাতি ও আত 
খ্যাতি যে বাদরায়ণের সমর্থন লাভ করে নাই, 
তাহ বুঝিতে কষ্ট হয় নাঁ। 

(8) পববন্তী অধিকরণে (২২৩৩-৩৬) 
জৈন্মত খণ্ডিত হইয়াছে । ত্রয়স্ত্িশ স্তত্রটির 
আকার (২15,৩৩)- “নৈকশ্রিন্নসম্তবাৎ” | 'অসম্ভব+- 
পদপ্রনৌগহেত ইাউ সুচিত ভইয়াছে বে জৈনমত । 
বাঁদরায়ণের নিকট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্া। এতএব, 
অনিম্বতখ্যাঁতিবাঁদও বাঁদরায়ণমতের গরাতিকুল। 

(৫) সপ্তম অবধিকরণ ( ২২।৩৭-৪১) পাশু- 
পতমতেব খণ্ডন। অপ্তত্বিংশ স্রটির রূপ- 
“প্তারসামঞ্জহ্1২” “অসামঞ্জশ্ত? 
পদ-প্রয়েগ দারা কুচিত হইয়াছে পাশুপতমত 
সর্বাংশে বাদরায়ণ-মতের বিরোধী নহে বাদরায়ণ- 
সিদ্ধান্তের সহিত অংশতঃ সীঁমঞ্জস্তহীন-মার 1 
এই মত পাঁঙা-যৌগ-মতের সহিত বহু অংশে 
সাদৃগ্যযুক্ক। অতএব সাখ্য-যোগমতের অন্ুকল 
নিয়তসদসতখাতি এই নতের৪ অন্ুকুল--আর 
উহ! বাঁদরায়ণ-সিদ্ধান্তে বৃঙ্জিত। 

(৬) অন্তিম অধিকরণে ( ২২1৪২-৪৫ ) 
পাঁঞ্চরাত্রমত অংশতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। পঞ্চ 
চত্বারিংশ হ্ত্রের আকার - “বিগ্রতিষেধাচ্চ” 
(২1২৪৫ )-উহার সহিত দশনস্থত্রের তুলনা 
সম্ভবপর-- “বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্” (২1২১০ )। 
সাঙ্য-যোগ-মত যেমন অংশতঃ বাঁদরা়ণ-মত বিরোধী, 
পাঁঞ্চবীত্র-সিদ্ধান্তও সেইবপ অংশত; বাঁদরায়ণ 
সিদ্ধান্তের, প্রতিকূল। পাঞ্চরাত্রমতে সমথিত 
খ্যাতি ও অধ্যাতি-বাঁদ বাদরায়ণ-মতে অগৃহীত। 


( ২২৩৭ )। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


অতএব, পারিশেশ্ক-ন্ঠায়ে একমাত্র অনির্ধবচনীয়- 
খ্যাতিবাদুই বাদরায়ণমতের অনুকুল ইহা বঙগা 
চলে । 

তর্কপার্দের আটটি অধিকরণে-:(১) সাঁঙ্য ও 
যোগ (২) ও ন্টায়-বৈশেবিক, (৪) ও (৫) বাহার্থ- 
বাদী বৌদ্ধ সম্প্রদার-ব়, (৬। জৈন, (৭) পাশুপত 
৭ (৮) পাঞ্চরার মত খণ্ডিত হইন্রাছে। উহা- 
দিগের মধ্যে সাংখ্য-বোগ-পাশ্ুপত-পাঞ্চরাত্র মত 
অংশতঃ খণ্ডিত ও আঁধশিক সমথিত হইয়াছে 
কিন্তু স্টায়-বৈশেষিক-সৌগত-আহত নত সর্নাংশেই 
পরিত্যক্ত হইবাছে। এই কারণে বুঝা যায় 
যে-সাঙ্য-যাগ-পাশুপত-পাঞ্চরার সম্প্রদায়-চতুষ্টয 
প্রাচীনতব | ওপনিষদ ব| শ্রোত বা বেদান্ত 
মতের সহিশ আংশিক অদানজন্ত-সত্তেও 
ইহারা সর্বাংশে উপেক্ষণীর ছিল না। পক্ষান্তরে 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ন্য/র-বৈশেধিক-বৌদ্ব-জৈন- 
মত অন্যন্ত উপেক্ষিত হইত। মগাভারতেও 
বেদান্তদর্শনের এই সিদ্ধান্তের সনর্থন পাওয়া 
যায়। শান্তিপর্েব বলা হইয়াছে_( ১) সাথ্য, 
(২) বোগ, (৩) পাঞ্চরাত, (৪) পেদ ও 
(৫) পাঁশপত--এই পাঁচটি বিভিন্ন মত_ 
“সাঙ্যং যোগঃ পাঞ্চবাত্ং বেদাঃ পাশ্পতং তথা । 
জ্ানান্তেতানি রাঁজষে । বিদ্ধি নানামতানি বৈ |” 

( মহাভাবত, শান্তিপৰ্র, 
৩৪৯ অধ্যায়, বঙ্গব।পী সং) 

“শিবমহিয়ঃস্তোত্রেও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি 
দেখিতে পাঁওয়। যায়_- 

“ত্রয়ী সাঙ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্বমিতি 

প্রভিন্গে প্রস্থানে :** ১:22221৮ (9) 

অতএব, প্রাচীন মত পাঁচটি- (১) বৈদ্দিক 
বা ওপনিষদ বা বেদান্ত-মত, (২) সাংজ্যমত, 
(৩) যোগমত, (৪) পাঞ্চরাত্রমত, (৫) পাশুপত 
মত। তন্মধ্যে বাদরায়ণ বৈদিক মতের অনুবর্তী 
- অপর চারিটি মতের অংশবিশেষ তিনি গ্রহণ 
ও অংশবিশেষ বর্জন করিয়াছেন । 

আচার শ্রীশক্কর-ভগবৎপাঁদও এই শ্রেষ্ট মতানুসারে 
ব্রহ্মহত্রের ভাষ্-রচন।! করিরা গিয়াছেন। 


জম ১৮৫ 


একারণে তিনিও অনির্বচনীয়-খ্যাতির সমর্থক । 
অধ্যাসভাযের প্রারভে তিনি ইহার সুচন! করিয়া 
গিরাছেন। বিকোধী খ্যাঁতিবাঁদগুসিব নিরসন 
করিতে যাইয়া তিনি বলিক্মাছেন_*্তথা চ 
লোকেহন্থুভবঃ শুক্তিক। হি রজতবদবভ(সতে” | 
ভ্রমস্থলে লৌকক অন্তভব এইরূপ-_শুক্তিকা বজতের 
হ্যার প্রতীত হয়। “লোকে” পদ্দ হইতে স্চিত 
হয়_ শক্তিতে রজত-প্রতীতি লৌকিক--অলৌকিক 
নহে_-এ কারণে 'অন্ঠথাখ্যাতি” ভাষ্যকারের 
অনভিপ্রেত। (কারণ, অন্তথাখ্যাতিতে স্বীকৃত 
জ্ঞানলক্ষণী-প্রত্যাসত্তি অলৌকিক সংসর্গরূপ )। 
“অন্রভব'-পদপ্রয়োগে স্চিত হইয়াছে--শুধিতে 
রজত-প্রতীতি অন্গভবাঁত্বক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
_-অনুমান|ত্ব্ক জ্ঞান নহে অতএব এঅথ্যাতিবাদ' 
ভাষ্ক|র-কর্ৃক অমর্ধিত হন্ন নাই। (কারণ, 
অখ্য।তিবাদে শুক্তিতে রজত স্থৃতিমাত্র হইব 
থাকে )1 “গুক্িকাঁপনটি হইতে হুচিত হয় 
_-মর্ষ্ঠান শুক্তির বাহা সত্তা আছে; অতএব 
£অত্বখ্যাতি ভাষ্যকারেব অনভিমত। (আত্ম- 
খ্যাতিতে বাহারূপে প্রতীয়মান বস্তু বস্ততঃ আন্তর 
বিজ্ঞানের বহিঃক্ষেপমাত্র )।  প্রিজতবৎ” পদটি 
দার। বুঝ। যাঁব--শুক্তিতে প্রতীয়মান রজত বার্থ 
রজত নহে কিন্ত রজতের ন্যয়ি আর কিছু বাহ 
বস্তুতঃ ব্যাখ্যাযে।গ্য নহে। অতএন, সতখ্যাতিও 
ভাষ্যক1ব-সম্মত নতে। । কারণ, সৎখ্যাতিবাদে 
সত্য রজতের অতি সুশ্াতিস্ছক্ষ অংশ শুক্তিতে 
বর্তমান বলিয়। শুক্তিতে রজণ-গ্রতীতি হয়; 
অর্থাৎ_-শুক্তি-বপ্য একেবারে অসৎ নহে_-উহাতে 
সত্য রজত হুঙক্মভাঁবে বিদ্যমান । ) 

ভাষ্যের “অবভাসতে' পদ হইতে বুঝ যাঁয় 
যে- শুক্তিতে রজতের প্রত্ীতি সম্পূর্ণ অসৎ নহে 
- যাঁবৎকাঁল রজতের প্রতিভাস হয়, তাঁবৎ উহা! 
সত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, 
অসৎখ্যাতিবাদও ভীষ্যকারের মতবিরুদ্ধ। 

অতএব, পাঁরিশেষ্য-স্ার়ে একণাত্র “অনির্ববসনীক়- 
খ্যাতি'ই ভাব্যকারের অভিপ্রেত- ইহা অনুমান 
কর! অসঙ্গত হইতে পারে ন1। 





মার্গসজীত বৈদিক কি-না? 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


মার্গসংগীত বল্তে কোন শ্রেণাব সংগগীতকে 
বোঝায় এ নিয়ে ভারতীয় পঞ্ডিতদের ভেতর 
মতভেদের অন্ত নেই, আর পাশ্চাত্য পণ্ডিতের1ও 
এখনে! গতানুগতিক ধারাকে অনুসরণ করে 
চলেছেন--নতুনের কোন জন্ধান তারা দিতে 
পারেন নি। মমার্গ নল্তে 'ক্যাসিকাঁল' 
(০15351-21) সংগীত বোঝার ৭ প্রুণের সৌথিন্‌ 
মন্তব্যও অনেক কলাঁবিদ্‌ আবার পৌষণ করেন। 
কিন্তু কাঁসিকাঁল সংটাত ও মার্গসংগাত যে সমপর্যীর- 
ভূক্ত নয় একথা এঁতিহীসিক গব্ষেক মাত্রই 
একবাক্যে স্বীকার করনেন। প্রাটীন সংস্কৃত 
সংগসীতশান্ত্রগুলিও আমাদের এ পার্থক্যের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয় । ক্ল্যাসিকাল যে সংস্কৃত (511090) 
উন্নত রুচিসম্মত ও বৈচিত্র্যময় এ ব্ষিষে কোন 
সন্দেহ নেই, কিন্ধ ক্যাসিকালের বয়স মুসলমান 
রাজত্বের গণ্ডভীকে অতিক্রম ক'রে ঠিক ইঠিহ?সিক 
বা. প্রাগৈতিহাদিকের কোঠায় কিছুতে পৌছতে 
পারেনি । স্বরবিস্তার, শ্রুতি-নাধুরধ, রাগ-রাগিণীর 
প্রকাশ ও পরিবেশন, বাদী সংবাদী ও বি্বাদীর 
মধাদ। দান, আলাপ তান গমক অলংকার মুছ নী 
প্রভৃতির কৌলীন্া রক্ষ। এ সমস্তই ক্র্যাসিকাল 
তথ) বর্তমান 'অভিজাতি সংগাতের অবদাঁন, এশ্বর্ষ 
ও কূপ হ'তে পারে, কিন্ধ মার্গসংগীত ঠিক এধরণের 
নয়। মার্গ-সংগীত যর্দিও 'আলাপাদদিনিবন্ধেণ/, 
রাগবিবেকসম্পন্ন ও নিয়মবুক্ত (নিয়মে তু সি ) 
তবুও তাঁকে ক্লযাসিকালের গোষ্ঠীভূক্ত করা কখনই 
সমীচীন হবে না। মার্গসংগীতে নিছক ভারতীর 
ভাবধারা! ও পরিবেশের মাধূর্ধ আছে, ক্ল্যাসিকাল 


সংগাতে ভারতীর আদশের সংগে মোগল-্দরবার 
ও পাবস্ত-পরিবেশের ছোঁয়াচই বরং বেশী। 

মার্গসংগাত প্রাৈদিক থুগে রূপায়িত না 
থাকলেও বৈদিক থুগে বে পূর্ণবিকশিত ছিল 
এবিষয়ে কোন সনে “নই । কিন্ত মা্গসংগীত 
বলতে আমর সত্যি সত্যি কি বুঝি “সাই যথার্থ 
আলোচনার বিখয়। 'অবশ্ত এ আলেচিনও 
প্রাচীন নথি-পত্রের নজিরের ওপর নিভর ক'রেই 
কবতে হবে। ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও 
শিক্ষাপ্ুলিন ভেতর গাথা, গান, সাম, উদ্গীথ, 
উদগান, জ্ঞোম, স্ঞোভ, উহ, উহ্য প্রভৃতি নামের 
উল্লেখ মাছে । ব্রাঙ্গণ-সাঁহিত্ে ও প্রাতিশাখ্য- 
গুলিতে সাঁমগান্রে অজ্ভাতে গ্রামেগে়গান ও 
অরণ্যগেরগানেব ইংগিত পাই । সাঁমগান বৈদিক 
বুগেরই নিজস্ব সম্পদ! বৈদিকযুগও ভুচার 
ব্ছবের সমষ্টিকে নিয়ে গড়ে উঠে নি, কয়েক 
হাঁজার বছরের ক্রমোননতির ধারা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, 
শিক্ষা, ধর, সাহিত্য, বিজ্ঞ।ন ও দর্শনকে নিয়ে 
এই বৈদিক ঘুগ গড়ে উঠেছিল । উান-পতন্ই 
ঘুগের ধম । বৈদিক যুগে ক্রমবিকাঁশের সংগে 
সকল জিনিসেরই ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছিল। 
খক্ছন্দে সুর যোজনা ক'রে সাঁমগান্র স্যষ্টি 
ভয়েছিল। সাঁমগান সামিক ঘুগেরই পরিণতি । 
সামিক থুগে তিনম্বরযুক্ত গানের প্রচলন ছিল । 
সেতিন স্বর কারে। মতে নিষাঁদ বড়জ ঞধভ, 
কারে! মতে পঞ্চম মধ্যম বড়জ অথবা কাঁরে! 
মতে আবার পঞ্চম গান্ধার বড়জ। ৩বে সোমনাথ 
( ৯৬০৯ খুঃ) তার রাগবিবোধপ্রন্থে পঞ্চম গান্ধার 


মান, ১৩৫৪ ] 


বড় জকেই (সমপা1) স্বয়সু (55108] ৪170. 961 
16৮81126) স্বর বলেছেন £ “কিং চ ্বভৃবঃ সমপা' 
অথবা “সমপাঃ বড় জ-পঞ্চম-মধ্যম1; স্বন্মাদেব 
ভবস্তীতি স্বভুবঃ স্বপ্রকাশাঃ;  বলেছেন।, 
বেস্কটমুখীর অভিমত তাই । সুতরাং অবরোঁভ 
গতিতে পঞ্চম-মধ্যম-বড়জ ( পমসী। অর্থাৎ সমপা । 
স্ববু তিনটিই সাঁমিক ঘুগের স্বর হওয়া সমীচীন 
সাঁমিক ঘুগের আঁগে আঁচিক ও গাঁথিক ঘুগ। 
আঁচিক থুগে একটিমাত্র স্বরেই খক্ছন্দ গান কর! 
হত, আর গাঁথিক থুগে ছুটিমার স্বরে গাথা- 
গানের প্রচলন ছিল । সাঁমিকের পরে স্বরান্তর, 
ওড়ব, ধাড়ব ৪ সংপূর্ণ-বুগের বাঁজত্ব। ক্রম 
বর্ধমান স্বরগুলির ন/ বুগের ভেতর ক্রমবিকাঁশের 
ধার বা স্তর লুকানো ররেছে ৷ ক্রমবিকাশ 
সমস্ত জিনিসেরই স্বীকার করতে হবে| . স্বরের 
বিকীশকে নিয়েই গীন না গীতির বিকাঁশের 
সার্থকত।। সামগানে তিন থেকে মারম্ভক কবে 
সাত শ্বরের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ 
ধক সাম বজু অথর্ব তৈত্তিরীয় ইতরেয় প্রভৃতি 
প্রাতিশাঁখাগুলি, তাদের ভাম্য টীক টিগ্লনি আর 
শিক্ষাগুলি। সাঁমগাঁন চাঁর পাঁচ ছয় 'অথব। সাত 
তথ। সম্পূর্ণ স্বরে লীলারিত হ'লেও তা স্ুসঙ্গত ও 
নিয়মানুগই হয়েছিল । দেশ ও কালের মধাদাকেও 
তারা অবমাননা করেনি । সামগানের পর 
সামের অনুকরণে মার্গ-সংগীতের উৎপত্তি হয়েছিল । 
শ্রুতি জাতি গ্রাম আলাপ মুছ'নার সংমিশ্রণে 
মার্গসংগীত ছিল নৈচিত্রামর ও নিয়মাধীন। এই 
বৈচিত্র্য ও নিয়মকে অতিক্রম করলেই তা দেশী 
ংগীতের পর্ধায়তূক্ত হত । দেশী সঙ্গীতে শ্রুতি জাতি 
ও গ্রামের কোন বালাই থাকত না-"“যেষাঁং শ্রুতি- 
স্বরগ্রামজাত্যাদিনিয়মো। ন হিঃ | অব্ঠ বভমান 
ক্যাসিকাল সঙ্গীতও শাস্ত্রীয় দেশী সংগাতের শ্রেণী- 
ভুক্ত যদিও ক্লাপিকাল-দংগীতে শ্রতি জাতি 
১ 'রাগবিরোধ (৫) ৪, 1045), পৃঃ ৬৭ 


মার্গসংগীত বৈদিক কি-ন।? 


১৮৭ 


ুচ্ছন। অলঙ্কার, সবই রয়েছে । কল্লিনাথ দেশী 
সংগীতকে 'কামচারগ্রবিতম" বলেছেন । নিয়মে 
বিধিবদ্ধ হলেই ( নিয়মে ভু সতি” ) তা! মাগ- 


সংগীতের কৌলীন্ক পেত--'তেষাং গতাদীনাং 
মার্গত্বমেৰ | “কামচার' বল্তে বার বেমন কুচি 


সে রকমই গান করত। এটাই দেশী সংগাত। 
কল্িনাথ তাই বলেছেন ? দদেশিহ্ং চ তত্ুদ্দেশ- 
মন্তুজমনোরগ্রনৈকফলত্বেন কামচার প্রবতিত্বম' ৷ রুচির 
মন্তবারী যা ভাল লাগ্ত অর্থাৎ শ্রতিমধুর ছিল 
ও লে।কের মনোরঞ্জন করত তাই গান করত, কাজেই 
দেশ বাঁ স্থানভেদে তা! ভিন্ন ভিন্ধ হত, নিয়মের 
তথ। বিধি-নিষেধেরও কিছু বালাই গাঁকৃত না! 

রাগবিবোধকার সোমনাথ 'গাতং দ্েধা মা? 
দেশী” ব'লে মার্গ ও দেশা হিসাব ভাঁরতীর সংগাতকে 
দু'ভাগে ভাগ করেছেন। মার্গসংগীত সন্ধে তিনি 
বলেছেন, 
৭, মাগঃ স যো বিরিক্টাছোঃ। 
মন্থিষ্টা ভবতাছো; শন্তেরতো প্রযুক্তোহ্চাৎ ॥' 
পরিক্ষার করার জন্য তিনি টীকাতেও 
'মাগাতে অথ্িষ্াতে ইতি মার্গঃ 
বে! বিরিঞাছৈঃ আঙ্ধািভিঃ  অথিষ্টং গবেষিতঃ 
সামবেদাঁছত্কম্য 'প্রথম-দ্বিতীয়-ততীয়-চতুর্থ-মন্ত্রীতি- 
স্বাধাখান সপ্তশ্বরান সংগৃহা প্রবর্তিত ইতার্থঃ 
মতঙ্গও তার বুহদ্দেশীতে মাগ-সংগাতের পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছেনঃ _ 

'আলাপার্দিনিবদ্ধো যঃ স চ মা্গ; প্রকীতিতঃ । 
শালাপার্দিবিহীনস্ত স চ দেশী প্রকীতিত: ॥' 


আরো 
উল্লেখ করেছেন £ 


বে গানে আলাপ মুছন। তাঁল লয় অলংকার 
প্রভৃতির সমাবেশ থাকে তাকে নার্গ” আৰ 
আলাপারদি বৈশিষ্ট্য যে গানে থাকে না তাঁকে 
“দেশী'-সংগাত বলে। 

প্রাসিন সংস্কৃত বইগুলির ভেতর শাঙ্গ দেবের 
ংগীতরত্বাকরই ( ১২১০-১২৪৭থ্‌ঃ) বিস্কৃত ও এক- 
দিক থেকে শ্রেষ্ট, নচেৎ প্রামাণিক সমস্ত গ্রন্থকেই- 
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বল। যাঁয়। রত্রীকরকার শাহ দেবের, আগেও অনেক 
সংগীতগ্রস্থকারের নামের উল্লেখ পাওয়। যায়। 
শাঙ্গ দেব নিজেই রত্বাকরে তাদের নাম করেছেন 
(১/১৫--২০)--বেমন, সদাঁশিব, ব্রহ্ধী, ভরত, 
কশ্তপ, মতজ, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, শাদু'ল, 
কোহল, বিশ্বাখিল, দত্তিন প্রভাতি। এদের 
সকলের সংগাতগ্রস্থ কিন্তু ছাপার আকারে জাবাঁর 
পাঁওয়। যাঁয় না; পাওুলিপি 
তাও সকলের সংপূর্ণরূপে পাওয়া স্ুকঠিন। 
ভরতের নাট্যশান্ঈ (9-৫ শতাব্দী), দঙ্ডিল বা 
দস্তিলের দত্তিলম্‌ ( ৪-৫ শতাব্দী ॥ মতগের বৃহদ্দেণা 
(৯ম শতাবী) নারদের মকরন্দ ("ম শতাব্দী ) 
প্রভৃতি বইগুলি ছাপার অক্ষরে এখন পীওয়। 
যায়। তবে এগুলির চেয়ে রত্বাকরেব আলোচন। 
আরো সুষ্পষ্টা ও বিস্তৃত। শাঙ্গদেব তাঁর 
রত্বাকরে মার্গসংগাত সম্বন্ধে বলেছেন 2 ব্রঙ্গাং 
প্রভৃতি আচার্ষেরা চারবেদ থেকে অশ্বেষণ ক'বে 
থে সংগীত বুচনা করলেন, প্রভৃতি 
কলাবিনের] তাকেই রূপারিভ ক'রে সাধারণের 
সমাজে পরিবেশন করেছেন।  বত্রাকরের 
টীকাকার কঙ্পিনাথ ( ১৪৪৬-১৪৬৫খঃ ) একথা 
আরো! পরিষ্কার করে বল্তে গিয়ে উল্লেখ 
করেছেন : “মাগিতত্বান্মার্গ; । মাগিতত্বং চ বিরিধা- 
দ্যৈব্র্গাদিভিঃ নাট্যসংজ্ঞমিমং বেদং সেতিহীপং 
করোম্যহম্ঠ ইতি প্রতিজ্ঞার চতুযু নেদেঘদ্িষ্য 
কৃতত্বাৎ। মাগিত ইতি "মার্গ অন্বেষণে” 
ইত্যন্মান্ধীতোঃ কর্মণি নিষ্ঠায়াং রূপম্‌ 1৮ স্ভরাং 
দেখ। বাক, ব্রদ্মা প্রভৃতি কলাবিদেরা খক্‌ সাম 
যঙ্গু ও অথর্ববেদ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে 
ভরতাি শিষ্যদের শেখালেন ভরত প্রভৃতি সংনীত- 
নায়কেরা তাকে আবার নাট্য ও সঙ্গীতের 


(002101150110)05) 
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২. এই ্রন্ধা অবন্ত স্ুষ্টিক্া চতুমুর্খ ত্রন্মী নন, কারণ 
করন্ধার বহু রূপ ও মুত্তিভেদের উল্লেখ ব্রা্মীণসাহিত্য থেকে আরস্ত 
ক'রে পুরাপগুলিতে পর্যন্ত পাওয়া! যায়। 


উদ্বোধন 


সুবর্ণ জয়ী 


ভেতর যোজন! ক'রে সাধারণের জন্য লোকসমাঁজে 
প্রচার করলেন । 

রত্বাকরের টাকাঁকাঁর সিহভৃপাল (১২২০ খৃষ্টাব) 
মাগ” তথ! 'মাগিত শব্দে অন্বেষিত” বা 
দৃষ্ট-ই  ( মাগিতোহম্বেষিতো দৃষ্টঃ) বলেছেন । 
অন্বেষণ অথবা দেখা (দৃষ্টঃ) কোন-কিছু 
একট। চল্তি ও সত্যিকার জিনিসের, অর্থাৎ 
যার অন্তিত্ব ও প্রচলন সমাজে আছে তার 
সন্বন্ধেই চলে, ব। আগে বা! কোনদিন সমাজে 
প্রচলনের আকারে থাকে ন। সে জিনিষের 
অন্বেষণ বা দর্শনের প্রশ্থ কিছুতেই জাগে না। 
কাজেই একথ। ঠিক যে, ব্রঙ্গা প্রভৃতি 
গুণীরা৷ একটি 'প্রচনিত বৈদিক সংতের ধারাকে 
অনুসরণ করেই মা তথা মাজিত (178?)0 ) 
সঙ্গাতের প্রব্ন সমাজে করেহিলেন । কল্লিনাথও 
তাই বলেহেন £ সামবেদীদিদং গীতং সংজগ্রাহ 
পিতানহঃ | এই গাত” বা গান বল্তে 
কল্লিনাথ বৈদিক তথা মার্গসংগাতকেই সংপূর্ণ 
লক্ষ্য করেছেন৷ তার্পর মার্গসংগতও যে বৈদিক 
তার নজির দিতে গিয়ে তিনি 'আবার 
বলেহেন £ *ণাতশ্ত সামব্দেসংগ্রহরূপত্বেন বৈদিক- 
ত্বা্ুপাদেয়ত্বং তবে গীত তথ। মার্গসংগাত নিছক 
সাঁমগান নয়, কারণ সাঁমগানের স্বরসৌন্দর্ধ, 
গতি ও ধারাকে অন্গসরণ করেই মার্গলাংতের 
স্থষ্টি হরেছিল, আর তাই মার্গঙ্গীত ও সাঁমগান 
ঠিক এক জিনিস নয়। তবে সাঁমবেদ্দ তথা সাঁমগানকে 
অনুসরণ ক'রেই স্থষ্টি হরেছিল ব'লে মার্গসঙ্গীতও 
বৈদিক কৌলীন্ত পাবার অধিকারী । 

সাম্গানের মতো মার্গনংগাতেও সাত স্বরের 
প্রচলন হয়েছিল (“গাতন্তাপি সপ্ত্বরাত্বকত্বাৎ? )। 
অনেকে এই সাঁত স্বর সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে 
বলেন বে, সামগাঁনে তিন অথবা চার 
স্বরেরই মাত্র প্রচলন হিল। কিন্তু এ ধরণের 
মন্তব্যের পেছনে কোন খ্রতিহানিকতা- নেই, কারণ 


মাঁথ, ১৩৫৪ ] 


কুষ্টাদি সাত স্বর ধে সাঁমগানে ব্যবহৃত হত 
একথা প্রাচীন আচার্ধের! সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করেছেন। পুষ্পধি প্রণীত সাঁমপ্রাতিশাখ্য 
পুপ্পন্থত্রে আবার উল্লেখ করা হয়েছে £ 
সম্প্রদারভেদে সামগান চার, পাঁচ, ছয় 
9 সাত স্বরেও গান কবা হত। যেমন, 

'এতভাবৈস্ত গায়স্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্‌ পৃথক । 

পঞ্চম্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু ॥ 

সামানি ষট্নথ চান্তানি সপ্ত দ্বে তু কৌথুমাঃ।"৩ 
নিঃ এম এস রামন্বামী আয়ারও রাঁমামত্যেব 
স্বরমেলকলানিধিব মুখবন্ধে (11009000007) এই 
প্রসংগের অবতারণা ক'বে ত্বীকার করেছেন, 
চার কন, পীচ থেকে সাত শ্ববেব ব্যবহার 


সাম তথা বৈদিক গানে হিল তিনি 
বলেছেন 2 51075. 50915 0 005 [12127 
[10510 0101118111৮ 1817060 টিনা 009 


(০0001700165 09৮, 001106 006 1861 
9 07/22%-0051100, 1999 &) 56৮৫1) 10195 ১ 
প্রবভপক্ষে সামগাঁনে সাত ম্বরের 
প্রচলন ছিল আর সে সাত স্বরের নাম কুট 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মন্ত্র ও অতিস্বার্য। 
শিক্ষাকার নারদ এবং বেদভাষ্যকার সায়ণ 
মাবার এদের নম প্রথম, দ্িতীর তৃতীয়, 
চতুর্থ, পঞ্চম, যষ্ঠ, ও সগ্তমও দিয়েছেন। 


মার্গসংগীত বখন স্পষ্ট ভল মাঁজিতরুচিসম্পন্জ সমাজের 


না 35 


৩. ৬1৭০ পুষ্পনুত্র (কাশী সং), পৃঃ 
অজাতশক্রর ভাঘ্ও ভর্টব্য। 
761 1%45£0 017 27272905428 (1914), পৃঃ ২৬১। 
নারদীশিক্ষা, পৃঃ ৩৯৭ ৩*৮ | 

৪ “মার্গসংগীত' বলতে তিনি সামগানকেও লক্ষ্য 
করেছেন; কারণ তার মতে সামগাদ ও মার্গশঙ্গীতের 
ভেতর কৌন পার্থক/ নেই। 

& ঠি 47170220108 89 
26212, 01881, 


১১৮-১১৯, 


€ ঘ০য 50259 : 


51/0777766107212- 


মার্গসংগীত বৈদিক কি-ন।? 


১৮১ 


জন্ঠ তখন সামগানের অনুকরণে সাত স্বরকেই 
আবার তাতে ব্যবহার কর। হল, কিন্ত তাদের 
নামকরণ কর। হল দেশী সংগীতের মতে। ষড়জ, খাষভ 
গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাঁদ বৌলে। অবশ্য 
বৈদিক সামগানের অন্করণে মার্গনংগতের স্যটি 
হলেও কেন যে শ্বরগুলির নামের পরিবতন করা 
তাঁৰক কোন সুম্প্ট নজির এখনো পর্যন্ত 
আবিষ্কার হয়নি। হবে সাঁমগানের পাশাপাশি 
দেশী সংগীতের প্রচলন থাকায় এবং সীমগাঁনেব 
রীতি তখনকার সমাজ থেকে লোপ পেতে 
ব্দলে বর্তমানের রুচি অনুযানী 'দেশী সংগীতের 
স্বরনামই গুগীরা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে 
মনে ভয়। চনতি জিনিসেরই সমীজে আদব 
থাকে । সমাজে সাঁমগান্র প্রচলন তখন 
কমে এসেছে, সমাজের রুচিও দেশী সংগাতের দিকে 
ঢলে পড়েছে, কাজেই ভরত প্রভৃতি কলাবিদের] 
সামগানকে আরে! মাঞজিত ও তখনকার সমাজের 
অনুযায়ী করে মার্গসংগতের হ্ট্ি করলেন, 
দেশেব উন্নতিকাঁমী গুণীরাও তা গ্রহণ কর্লেন। 
দেশী সংগাতও সমাজে তখন আদৃত ও সুপরিচিত 
ছিল ব'লে দেশী সংগীতের মতোই মার্গসংগতের 
সুরগুলির নামকরণ করলেন ষড়জাদি। কল্লিনীথও 
তাই সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন £ পামানি হি 
জু্ট-প্রথম-দ্বিতীর-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্ত্রীতিশ্বার্ধাখ্যাঃ সপ্ত 
স্বর; ইহ তু তএব বথাযোগং ষড়জাদিব্যপ- 
দেশভাজ ইতি |? 

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা উচিত 
যে, কল্লিনাথের ইহ তু ত এব যথাযোগং 
বড়_জীদিব্যপদেশভাজঃ স্বীকৃতিগুলি কিন্তু বেশ 
সুস্পষ্ট নয়, তবে এ স্বীকৃতির জন্য তিনি শিক্ষাকার 
নারদের *» কাছেই বিশেষভাবে খণী। আমাদের 

৬ মকরন্কার নারদ ও শিক্ষাকার নারদ এ'রা থে 


ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সম্পূর্ণ আলাদ! লোক একথা আগে 
আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি । রামায়ণ, মহাভারত, 


নিক 


অন্থমান- শিক্ষাকার নারদ নাট্যশাস্ত্কার ভরত 
ও দত্তিলেরও আগেকার লোক ; শুতরাঁং রত্বা- 
করকার শাঙ্গ দেবেরও অনেক আগে তিনি 
তার গীতগ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন 
শিক্ষাকার নারদের সমরেই সাম গানের 
ধারা ক্ষীণপ্রীয হয়েছিল, অথচ দেশা সংগীতের 
প্রচলন তখন অব্যাভতইঈ ছিল। মার্গ-সত্গীতের 
রূপও দেশীব পাশে তখন বরং বেড়েই চলেছে । 


নারদের কাছে মার্গের কোৌলীন্ত বৈদিকের 
কোঠাতেই সুরক্ষিত ছিল, অথচ সামগানের 


সাত শ্বরের স"গে মার্গ-সংগীতের সাত স্বরের 
পারম্পরিক পরিচয়গত কোন এক ছিল না, 
অথচ এ্রকোর অথব বিশেষ সম্পর্কের একট! 
প্রয়োজনও ছিল ; কারণ সমাজ তখন সাঁমগানের 
স্বর ক্ুষ্টাির নাম একরকম লে ঘাওয়াতে নাবদ 
তার শিক্ষায় সংগাতে সাত স্বরের পরিচয় দিতে 
গিয়ে দেশী শ্বরের কথাই বলেছেন। যেমন, 


ফিড়জন্ট খষভশ্চৈব গান্ধারো! মধ নন্তথ] | 
পঞ্চমে৷ ধেবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত স্ববঃ ॥' 


কাজেই একথ। ঠিক বে, নারদ মার্-স্গীত ও 
দেশী সংগীত এ ছুটির স্বরন(মেরই মাত্র উল্লেখ 


করেছেন, সাঁমগানের কথা কিছু বলেন নি; 
কারিণ সামগান তখন সাধারণের ভেতর এক 


রকম অপ্রচলিত হয়েছে বল্লেই চলে । অগচ সাঁমবেদ 
বা সামগানের মোটামুটি উপাদানকে অনুনরণ 
করেই ( “মার্সিতঃ, দৃষ্টঃ, ) অন্ততঃ মার্গ-সংগীতের 
উৎপত্তি। তাই নারদ সামগান ও 'মার্স-সংগীতের 
ভেতর একটি যোঁগম্থত্র রচনা ক'রে দেখালেন, 


হরিবংশ ও পুরীণগুলিতে অনেকগুলি নারদের আবিভীব 
দেখ! বায়। কাজেই ব্যাস, ব্রঙ্গা, ইন্দ্র প্রভৃতির মতে! 
নারদণ্ড একটি উপাধি হওয়া অসন্ভব নয়। অথব৷ ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে একুই নামে অনেক নারদ থাকাও সম্ভব। 


উদ্বোধন 


স্বর্ণ জন্ব্তী 


'ষঃ সাম্গাশাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ মঃ স্বর | 

যো দ্বিতীয়; স গান্ধারস্তৃতীয়ত যত: শ্মৃতঃ ॥ 

চতুর্থ ষড়জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ। 

বষ্ঠে নিষাদো বিজয়; সপ্তম, পঞ্চম ম্মৃতঃ ॥* ৭ 
নারদ প্রথম স্বরের সংগে মধ্ামের, দ্বিতীয়ের 
সংগে গান্ধারের, ততীয়ের সংগে খষভের, চতুর্থের 
সংগে ষড়জের, পঞ্চমের সংগে ধৈবতের, ষষ্ঠের 
সংগে নিষ|দের এবং সপ্রমের সংগে পঞ্চম শ্বরের 


তলন। কারে পরস্পরের অউক্য দেখিয়েছেন | 
অবগ্ত আচাঁষ সাধণও এ ধরণের প্রচেষ্ট। 


করেছিলেন, বদিও শিক্ষাকার নারদের সংগে ঠিক 
গিল নেই । শিক্ষাকার নারদের “ঃ সামগানাং 
প্রথম, প্রভৃতি স্বীকৃতির জঙ্ট কল্লিনাথের হি 
এব য্থাঝোগং ড় জাদিব্যপদেশভাঁজ 
ইতি” কথাগুলিব সুস্পষ্ট নর্থ প্রকাশ পেয়েছে । 
ব্রঙ্ধা চার বেদ থেকে উদ্ধার ক'রে মার্-সংগীতের 
রূপ দিয়েছিলেন সর্বসাধারণের উপকারের জন্য 
( বরিহ্ষাণোহপি বেদাঁছুদ্ধত্য সংগ্রহেণ সার্ববর্ণিকত্বং 
প্রয়োজনমিতি? )। তদানীন্তন গুণী সমাজও তাই 
মার্গসংগীতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন । 

মোটকথা, একথা মেনে নিতে আমাদের 
আপতি নেই থে, মার্গ-সংগাতও সামগাঁনের মতো 
বৈদিক, বদিও তা সামগানের হুবহু নকল অথবা 
ঠিক সামগাঁনঈ নয়। চার বেদ থেকে মালমশলা! 
সংগ্রঠ করলেও প্রধান্তঃ সাঁমবেদে থেকেই “গাত 
মর্থাৎ মার্গসংগাতের উপাদান নেওয়া হয়েছিল | 
ব্রহ্মা নিজে সাঁমগানে পারদর্শী ছিলেন 
'সামগাতিরতো। ব্রহ্মা”, আর সংগ্রহকঠা ব্রঙ্গার 
সময়েও সমাজে সামগাঁন্র প্রচলন ছিল--যদ্দিও 
খুব বেশী নয়। রত্বাকরের অন্য টাকাকার 


৮৩] 
ঞ্ 


৭. শিক্ষাসংগ্রহ (কাণী সঃ), পৃঃ ৪১০ 

৮ সামগানের প্রচলন অব্য এখনো! ভারতের নানান 
জায়গায় রয়েছে যদিও সর্বসাধারণের ভেতর তার আদর অত্যন্ত 
কম। পাঞ্জাবগ্রদেশে, দাক্ষিণাত্যে ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে 


মাঘ, ১৩৫৪ মার্গসংগীত বৈদিক কি-না! ১৯১ 
সিংহভূপালও স্বীকার করেছেনঃ গতন্ত সমূল- লৌকিকই বলেছেন। লৌকিক গানই প্রকৃতপক্ষে 
তমাহ--সামবেদাদিতি' | তা ছাড়া কল্লিনাথের দেশী সংগীত । তাবে ভরত “গান” শব্দের পরিবে 


'এতচ্চ ন কেব্লং বৈদিকম্' কথাগুলি থেকেও মার্গ_ 
সংগীত যে বৈদিক একথ| স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ভয্ব। 
অনেকের মতে গান্ধবগানই মাগ'সংগাত। 
টাকাঁকাঁর চতুর কল্লিনাথও তাই স্বীকার করেছেন £ 
“গান্র্বং নাগ । গানং তু দেশাত্যবগন্তব্যম্‌ | 
অনাদিসংপ্রদারমিত্যনেন গান্ধবন্ত বেদবদপৌরুষেয়ত্ব- 
নিতি সুচিতং ভবতি । গানং তু বাগ্েয়কারাদিপরতন্তর 
পৌরুধেয়মেব ॥?৯ 


্বাৎ 'বাগ্নেরকার বল্তে 
শাঙ্গদেব তাঁর রত্বাকরের প্রথম অধায়ে 
পদীর্থসংগ্রহে গাঁনেৰক কথার বাঁক) যিনি 
সুর (গেয়। যোজন। করেন তাঁকে বলেছেন। 


আর 'গান্ধব' বল্তে বিনি মার্গ ও দেবী এই উভর 
সংগীতে পরিদর্শী ভীকে বোৌঁঝার। মোটকথ। 
কল্লিনাথ গান্ধবকে মার্গসংগাতের আভিঙাতা 
দিরে 'গান'-এর সংগে সম্পূর্ণ পৃথক দেখির়েছেন । 
গান্ধবকে তিনি বলেছেন অপৌরুষের অর্থাৎ 
কোন্‌ পুরুষ বাঁ মরণশীল মানুষের দারা রচিত 
ন্য়। বেদও তাই ; বেদকেও শাস্ত্রে অপৌরুষের 
বলা হয়েছে । গান্ধবকে অপৌকষের বলে তিনি 
স্থৃতরাঁং বেদের তথা বৈদিক কৌলীন্যই গান্ধবকে 
দিয়েছেন, আর গানকে তিনি বলেছেন পৌরুষের 
সুতরাং লৌকিক ও অবৈদিক। কল্লিনাথের 
এ বিভাগ কিন্ত ঠিক প্রাচীন শাস্বসম্মত নয়, কারণ 
গান বা গীতি বলতে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রই সামগনি 
তথা বৈদিক সংগীতকে্ লক্ষ্য করেছে। তবে 
ভরত তাঁর নাট্যশান্ত্রে এবং ভরতের পরবর্তী 
্রন্থকারের। প্রায় সকলেই তীদের সংগাতের বইনে 
গানকে নাট্য ও বাগ্যের সমপধায়তৃত্ত ক'রে 


এখনো সামগ বা! সামগানকারীদের সংখ্যা বড় কম নয়। 
তবে প্রাদেশিক গায়কী ও উচ্চারণ পদ্ধতির অনেক, পার্থকা 
আছে। 

৯ সঙ্গীতরত্বাকর (2১02 ০০.) 1১. 11) গঃ ১৮৮ 


“গীত” শব্দই বেশী উল্লেখ ক'বে বলেছেন £ গত সাম 
উথা সাঁমবেদ বা)? সামগান থেকে উৎপন্ন ভয়েছে। 
যেমন, 

'নাটযবেদং ততশ্চে চতুবেদাজসম্ভবম্‌ । 

জগ্রাহ পাঠ্যমুখ্ঠেদাৎ সামভে। গীতমেব চ ॥ 

যঙ্ুবেদাদভিনয়ান্‌ রসানাথবণাদপি |" -* 
এখানে 'সানভ্যো গতমেব চ' বলতে মাগ-সংগতই 
বোঝানো উচিত। নাট্যশান্ত্রের ৬ষ্ঠ 'মধ্যাঁয়ে 
'গানং পঞ্চবিধং জ্ঞেযং? কথাগুলিতে 
'গান”-ও মার্স-সংএতেরই পর্ষীয়ভুক্ত বলেছেন । কিন্তু 
২৭শ অধ্যায়ে 'গাঁনং বাছ্ংং (২৭1৮০ 7, গিত- 
বাদিরভৃতিষ্ঠং' ( ১৭৯১), 'গানং নাটাকৃতং তথা; 
। ২৭1৯৮ ) অথবা এবং গাঁনং চ নাটাং চ বাগ্ং চ 
বিবিধ শ্রধম্‌, (২৮৭) কথাগুলির ভেতর গীত, 
গতি ব। গান দেশিশ্রেনাতক্ত করেছেন বলেই মনে 
হর়।১১ ভরত অগবা দদ্ভিলের পর মতঙ্গ সম্পূর্ণ 
দেশী সংগাতেরই প্রচারক ছিলেন; কারণ তার 
বইঘের নামই 'বুহন্দে শী” | তাছাড়া সংগাতের উৎপঞ্তি 
প্রকবণ বলতে গিবে একমাত্র দেশী সংগতের 
সম্বন্ধেই তিনি বলছেন; যেমন “বর্মোপলত্তনাঁদ্‌ ব্যক্ত 
দেশিমুখমুপাঁগত | ২ শাজদেব ও তার সংগাত- 
বত্তাকরে মা্গসংগাতের কথা উল্লেখ কবছেন যদিও 
দেশী সংগতের আলোচনাই তিনি 


৬৩০) 


গ্ধানতঃ 


করছেন পাশ্বদেব, সোমনাথ, অহোবল, দামোদর 
এবাও তাদের সংগতসময়সার, রাঁগবিবোধ, 
পারিজাত ও দর্পণে দেশীসংগতের বিবরণই 


দিয়েছেন । কাজেই কল্লিনাথ যে গর্বের সংগে পৃথক 


১০ নাটাশান্ত । কাশীসং ), ১১৬ ১৭ 

১১ শাঙ্গ দেবও ভাব বত্রাকবের প্রবন্ধীধায়ে ( ৪র্থ অঃ) 
গানকে দেশী পধায়ভুন্ত ক'বে বৈদিক গান্ধর্বসংগীতের সংগে 
আলোচনা করেছেন (51১-৩ )1 

১২ বৃহন্দেশী, ১২ 


৯৯২ 


ক'রে গানকে লৌকিক বলেছেন তা একেবারে 


অসংগত নয়, কেননী। “গান” ব্ল্তে তিনি 
দেশী গানের কথাই বলেছেন। 
মোটকথা কল্লিনাথের মন্তব্য থেকে স্পষ্টই 


বোঝা ধাঁয় যে, গান্বর্বসংগত বৈদিকত্বের সন্মান 
পাবার যোগ্য। মার্গ-সংগাতও তাই। কাজেই 
সাৃশ্তের দিক থেকে গান্ধর্ব ও মার্গ _ সমপধায়- 
ভূক্ত অথবা এক ও অভিন্নই। নাট্যশাস্ত্রকার 
ভরত এই গান্ধর্ব-গানকে আবাব গন্ধরদেরই 
একমাত্র প্রিয় সংগীত বলেছেন £ গিন্ধরাণামিদং 
হ্মাৎ ভস্মাদ গান্ধর্যুচ্যতে ।১৩ এই গন্ধর্দেব 
বাঁড়ী ছিল নাঁকি গান্ধার তথ ব্মাঁন কান্নাহারে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমা্জ 'পদেশে বাঁ 
কাবুলে । এ্তিহাসিক গবেষণায় এখনে পর্যন্ত 
এর কোন সঠিক নির্ধারণ হয়নি । গন্বর্ব- 
সংগীতের রূপ সম্বন্ধে পৰিচয় দিতে গিয়ে ভবত 
বলেছেন £ গান্ধর্ব ব্বব তাঁল ও পদের সংমিশ্রণেব 
রূপ--“গান্ষর্মিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরভীলপদা শ্রয়ম্ ।১৪ 
এদিক থেকে ভরত গান্ধর্কে স্বব তাল ও 
পদ হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ।১* 
তাছাড। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 
গান্ধর্গানের উৎপত্তি ,হয়েছে বীণা ও বংশ 
থেকে-_ অস্ত যোনির্ভবেদ্‌ গানং বীণাবংশম্তথৈব 
চ”1১* ভরত বীণ। ও বংশ তথা বেণুকে (7) 
সমগোষ্টীভুক্ত করেছেন, আর গান” বল্তে 
সামগানকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন ব'লে আমাদের 
অন্থমান। কিছন্ধা নারদীশিক্ষা় “বেণু, শবে 
মার্গ এবং দেঁশী-সংগীতকে বুঝিয়েছে ; যেমন 
'যং সাম্গানং প্রথমঃ স বেণৌরধ্যমঃ স্বর? ১" 


১৩ নাট শাস্ত্র (কাশী সং) ;২৮।৯ 


১৪ উই ২৮৮ 
১৫ তি ২৮১২ 
১ ঞ্ী ২৮1১৬ 


১৭শিক্ষসংখুহ ( কাজী সং), পৃঃ ৪১, 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জযুস্তী 


কাঁজেই মার্গসংগীত দি গান্বর্বগানের সংগে অভিন্ন 
হয় তবে নিজেই নিজেব কারণ বা উৎপত্তি- 
স্থানকি ক'রে হতে পারে? সুতরাং গান্র্ব- 
ংগাতের যোনি বা উৎংস্থান-স্থান গাঁন কি-না 
সামগান এবং সামগানেব সহকাবী বীণা ও 
ংশ অর্থে বাশী। শিক্ষাকাব নারদ “বেণু, 
শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন মার্গ ও 
দেশী-সংগীতকে বোঝাবার জন্টে। কাঁজেই কল্পি- 
নাথের "গান্ধর্বস্ত বেদবর্পৌরুষেয়ত্বমিতি” কথা- 
গুলিব সংগে 'গীতত্ত £৮ দামবেদসংগ্রহরূপত্তেন 


বৈরিকত্বাদুপাদেয়ত্ব” উক্তির সংপূর্ণ সামগ্ম্ত ও 
মিল আছে, আর সে জন্য গান্ধবকে মার্গ- 


শ্রেণাভুক্ত অথব। মাগ-সংগতের সংগে এক ও অভিন্ন 
করে উভয়কে বৈদিক সংগা বলাঁয়ও কোন বাধা 
নেই। ব্রাঁনামত্য তাৰ স্বরুমেলকলানিধিতেও 
তিব্র লক্ষান্রোধেন গান্ধর্ড সংপ্রবুজ্যতে' ব'লে 
গান্ধর্ব তথা মার্গসংগতকে বৈদিক আখ্যা 
দিয়েছেন । 

প্রকৃতপক্ষে মার্গ-সংগীতকেও বৈদিক সংগীত ব'লে 
স্বীকাঁৰ কর। উচিত । মিঃ এম এস রাম্বামী 
আয়াবও বামামত্যের শ্ববমেলকলানিধির মুখবন্ধে 





(11000000001) ) এই অভিমত স্বীকার 
করেছেন।১৯ তিনি ম্পষ্টভাবেই স্বীকার 
করেছেন 5 276066) 1 ৮610101500 ০81] 


+112158১ 772422 21%522+ মার্গসংগীতকে তিনি 
গন্ধর্সংগীতও বলেছেন £ 2০৮, 
01087018152 0 ৬6০1০ 1710510--081] 


1/197154 


1 ৮/1)20 9001 17089, 


কিন্তু মিঃ এন এস রামচন্দ্রন তার 7% 
5225 2 4:27%4/20 1£%52 (1938 ) বইয়ে 


১৮ 'গীতত্ত' বল্‌তে এখানে মার্গ সংগীতকেই বুঝতে হবে। 
0, 18521 0250250% 20 59278776121, 910775225, 
0,151. 


মা; ১৩৫৪ ] 


নার্গ-সংগীতকে ঠিক বৈদিক হিসাবে মান্তে রাজী 
হন নি। তিনি শাঙ্গদেব এবং কল্লিনাথেব 
প্রমাণ-বাক্যের নজির দেখিয়ে বলেছেন £ "শাঁজ দেব 
ও কল্লিনাথ দুজনেই মাকে বৈদিক সঙ্গীত বলে 
স্বীকার করেন নি।” কিন্তু তাঁঠিক নয়, কারণ 
শাজদেব ও কল্লিনাথের শ্বীকারকে তিনি বরং 
একটু বিকৃত ক'রে ফেলেছেন । তিনি বলেছেন £ 
11176161582 ৮16৬ 5 8021581705505 
৬০০1০ 0000910 270 1651, 10700611) 17010510. 
1115 00985 1706 56617) 109 02 00016 
8০০6121016.২*  £117916 1 2. ৮1৪৬ বৃল্তে 
পাঁদটাকায় তিনি মিঃ এম এস রামস্বামী 
আয়ারের নতকেই লক্ষ্য করেছেন যদিও তীর 
লেখায় 5681705 00 706 0015” কথাগুপি থাকার 
জন্য মার্গ-সংগীতকে বৈদিক বলে নী-মাঁনার ভেতর 
হত জোর বা আট নেই ।২ ১ 

স্থতরাঁং মিঃ বাঁমচন্ত্রন্ের মন্তব্য ঠিক হ'লেও 
সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হয় নি। কারণ কল্লিনাথের 
টাকার মর্ম হলঃ « ক % স্বরগতরাঁগবিবেকরো- 
জত্যাগ্যন্তরভাষাস্তং বছুক্তং তদ গান্ধবমিভার্থঃ |” 
ভাষ।, বিভাষ। ও অন্তরভাষ। প্রহৃতিকে নিয়ে 
গান্ধর্ব বা! মাগ-সংগীতের সার্থকতা । এখানেও 
কল্লিনাথ গানকে গান্ধর্-সংগীত থেকে আপা! 
করেছেন। শাঙ্গদেবও তাঁর রত্বীকরে বলেছেন £ 


'গান্র্বং গানমিত্যস্ত ভবেদ্রয়মুর্দীরিতম্‌। 
অনাদিসংপ্রদায়ং যদ্গান্ধর্ধৈঃ সংপ্রযুজ্যতে ! 
এ সং মং 
দেশিরাগাদিযু প্রোক্তং তদ্গ[নং জন্রঞীনম্‌ ॥ 
তত্র গান্ধ্বমুক্তং প্রাগধুনা গানমুচ)তে ।'২২ 
গান বল্তে দেশী সংগীতেরই শাঙ্গদেব উল্লেখ 
চরেছেন। কিন্তু তা ঝলেও গান্ধর্কে বৈদিক 
২৯০ 02 776 22255591 £7719£60. 2522 
1938), পৃঃ ৯ 
২১ 1010, পৃঃ ৯১০ 
২২ সঙ্গীতরত্াকর (৭97 60.) 66. ], পৃঃ ১৮৮ 


মার্গসংগীত বৈদিক কি-ন! ? 


১৯৩ 


কৌলীন্যের সন্মান দিতে তিনি মোটেই কাঁ্পন্য করেন 
নি; কেননা 'অনাদিসংপ্রদায়ং যদগান্ধর্বৈঃ সং" 
প্রযুজ্যতে' কথাখুলিই তাঁর স্ুুম্পষ্ট প্রমাণ । 
তারপর গান্ধর্ব-গানৈ যে গ্রহ অংশ মুছা! প্রভৃতি 
এবং জাতি গ্রাম ঝাগাদিও থাকবে 1 বত্বা- 
করের অন্যতম টীফাঁকার সিংহভপালের “ভম্মদেব 
শিক্পতং গ্রহাংশমূর্থনানিনিয়মবুক্তম্ঠ এবং “গাস্কবং 
জাতি গ্রামরাগা দিপৃ্টমুক্তম্ত স্বীকৃতিভেও প্রমাণিত 
হরেছে। এহ গা্ষর্ই মার্গ-সংগাত ব। সাঁমবেদ 
অথব! চতুর্বেদের উপাদান ও ধারাকে অনুসরণ ক'রে 


উৎপন্ন হয়েছে । মার্গসংগাত যে বৈদিক তা 
শাছদেব ও উার টাকাঁকার সিংভভপালি, 
কল্লিনাথ ও কুম্তকর্ণও একবাক্যে স্বীকার 
করেছেন 'গান্গর্₹ং মাগ? শব্গুলির দ্বারাও 


গান্ষরবসংগীত বে নৈদিক একথ। বুঝতে কষ্ট- 
কল্পনা কব্তে হর নাঁ। কাজেই মিঃ রাঁমচন্দ্রনের 
সিদ্ধান্তকে আমরা ঠিক মেনে নিতে পারি না। 
তবে একথা ঠিক থে, মিঃ রামস্বাণী আফ্ার 
থে মার্গ-সংগাতকে সামগানের স্বগোত্রভুক্ত কেন, 
সামগানের সংগে অভিন্ন বলে প্রমাঁণ করেছেন সে 
সিদ্ধান্তকেও স্বীকার ক'রে নিতে আমরা রাজী 
নই। সামগানকে ঠিক মার্গ-সংগাত বলা বায় না। 
কাঁজেই মিঃ রাঁমস্বারী আঁর়ারের (১) 767০6, 
1186 ৬615 07253 ৩ * * , ৭750 10100 
(০ [00510) 15 081160 [১18108,, (২) 1 %* % 
016811) 510/5 08 ৬601০ 01800, ০0৫ 01 
00961780051, 00৩ 710726 108510৪ মন্তব্য 
ছুটি ঘুক্তিসঙ্গত হয় নি। সামগান এবং জাতি, 
শ্রুতি, অংশ, ভাষা ও অন্তরভাষাদি-সমন্থিত মার্গ- 
ংগাত শ্রেণী হিসাবে আলাদাই, যদিও “বেদবরদ- 
পৌক্রষেয়ত্বম-এর দিক থেকে উভয়েই সমান বৈদিক 
কৌলীন্ক লাভ করবাঁর যোগ্য অধিকারী । 


২৩. এখানে ৬৪৫০ 01721 বলতে নিছক সাম- 
গানের কথাই উল্লেখ করেছেন । 

২৪ (6. 17792502405 00 52672766128212 
271, পৃ 1720৮111115, 


৫ 


ব্রন্মানন্দ-স্মরণে 


অধ্য।পক শ্ররীপ্রিযরঞ্জন সেন, এম-এ, পি-আর-এস 


বহুদিন পূর্বে দেখা । বলরাম বাবুর বাঁড়ীতে 
রাখাল ম্হাঁরাঁজ'কে প্রণাঁম করিতে গিয়াছিলাঁম। 
তীহার আশীর্বাদও পাইয়াহিলাম। গম্ভীর মৃত, 
অথচ মুখে মৃদু হাপি; সংবতবাঁক্‌* যেন আন্ত 
কিছু ভাবিতেছেন, অন্ত কি দেখিতেছেন। কত 
লোঁকে কত কথা বলিতেছে, কিন্তু ঘরে শান্ত 
একট ভাব। সাঁধুকুপার অর্থ তখনও বুঝি 
নাই, এখনও বুবি কি? তবে সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিও বদলায় । তথন বত লোককে 
রাখাল মহারাজ বলিতে শুশিতাম, এখন তো 
শুনি না--এখন তো স্বামী ব্রদ্জানন্দ। তখন 
তিনি আমাদের ধত কাছে ছিলেন, এখন কি 
ততটা কাছে নাই, আমরাই কি দুরে সরিয়! 
গিয়াছি? 


এ চে নঁ 


লোকে বলিত, রাখাল মহারাজ সকলের 
সঙ্গেই আলাপ করেন, কত ভালো-মন্দ বৈষয়িক 


পরামর্শও দেন। আমরা ছেলেবেলায় ছেলেমী 
ভাবেই আলোচন। করিতাম, বা রে! সন্যাসী 
মানুষ, ধর্মোপদেশ দেন না কেন? সঙ্গীদের 


একজন আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিল। যাঁর! 
ধর্মের ডাকে সাঁড়ী না দেয়, তাদের তো! তিনি 
ধর্মকথা বলেন না; পিপাঁস| যাহার নাই, তাহার 
জন যোঁগাইবেন কেন? আমাদের ছেলেমী আলোচনার 
মধ্যেও একটা গম্ভীর সুর আসিল। আমরা 
বুঝিতে শিখিলীম, অন্ততঃ তাহাই মনে হইল। 


রঃ ০ চে 


কথামৃতে পড়িলাম, শ্রীরামরুষ্খ বলিয়! 
গিয়াছেন, প্নরেন্্, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব 
নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল 
বাড়ার ভাঁগ।” মাগীর মশাকে বলিলেন, 
“রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাঁবুরাম ইত্যাদি - 
সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে 
এসেছে ।” কখনও তাহাকে অস্রস্থ দেখিয়! 
পিতেছেন, “এই দেখ, বাঁখালের অসুখ হইয়াছে । 
সোডা! খেলে কি ভালো হর গ? কি হবে বাপু! 
রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাঁদ থ11” কথামৃতে 
আছে, “পরুমহংসদেব এই বলিয়া বালক রাঁখালকে 
বাঁৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও গোবিন্দ 
“গোবিন্দ এই নাঁম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। এই নাম করিতে করিতে সমাধি 
হইল।” কী গভীর ভালবাসা! 'মান্সপুত্র, 
সেকথ মনে পড়িল । 

সঃ ও ঙ 

শুনিয়াছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ একবার বেলুড়ে 
উৎসবাদিতে নানাবিধ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা! করিতে- 
ছিলেন, নিয়ম-কালন বাঁধিয়া! দিতেছিলেন। তিনি 
যখন রাখাঁল মহারাঁজকে সেই সব দেখাইয়! জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “রাজ।, তুই কি বলিস?'( স্বামী বিবেকানন্দ 
রাখাল মহাঁরাজকে এই নামেই ডাকিতেন ) 
রাখাল মহারাঁজ অনুমোদন করেন নাই । বলিলেন, 
“আমার তে! এত বাঁধাবীধি ভাল লাগে না। 
সন্ন্যাসীর আবার এত বিধি-নিষেধ কেন? যখন 
তোমরা বিধি বেধে দিলে তখনই তে! নানা 
প্রকার প্রভেদের স্যি করলে! স্বামীজী তাহার 


মু চে] ই 5০ শি 


কহ? হকি ২১৮ পা ০ 





স্বামী ব্রহ্মান্ন্দ 


উদ্বোধন, সুবর্ণ জযন্তী 


১৩৫৪ 


মাথ, ১৩৫৪ ] 


যুক্তি স্বীকার করিলেন, কাঁগজগুলি ছি'ড়িয়। 
ফেলিলেন | 


ঁ ম ৪ 


স্বভাঁবতঃ শান্ত, ব্বল্লবাক্‌, অথচ কি বিরাঁট 
কর্ম করিয়। গিয়াছেন ! তুবনেশ্বরের মঠ-প্রতিষ্ঠা, 
দক্ষিণীপ্থ-ভ্রমণ এবং কেন্দ্র ও মঠাদি স্থাপন_- 
নীরবে কত কর্ম করিয়াছেন । তাহার অধিনীয়কতে 
বামকৃষ্ণ মিশনের সেবাঁকার্য কত বিস্তৃত হইয়াছে, 
অথচ কেমন একট নির্পিপ্তভাৰ । ভুবনেশ্বরের 


উদ্বোধনে'র পঞ্চাশ বৎসর 


১৪৯৫ 


মঠে এক ফটে। দেখিয়াঁছিলাম, ফরশির নল মুখে, 
অথচ চক্ষু স্তিমিত, উধ্ব-ুষ্টি, মৃহ মূ হাসিতেছেন 
ইহাই কি তাহার স্বরূপ! এই কি ব্রহ্মানন্ন? 
উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্তীর দিনে তাহার কথ স্মরণ 
ন। করিয়। পাঁরি না । 
ক ১ ক 

ব্হ্মানন্দং পরমস্তথদং কেবলং জ্ঞানমুতিং 

দন্দতীতং গগনলদৃশং তত্রমন্তাদিলক্ষ্যং | 

একং নিত্যং বিমলমগলং সর্বধীসাক্ষীভূতং 

ভাঁবাহীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 


স্পপাপিকশা পিপাসা শা্পীশাটি শশী 


উদ্বোধনের পঞ্চাশ বৎসর 


উদ্বোধন"-প্রতিষ্ঠ। 

১৩০৫ সনে শ্রীরামকৃষ্চ মঠ আলমবাঁজার 
(২৪ পবগন! ) হইতে বেলুড় ( হাঁওড়।) নীলাপ্বর 
মুখাঁজিব বাঁগান বাঁড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। 
ইহার কিছু কাল পরই আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ 
এই মঠের মুখপত্ররূপে একটি বাঁল। দৈনিক পত্র 
প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহা 
অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া প্রথমতঃ একটি পাক্ষিক 
পত্র প্রকাশ কর! স্থির হয়। স্বামীজী এই পত্রের 
নাম রাখেন--উদ্বোধন” | ইহাঁর প্রচ্ছদ-পটে 
উদ্শীত উপনিবদের ওজঃপ্রদাসিনী ণউভিষ্ঠত 
জীগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোৌধত”-_-ডিঠ, জাগ 
এবং শ্রেষ্ঠ আচার্ধ সমীপে যাইন্সা সম্যক জ্ঞান 
লাভ কর, বাঁণীও তীাহারই নির্বাচিত। “উদ্বোধন 
নাম এবং এ বাঁণী--উভগ্কটিতে মোহনিদ্রীভিভূত 
নব্ন-নারীকে জাগ্রত করিবার ভাঁব বিশেষরূপে 
পরিস্ফুট। ম্বামীজী তীহার গুরুত্রীতা ন্তামী 


ব্রিগুণাতীতকে এই পাক্ষিক পত্রের প্রথম- 
সম্পাদক নিধুক্ত করিয়া তাহার উপর ইহার 
পরিচালনের সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি 
এই উদ্দেশ্তে স্বামীজীর প্রদত্ত এক হাঁজার টাক! 
এবং গৃহস্থ তক্ত হরমোহন মিত্রের নিকট হইতে 
ধারপ্রাপ্ত এক হাজার টাঁক। লইয়1 কার্ধে নিধুক্ত 
হন। ন্বামী ত্রিগুণাতীত জাতির সেবার 
উদ্দেশ্তে “উদ্বৌধন/-পর্িচালনে যে মনীষা ও কর্ম- 
শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহী যথার্থই 
অতুলনীয় । 
পাক্ষিক উদ্বোধ্ন,,ও “উদ্বোধন গ্রন্থাবলী, 
১৩০৫ সনের ১লা মাথ স্বামী ব্রিগুণাতীত 
কতৃ'ক পাক্ষিক উদ্বোধন” প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহার আম্ততন ছিল--ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠ, বার্ষিক 
মূল্য ২২। প্রতি বৎসর গ্রীক্মের ছুটিতে এক 
মাস (ছুই সংখ্যা) পাক্ষিক উদ্বোধন-প্র কাঁশ 
বন্ধ থাঁকিত। 


১৯৩ 


“উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত যে সকল প্রবন্ধ হই 
নবযূগ-প্রব্তক শ্রীরামক্কষ্*বিবেকানন্দের বার্তাঁবাহী 
উদ্বোধন গ্রস্থাবলী'র স্চনা হয়, উহীদের মধ্যে 
প্রথম বর্ষের (১৩০৫ মীঘ_-১৩০৬ পৌষ ) প্রথম- 
সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ স্বমি বিবেকানন্দের 
“প্রন্তাবন।”, শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশনের প্রথম- 


অধ্যক্ষ শ্বামী ব্রঙ্গানন্দের প“পরমহংলদেবের 
উপদেশ”. (ক্রমশঃ), শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও 


মিশনের প্রথম-সম্পাক স্বামী সারদানন্ন কর্তৃক 
তৎকালীন রামকষ্খ মিশন সভা”য় প্রদত্ত বক্তৃতা 
ব্লীর সারাংশ (ক্রমশঃ ) এবং  ক্রহ্গচারী 
শুদ্ধানন্দ কতক স্বামীজীর ইংরেজী “রাঁজযোগ” 
গ্রন্থের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগা । 

ব্রহ্মচারী শুদ্ধ।নন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য 
ছিলেন। তিনি ম্বামী শুদ্ধানন্দ নাঁমে 
শ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয়-সম্পাদক এবং 
পরে পঞ্চম-অধ্যক্ষের পদ্দে অধিষ্ঠিত হন। তিনি 
প্রথম হইতেই “উদ্বোধন পত্রের সভিত বিশেষ- 
ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই স্বামীজীর 
ইংরেজী “ভক্তিযোৌগ”, পবন্মরষৌগ”, 'জ্ঞানবোগ” 
"ভক্কিরহস্ত”, কথোপকথন ও বক্তৃতা প্রভৃতির 
অনুবাদ করিয়। “উদোধন গ্রন্থাবলী” প্রবর্তন করেন । 
এই অন্থুবাদসমূহের কিছু কিছু প্রথম কয়েক 
বর উদ্বোধনের প্রায় প্রতি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। স্বামী শুদ্বানন্দ প্রথম বর্ষ 
হইতে তাঁহার মহাঁসমীধি লাভের পূর্ব পথন্ত 
বু মৌলিক প্রবন্ধও “উদ্বোধনে, প্রকাঁশ করেন। 
উদ্বোধন” পত্রের উন্নতি-সাঁধনে এবং “উদ্বোধন 
্রস্থাবলী' স্থজনে তাহার অবদান অপরিসীম | 

পাক্ষিক উদ্বোধনের অন্ঠান্ত যে সকল প্রবন্ধ 
উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'র শ্রীবৃদ্ধি সাঁধন করে উহাদের 
মধ্যে প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বামীজীর বিখ্যাত 
কবিতা “সখার প্রতি” এবং তৃতীয় সংখ্যায় 
তীহার লিখিত “জ্ঞানাঞ্জ্ণ” ভাবসম্পদ্ে অতুলনীয় । 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জযস্তী 


এই শেষোঞ্ত সংখ্যার, সংবার্দে লিখিত আছে, 
প্বরাহনগরের ভগ্রগৃহে যে ১৭1৯৮টি যুবক 
দৈববলে বিশ্বাসী হইয়া সমফ্বের প্রতীক্ষা করিতে 
ছিলেন, এক্ষণে তাহাদের সংখ্য। দ্বিগুণ হইয়াছে।” 
চতুর্থ সংখ্যা হইতে ভিদ্বোধনে'র অন্যতম প্রধান 
গ্রন্থ স্বামী বাঁমকৃষ্ণানন্দের "শ্রীবামানুজ-চরিত" 
প্রকাশিত হইতে থাকে । পঞ্চম সংখ্যার স্বামীজীর 
“ম্যাকসমূলার কৃত রামরুষ্জ ও তাহার উক্ভি" 
বাহির হয়। ষষ্ঠ সংখ্যা হইতে স্বামীজীর “বর্তমান 
ভারত” নবম সখ্য হইতে ভ্রীম-কথিভ “ভ্রীরাম- 
কৃষ্ত-কথামুতের” অংশবিশেষ এবং দশম সংখ্য। 
হইতে স্বামীজীর “ভাববার কথা” প্রকাশিত 
ভইতে গাঁকে । গ্রাগুন্ত “প্রশ্ডাবনা” প্রবন্ধটি এই 
গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। এই শেষোক্ত সংখ্যার 
স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে রাঁমকুষ্জ মিশন 
কতৃক কলিকাতায় যে প্লেগরিলিক কাধ পরিচালিত 
হইয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
এই দুরূহ কার্ধে ভগিনী নিবেদিতা সম্পা্দিকা, 
ব্বামী সদাঁনন্দ প্রধ।ন কার্ধাধ্যক্ষ এবং স্বাঁসী 
শিবাঁনন্ন, স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ 
সহকারী ছিলেন। শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত অবনীন্ 
নাথ ঠাকুর কথা-প্রপঙ্গে বতমান “উদ্বোধন? 
সম্পাদককে, বলিয়াছেন বে, এই কার্ধের জন 
অর্থলংগ্রহে ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি সাহা্য 
করিয়াছিলেন। তীহাঁর কন্ত। প্রেগাক্রান্তা হইলে 
নিবেদিতা তাহাকে দেব1শুশ্রধী করিতে চাতিয়।- 
ছিলেন। কিন্তু ইভাঁর প্রয়োজন হয় নাই। তিনি 
আরও বলিম্নাছেন যে, ভগিনী নিবেদিতার অক্লান্ত 
চেষ্টায় কলিকাতা ঠনগনিষ়ায় প্লেগের রোগীদের 
জন্ত একটি সাময়িক হাসপাতাল স্থাপন 
করা হইয়াছিল। পঞ্চদশ সংখ্যা হইতে স্বামীলীর 
*বিলাত-যাত্রীর পত্র” প্রকাশিত হইতে থাকে । 
এ্রেই গুলি পরে পরিবাঁজক” পুস্তকাকারে বাহির 


ক 





স্বামী সাঁধদানন্দ 


উদ্দধন, বর্ণ ভবযন্তা 
১৩৫৪ 
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উদ্বোধন কাঁষালয, ১নং উদ্বোধন লেশ 


ডদ্বেব্ন, সুবণ ভন 
১৩৫১ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


“উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষের ( ১৩০৬ মাঁঘ__ 
১৩০৭ পৌষ) প্রথম সংখ্যায় স্বামী বিবেকা- 
নন্দের বিখ্যাত কবিতা, “নাচুক তাহাতে শ্তাম1” 
ষষ্ঠ সংখ্যার তাহার লিখিত “বাঙ্গালা ভাঁষ],” 
দশম সংখ্যা হইতে প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” (ক্রমশঃ ) 
প্রকাশিত হইতে থাকে । তৃতীয় বর্ষের 
( ১৯৩০৭ মাঘ_১৩০৮ পৌষ) একাদশ সংখ্যা 
হইতে “উদ্বোধনে'র প্রচ্ছদ-পটে শ্রীবামকৃষ্জ মঠের 
সিলমোহর মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। চতুর্থ 
বর্ষের (১৩০৮ সাঘ_-১৩০৯ পৌষ) দস সংখ্যায় 
(১৩০৯, আষাঢ়) ন্বামী বিবেকানন্দের মহাঁসমাধি 
লাভের সংবাদ অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে । 
নবম সংখ্যা হইতে শ্বামীজীর “হিন্দুধর্ম ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ” এবং একাঁদশ সংখ্যা হইতে স্বামী 
তরিগুণাতীতের এক্রঙ্গচধ্য” প্রকাশিত হইতে আঁরস্ত 
করে। ১৩০৯ সনের কাতিক মাসে স্বামী 
ত্রিগুণাঁতীত স্তান্ফ্র্যানসিন্কে। বেদান্ত সোসাইটার 
কার্ধভার প্রাপ্ত হইয়। কলম্বে। হইতে আমেরিকা 
গমন করেন। 

পঞ্চম বর্ষের (১০০৯ মাঘ-১১৩১০ পৌষ ) 
প্রথম সংখ্যার, প্রথম প্রবন্ধ স্বামী সারদানন্দের 
"ভারতে শক্তিপূজ1,” পঞ্চম সংখ্যায় স্বামী 
বহ্মাননের গুরু” এবং যষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীরাম 
মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের 
"সাধন - প্রীণাফীম” প্রকাশিত হয়। নবম 
সংখ্যা হইতে স্বামী সারদানন্দের "গীতাতত্ব” 
এবং যষ্ঠ বর্ষের (১৩১০ মাঘ--১৩১১ পৌষ ) 
পঞ্চদশ সংখ্যা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অথগ্ানন্দের “তিব্বতে 
তিন বৎসর” বাহির হইতে থাকে। বিংশ 
সংখ্যার জম্পাকীন্ন মন্তব্যে আছে £ “সমগ্র 
প্রজাশক্তির ভিতর কি কোন মহাশ্ক্তি নিদ্রিত 
নাই, যাহ! জাগরিত হইলে রাজশক্তির সহায়তা" 
নিরপেক্ষ হইয়। প্রজাকুল নিজেদের ছিত নিজের! 


উদ্বোধনের পঞ্চাশ বখসর 


১৪৭ 


সাধন করিতে পারে? *% % রাজনৈতিক 
আঁন্দৌলনও একেবারে ব্যর্থ হবে না। কিন্ত 
বুঝিতে হইবে ইহাই আমাদের সর্বাঙ্গীণ 
উপাঁয় নহে। সমাঁজরূপ বিরাট দৈত্য জাগিয়। 
উঠিলে নানাক্ধপে নানাভাবে চেষ্টা করিবে।” 
এই মন্মন্যে উদ্বোধনের আদর্শ পরিব্যক্ত। 
একবিংশতি সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, 
জাতীয় ভাঁব-উদ্বোধনের প্রতিবন্ধক এ দেশে 
ঢুইটি। ধীহাবা। বিষয়-কর্শে বিপু, তাহার 
সমরে সময়ে জাভীয়ভ। লই গলাঁবাঁজি করেন 
কিন্ত কাঁধ্যকালে পদোন্নতি ও আত্মীয়-স্বজনের 
উন্নতি ভিন্ন অন্ত বিষয়ে মন দিবার সুযোগ 
পান নী। আর এক প্ররৃতির লোক-_ 
ধাহাঁরী ধন্ম কর্ম করেন, তীহারা দেশের 
জন্ত প্রাণ দেওয়াকে মায়ার অন্তর্গত বলিয়া 
নিশ্চিন্ত হইয়া ভরিনামের মালা জপ করেন!” 
প্রথমোক্ত দৌধগুলি এখনও দূর হয় নাই; 
এই জন্য দুলীদলি, হিন্দু-মুসলমাঁন-বিরোৌধ এবং 


তপসিলভুক্ত জাঁতিসমূহের সমন্তা প্রভৃতি 
বিদ্বমান। শেমোক্ত ক্রটির জন্ত দেশে এখনও 
ব্যাপক ভাবে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত 
ভয় নাই। 


সপ্তম বর্ষের (১৩১১ মাঘ--১৩১২ পৌষ ) 
অষ্টাদশ সংখ্যা ভইতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর “স্বামি- 


শিষ্-সংবাদ”. বাতির ভইতে থাকে। এই 
সকল প্রবন্ধা পরে “উদ্বোধন গ্রন্থীবলী'রূপে 
প্রকাশিত হয় । 


পাক্ষিক “উদ্বেধনে'র লেখ কগণ 


পাক্ষিক “উদ্বোধনের লেখকগণের মধ্যে ধাহাদের 
নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তীহারা ব্যতীত 
প্রথিতনামা। গিরিশচন্র ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, 
হরপ্রসাঁণ শান্ধী, অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোক্ষদাচিরণ 


১৯৮ 


সীমীধ্যারী, শ্দীবৌদপ্রসীদ বিদ্ভাবিনোদ, দুর্গীচরণ 
চট্টোপাধ্যায়, স্বামী শ্বরূপানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন, 
শ্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধাঁননদ, স্বামী 
পরমানন্দ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


মানসিক 'উদ্বোধন, 


(১৩১৪ মাঘ--১৩১৫ পৌষ ) 
উদ্বোধন” মাসিক পত্রে পবিণত হয়। 
বার্ষিক 


দখ্খন বর্ষ 
হইতে 
ইহার আয়তন ছিল--ডিমীই ৬৪ পৃষ্ঠা, 
ঙ পূর্ববৎ। 

এই বর্ষের একাদশ সংখ্যা হইতে স্বামী 
সারদাঁননের “শরীপ্রীরামরু্চ-লীলা-প্রসঙ্গ” এবং 
চতুর্শ বর্ষের পৌষ ) 
প্রথম সংখ্যা হইতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের “ভারতের 
সাধনী” প্রকাশিত হইতে আরন্ত হয়। “উদ্বোধন 
্রন্থাব্লীর” মধ্যে এই ছুই খানি গ্রন্থ বিশ্ষে 
উল্লেখযোগ্য । 


(১৩১৮ মাধথ--১৩১৯ 


উদ্বোধনের শারদীয়া ও প্রীরামকৃষ- 
শতবাবিকী সংখ্য। 


৩৮শ বর্ষ (১৩৪৩ সন) হইতে গত মহা 
যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বত্সর দেশ-প্রসিদ্ধ 
লেখকগণের.রচনা-সম্তাঁবে সমুদ্ধ ভইম্ব! িদবোঁধনে"র 
সচিত্র শারদীয়া সংখ্যা বধিত কলেবরে প্রকাঁশিত 
হইয়াছে । 

এই বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্য। শ্রীরামরুষ্*₹শত- 
বার্ষিকী সংখ্যারপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হইতে 
আরম্ভ করিয়। স্বনীমপ্রসিদ্ধী বহু মনীষীর 
প্রবন্ধ কবিতা ও চিত্রে সুশোভিত হইয়! 
বৃহদাকারে বাহির হয়। পাঠকগণের চাহিদার 
জন্ত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে 
হইয়াছিল । 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়স্তী 
উদ্বোধনের কার্ধালয় ও কার্যাঘ)ক্ষ এবং 
প্রেস ও প্রকাশক 


উদ্বোধনের প্রথম কার্ধালয় স্থাপিত হয়_- 
কলিকাঁতী, কম্ুলেটোলী, ১৪নং বাঁমচন্ত্র মৈত্র লেন, 
গিরীন্তর মোহন বসাকের বাঁটাতে। প্রথম বর্ষ 
হইতে উদ্বোধনের চতুর্থ বর্ষের ১৮৮শ সংখ্য। 
(১৩০৯, কাতিক) পর্যন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীত 
কার্ধাধ্যক্ষ ও সম্পাদক এবং পূর্বোক্ত গিবীন্্ 
বাবু প্রথম বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষের ১৮ 
সংখ্যা (১৩১৩, কাঁতঠিক ) পধন্ত প্রকাশক 
ছিলেন। প্রথম হইতেই “উদ্বোধন প্রেস” নামে 
উদ্বোধনের একটি নিজন্ব প্রেস ছিল। এই 
প্রেসটিও গিরীন্দ্র বাবুর বাঁটীতেই স্থাপন করা 
হইয়াছিল। পরে ইহা নাঁনা কারণে স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবদ্দশীয়ই বিক্রর করা হয়। 
প্রথম বর্ষ হইতে এই প্রেস্ইে উদ্বোধন মুদ্রিত 
হইতে থাঁকে। 

১৩১৩ সনের প্রায় মধ্যভাগে কলিকাতা, 
বাগবাজার, ৩০নং বোৌঁসপাঁড়া লেনে িদবোধন 
কাল” স্থানান্তরিত হয়। অষ্টম বর্ষেব 
উনবিংশ সংখ্যা হইতে (১৩১৩ অগ্রহায়ণ) 
ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ (বর্তমানে শ্রীরামকষ্জ মঠ 
ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দ ) 
কতক ১৪নং রামচন্দ্র মেত্র লেন সারদা প্রেস 
হইতে এবং নবম বর্ষ ১৩১৩, মগ) হইতে 
কিশোরী মোহন রায় কতৃক ৯৩নং ছুর্গাচরণ 
মিত্র ষ্টাট “সারদ| প্রেস” হইতে পাক্ষিক “উদ্বোধন? 
প্রকাশিত হইতে থাঁকে। দশম বর্ষ ( ১৩১৪, 
মাঘ) হইতে মাপিক “উদ্বোধন? কাধাধ্যক্ষ স্বামী 
সত্যকাম হাওড়া বি আই প্রিন্টিং ওয়াক” 
হইতে প্রকাশ করেন। 

এই বৎসর হইতে “উদ্বোধন কার্ধালগ্ন” 
বাগবাজার ১২, ১৩নং গোপাল চন্দ্র নিষোগী 


উচ্ছ্বাধতনর সম্পাদক-সগুলী 
১৩১৮--১৬২৬ 
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সাথ, ১৩৫৪ ] 


লেন-পরে. ১নং মুখাজি লেন বর্তমানে 
১নং উদ্বোধন লেন “উদ্বোধনের নিজন্য ভবনে 
স্থানান্তরিত হয়। এই বাড়ীটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
অবস্থানের জন্য নিমিত। ইহার দ্বিতলে 
শ্রীশ্ীমা বাদ করিতেন এবং তাহার সঙ্গিনী 
গোলাপ-মী যোগীন-মা প্রনৃতিও এই বাটীতে 
থাকিয়? শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজা এবং শ্রীশ্রানাতাঠাকুরানীর 
সেবাদি করিতেন । এজন্য উহ “মের বাড়ী" নামে 
ভক্তনংঘে পরিচিত। এিদ্বোধনে'র প্রধান অধ্যক্ষ- 
রূপে স্বামী সারদানন্দও এই বাড়ীতে 
থাঁকিতেন। ইহার একতলাঁর় 'উদ্বোধন কাধালয়ঃ 
অবস্থিত । 

একাদশ বর্ষ (১৩১৫, মাঘ ) হইতে উদ্বোধন 
স্নকিঘ। স্টাট লক্ষী প্রেস? 
হইতে স্বামী সত্যকাম কর্তৃক এবং চতুদশ বষ 


৬৪-৯)। উ৬৩-২) 


(১৩১৮, মাঘ) হইতে ব্রক্ষচারী কপিল 
(ম্বামী বিশ্বেশ্বরনন্ন) কতক উক্ত প্রেস 
হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ২২শ বধ 
(১৩২৬, মাঘ) হইতে “উদ্বোধন”? ৬৭|৯নং 
বলরাম দে স্রীট ইউনিয়ন গ্রেস হইতে 
এবং এই বর্ষের সপ্চম সংখ্য।/। হইতে 


৭১।১নং মিঞজীপুর গ্াট "গৌরাঙ্গ প্রেস” হইতে 
মু্রিত হয়। ২৩শ বর্ষ (১৩২৭, মাঘ) হইতে 
উদ্বোধনের বাধধিক মুল্য ধাঁধ হয় সডাক 
২।০ টাঁকা। ২৪শ বষ (১৩২৮ সন) হইতে 
ব্রহ্মচারী গণেন্ত্র নাথ “উদ্বোধনের কাধাধ্যক্ষের 
কাধ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রঞ্মচাতী কপিল 
পুববৎ প্রকাশক থাকেন । 

৩১শ বর্ষের অষ্টম সংখ্যা ( ১৩৩১৬, ভাদ্র) 
হইতে স্বানণী আত্মবৌধানন্দ উদ্বোধনের 
কার্ধাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী নবম 
খ্যা হইতে “উদ্বোধন” ৩১নং সেপ্ট্যাঁল এভেনিউ 
“আর্ট প্রেস হইতে উক্ত স্বামীজী কতৃক 
প্রকাশিত হইতে থাকে। ৩৫শ বর্ষ হইতে এই 


“উদ্বোধনের পঞ্চাশ বৎসর 


১৪৯ 


মাসিক পত্র ২৫৯নং আপার চিতপুর রোড 
_বর্তমানে ২৭বি, গ্রে ট্টাট শ্রিকৃষ্ণ প্রির্টিং 
হইতে প্রকাশিত হইতেছে | 

কাগজ ও মুদ্রণব্যয় অত্যন্ত বুদি প1ওয়ুর 
জন্য ৪৯শ বর্ষ (১৩৫৩, মাঘ) হইতে “উদ্বোধনে”র 
বাধিক মুল্য ৩.. নির্ধারিত ভয়। বর্তমানে প্রতি 


সখ্য) বয়াল ৫৬ পুষ্টার বাতির হইতেছে। 
কতৃপক্ষের বিশেষ অন্ুমতিক্রমে এই সচিত্র 


স্বর্ণ জরন্ত্বী সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত 
হইল । এই বৎসর হইতে মুদ্রণব্যয়াধিক্যের জন্য 
বাঁধিক মুল্য ৪২ টাঁকা ধাঁধ করা হইবাঁছে। 


উদ্বোধনের সম্পাদক-মগ্ডলী 


স্বামী বিগুণাতীতও প্রথন বষের প্রথম সংখ্যা 
( ১৩০৫১ মাঘ) হইতে চতুর্থ বর্ষের কাঁতিক 
সংখ্যা (১৩০৯) পধন্ত' উদ্বোধনের সম্পাদক 
ছিলেন। ইহার পর ২৪শ বর্ষের শ্রাবণ সংখ্য। 
( ৯৩১৯) পর্যন্ত 'উদ্বোধনে'র সম্পাদকের নাম 
মুদ্রিত হর নাই । এই সময়ে সম্পাদকের নাঁম- 
মুদণ আইনতঃ বাধ্যতামূলক ছিল না। 
সনের অগ্রহাঁরণ সংখ্যা হইতে উদ্বোধনের বর্ষ 
অনুসারে (মাঘ- পৌষ) ১৩১৪ সন পর্যন্ত স্বামী 
শুদ্ধানন্দ, ১৩১৪ সন হইতে ১৩১৮ সন পযস্ত 
স্বামী সারদানন?, ১৩১৮ সন হইতে ১৩২০ 
সন পর্বন্ত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ১১২০ সন হইতে 
১৩২২ সন পযন্ত ব্রহ্মচারী নির্মল (স্বামী 
মাধবালন্দ), ১৩২২ সন হইতে ১৩২৬ সন 
প্বন্ত ব্রঙ্গচারী বিমল চৈতন্য (স্বামী দয়ানন্দ') 
ও বঙ্গচারী শান্তি চৈতন্য (স্বামী গঙ্গেশানন্দ ), 
১৩২৬ সন হইতে ১৩২৯ সনের শ্রাবণ সংক্র্য। 
পর্যন্ত স্বামী বাসুদেবানন্দ “উদ্বোধনের সম্পাদকের 
কার্ধ পরিচালন করেন। ২৪শ বর্ষের অষ্টম 
সংখ্যা (১৩২৯, ভাদ্র) হ ইত স্বামী সারদানন্দ 


১৩০৯ 


২৪৬ 


ও স্বামী বাঁজদেবানন্দের নাম ুগা-সম্পাদক- 
রূপে মুদ্রিত হইতে থাকে । এই সময় হইতে 
সম্পাদকের নাম-মুদ্রণ আইনতঃ বাধ্যতামূলক 
হয়। ১৩৩৪ সনের ১ল ভাদ্র স্বামী সারদনন্দ 
মহাসমাধি লাঁভ করিলে তাঁহার স্থলে স্বামী 
শুদ্ধানন্দ যুগ্ম-সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জবস্তী 


৩৭শ বর্ষের দশম সংখ্যা (১৩৪২, কাঁতিক ) 
হইতে স্বামী বাঁস্থদেবাননের স্থলে স্বামী 
সুন্দরান্ন্দ যুগ্ম-সম্পা্কের কার করিতে আর্ত 


করেন। ৩৮শ বর্ষের নবম সংখ্যা (১৩৪৩, 
আঙ্বিন) হইতে স্বামী সুন্দরানন্দ একক 
সম্পাদকের কার্ধ করিতেছেন । 


জগৎ কি স্বপ্নবৎ ? 


। গররামকুষ পরমইংসদেবের [উপদেশ অবলম্থনে ) 


অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র চন্দন ভট্রাচ'ধা 


পাঁমু চাষা বড় আশার ক্ষেতের কাঁজে ছিল রত, 
ভীষণ রোগে শিশু হাঁরু হলো হঠাঁৎ শব্যাগত, 
খবর গেল রামুর কাছে অমনি সে থরে গেল 
শত বতন সত্বে হার শেষ শয়নে শায়ী হলো । 


সবারই দুখ হলো রীমণ চোঁখে এলে ন। জন, 
নিঃির তারে পত্রী বল্লে কেঁদে কেঁদে হয়ে পাগল । 
রাঁমু ভেদে বল্লে “আমি কীদ্দিনি কেন বলছি পরিয়ে, 
রাঁতে দেখেছি স্বপ্ন এক শোন তবে মনটি দিয়ে,_ 


হেরি আমি হয়েছি রাঁজ!, বসেছি স্বর্ণসিংহাসনে 
অটি ছেলের হয়েছি পিতা, আনন্দ ধরে না প্রাণে ! 
নিদ্র ভঙ্গে মহ! ভাবনায় আকুলিত হলে হিয়া 
সেই ছেলে কটি কিব। হাঁরুর জন্য কীদবে! প্রিয়া ?” 


“মনিপুর-পুরাণ” 


শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 


আমাঁদেব ভাবতীয় হিন্দু ধম ও সভ্যত।, এদেশে 
আগত আধ এবং নানা অনাধ জাঁতিব ধম ও 
সভ্যতাঁব সংমিশণেব ফল । বৈদিক সংস্কত ভাব! 
এবং ভোঁমাদি অনুষ্ঠান লইবা, ইন্্রঅগ্রি-মিত্র 
বরুণ প্রভৃতি দেবতা পুজক আধগণ কবে 
ভাবতে আস্ধাছিনেন তাত। জানা বাঁষ না 
বিভিন্ন পণ্ডিত এ বিনয়ে বিভিন্ন মত পোঁষণ 
কবিবাছেন ও কবেন, কিন্তু ঘে মতটা আমর 
নিকট ঘুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযে|গা বলিন। মনে হখ 
তাহ! হইতেছে এই যে আধেব! মেমোপোতীমিব। 
বাঁ আধুনিক ইবাক দেশ হইরা গাবস্ত বাঁ ঈবাঁন 
ও আফগানিস্তানে কিছুকাল অবস্থান কবিব। 
্ীষ্-পুব ১৫০৭-এব পবে কোন সনখে ভাবতে 
প্রবেশ করিতে খাকন। ভাবত এ সথুদ্ 
অন্‌ আফ জাঁতিব মান্ুমেব সঙ্গে এই নবাগত 
আর্ধদের সধর্য বা সঙ্বাঁঠ ও পরনে মিলন 
৫ মিশ্রণ ঘটিল, ঠাঁঙালা ছিল তিনটা বিভিন্ন 
শ্রেণীব অথব। ভাষ|গোষ্ঠীৰ মানুব-.১।  প্রািড 
(দাস বা দস্যু নামে আর্ধদের দ্বার। অভিহিত ), 
[২] নিবাদ | নিষাদদেব উত্তর পুরুব পবে কোন 
ভিল্ল অর্থাৎ কোল ও ভীল নামে পবিচিত হয় 
ইহীদেব বংশধর হইতেছে সাঁওতাল, মুণ্ড।, কোবৰণঃ 
হো, কীব-হভ খাঁড়িরা, ভঁণিজ, কোরকু, গদব, 
শ্রর এবং শীণ প্রভৃতি মধ্য ৪ পূর্ব ভানতেব 
“আদিবাসী” জাতি ), এবং 1৩1 কিবাত ( উহ্ঠাবা 
মোঙ্গোল জাতীর, উহাদেব নানা ভাষা ভইতেছে 
ভোট-চীন ভাষাগো্টাব অন্ততূক্ত--নেপালেব ও 
হিমালয়ের সান্ুদেশেব আদিম অধিবাসী নেরার, 
মগর, গুরু$., কনাববী, টীমাল, কিরান্তী, তামাউ,, 


১৬১ 


লেপচাঁ, মাবব, আকা, মিউব ডিফল1 প্রন্ৃতি, 
এবং উত্তব বঙ্গ ও আপামের তথা ব্রদ্ধদেশেব 
আদিম অধিব(সিগণ-বেোডে, মিকিব, মিশমি, 
নাগা, কুকি, বেইতেই বা মণিপুবী প্রভৃতি 
ও আঁসানে হ্বীহীৰ বনোদশ শতকেব প্রথমার্ধে আগত 
অহমগণ বিবত-জাতীব মানুষ । 
শিাদগণ বো *্য ভাবতে প্রাচীনতম অধিবাসী 
উতিভাস-পুব যুগ তইতে ইহাবা এদেশে বাঁস 
ঝবিতেছে, ইভাদেসই সত্যকার “মাদিবালী” বল। 
যাষ। নিষাদগদেদ পরবে পশ্চিম এশিয়া হইতে 
দ্রাবিডদেব আগমন তথ ্রীষ্ট-পর্ন ৩০০০ এব 
পর্বেই পাঞ্জাব ও সিন্ধি গ্রদেশেব বিবাট নাগবিক 
সভ্য তা খাভাব ধ্বংদাবশেন এখন আমাদের বিস্মিত 
কনিতছে ভাত হতভেছে খুব অন্তব এই দ্রাবিড- 
এ|ণী ও16তিণ মার অষ্টি | নিবাদগণ ৪ ভ্রাবিড- 
গণ পান আব। ভাবতে পবিব্যাপ্ত হইয়াছিল | 
দাঁবতে ক্িবাভিদেন উপস্থিতিব কথ? 'আমব। 
যডবেদ ও অথবণেদ হইতে পাই ; অন্ততঃ খ্রীষট-পূর্ 
৯০০৭ বদবেধ পূর্ব হইতে কিবাঁতগণ আসাম ও 
হিমালযেব সান্ুদেশ ধবিয়! নেপালে, উত্তর বিহাব 
ও উত্তব এবং পূর্ব বঙ্গে ও আদামে উপনিবিষ্ট 
হইতে থাকে । 

ক্রযুক্ত, সুশিবিশ্তথিত, সুধীব এবং কল্পনা- 
হাল আধগণ উগব ভাবতে জাবিড, নিষাদ ও 
কিবাতগণব সংস্পশে আসিল, তাহাদেব বিজেতা 
রূপে । প্রথমটা বিভিন্ন জাঁতিব মানুষ বলির! 
ইহাদের মধ্যে সংঘয ঘটে, যাহা আভাস আমরা 
খগেদাদি প্রাটীন গ্রন্থে পাই । পৰে আধগণ 
এদেশে উপনিবিষ্ট হহয়া বসিবাব সঙ্গে সঙ্গে, 


ভইতেছে 


প্র 


২০২ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়ন্তী 
দেশের আদিম অবধিবাসীর! আর্যাদের ভাঁধা 'আসিয়!, কথ্ধি পরিবঠিত হইয়া, সংস্কৃত ভাষায় 
গ্রহণ করিতে থাকে,রদাঁবিড় 9 নিষাদ ননকলেবর প্রাপু হন, ও তদনন্তর নিখিল 
এবং কিরাত গোঠীর বিভিন্ন ভাঁষ। বা ভারতের গ্রণবোগ্য হর । এই ভাবে বিশাল 
উপভাষাঁর মধ্যে ঈপ্গিত ও আব্তাক যোগস্কর অরণ্যানীবৎ হিন্দুজগতের পুশাণকথ।, সংস্কৃত 


বপে আধভীধার বিশেন উপযোগিতা বা কাঁধা- 
কারিতা ছিল বলিয়।, আঁধভাষী সহজেই প্রসার 
লাভ করিতে থাকে । একই আধ-ভাঁষ। লই যন 
আধ, দ্রাবিড় ৭ নিষাঁদ এবং উত্তরে ভিমালয় 
“অঞ্চলে ও পূর্বে উত্তর বিহার ও উত্তর বঙ্গে এবং 
পূর্ব বঙ্গ ও আসামে একটী সমভাধিক জনগণ 
বা রাষ্টে পরিণত হইতেছিল, ভখন 
জন-সমাজের অলক্ষ্যে ইহাদের ধমগত  € 
সংশ্কতিগত মিলন ঘটিতে থাকে | এই সকল জাতি 
মধ্যে নিশ্চঘই এমন লোঁক কিছু-কিছু ছিল, 
থাহাঁরা অন্ধ জাতির ভাধা, ধম ও সংস্কৃতির সঠিত 
মিশ্রণ চাহিত না। কিন্তু আঁঘজাতির ত্রাঙ্গণাঁদি 
চিন্তানেতাঁদের মনীধা, ভাঁভাদের উদারতা ও দূরদৃষ্টি 
এই সাংস্কৃতিক মিলনকে একটী পরিপূর্ণ নবীন 
সংস্কৃতির গঠনের পথে চালিত করিতে সমর্থ হয়। 
অনা দ্রাবিড়, নিঘাঁদ ও কিরাঁতের প্রাচীন 
দেববাদ ও পুরাণকথী, আধ দেববাদ ৪ পুরীণ- 
কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া, ও 
'স্কত ভাষায় গ্রথিত হইয়া, হিন্দু পুরাণকথায় 
পরিণত হয়। 

প্রাচীন ভারতে হিন্দু ধর্মে এই দুই ধারার 
সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সচতেন ছিলেন। তীর হিন্দু 
শান্্ ও অনুষ্ঠানকে ঢইটা মুখ্য ভাগে বিভাগ 
করেন- বৈদিক শাস্ত্র বা “নিগম”, এবং বেদেতর 
বা অবৈদিক শান্্ বা “আগম” ; বেদান্ত-শাস্ত্ও 
“নিগমান্ত বিদ্যা” নামে পরিচিত। হিন্দুমহাঁজাতির 
অন্তভুক্তি' বিভিন্ন অনাধ জাতির মধ্যে প্রচলিত 
তাহাদের নিজন্ব দেবতাদের ও প্রাচীন রাঁজাদের 
কাহিনী-এক কথায়, তাহাদের পুরাঁণ-কথা-_ 
নুতন মিলিত আযানাঁধ পারিপার্িকের মধ্যে 


সি 
হত ৬) 


বাঁমারণে, মহাভারতে ও অষ্টাদশ মহাপুবাণে ও 
উপপুরাণে, দ্রাবিড় দেশের নান। স্থল-পুরাঁণে, 
“্বরস্থপুরাণ” প্রভৃতি নেপালের বৌদ্ধ-পুরাণে, 
এবং প্রারুতে ও আধুনিক আধ ভাষায় 
নিব বিভিন্ন অনাঁধ ভাষার মৌখিক 
কাভিনীরূপে প্রচারিত, সমগ্র ভারতের পুরাঁণ-কথ। 
গড়িয়া উঠিয়াছে-বাহার একটা বড় অণ্শ 
প্রাটীন কালেই । অথাৎ এদেশে তুকীদের আগমনের 
পৃঝে । এব” কিছু পরেও সংস্কৃত পুরাঁণগুগিহে 
স্থান পাইয়াছে । 
ভারতব্ষের সাংস্কৃতিক 
বে, বন গুলে 


ঞবৃং 


ইতিভাসে দেখ খায় 
একটা সমগ্র অন্াধ-ভাষী জাতি 
হিন্দ্ধম গ্রহণ করিয়া ই তিন পুরুবের মধ্যে 


হিন্দুসমাজ-ভুক্ত হইয়া গিরাছে। এই ভাবে 
আমাদের চোথের সামনে বহু দাঁবিডগোগু 
জাতির লোক, কোল-্জীতির লোক, এবং 
নেপাল ৪ অন্ত্র কিরাত-জতির লোক হিন্দু- 
সমাজের ভঙ্গীত্বত হইয়াছে ও হইতেছে। 


ইহাদের ধর্সানুষ্ঠীন, ধর্মীনুভূতি এবং পুরাণ-কথ। 
বথারীতি সংস্কৃতে নীত হইয়ী, বৃহত্তর হিন্দু পুরাণের 
ংশ হইয়া দীড়াইর়াছে ; বহুশঃ সংস্কৃত ভাষায় 
শীত হওয়ার ফলে, এই প্রকার অন্তস্তৃতি, 
অনুষ্ঠান ও পুরাণ নিখিল ভারতের দ্বারাও 
গৃহীত হইয়াছে। 

বহু স্থলে আবার এইরূপ অনার্য পুরাণ 
আঁধীনাধ বা হিন্দু পুরাণের প্রভাবে আসিয়া 
গেলেও, নিজের একটী সংস্কৃতৈতর আদিম-গন্ধী 
রূপ রক্ষা করিরা বিদ্যমান আছেঃ তা। 
দেখা যার। মধ্য ভারতের বিভিন্ন দ্রাবিড় ও 
কোল-ভাষী জাতির মধ্যে, এবং এখন আর্ধ- 


মীঘঃ ১৩৫৪ 1 


ভাবী হইলেও মুলনঃ দ্রাবিড় ও কোঁল- 
ভাঁষ! যাহারা, বলিত এমন ভিন্দুসমাঁজের নিম্স্তরে 
নব্ধ-গ্রবেশ নাঁন। জাতির মধ্যে, যেসকল পুরাঁণ- 
কথা প্রচপিত আছে, সেগুলির সংগ্রহ ও 
বিচার আরম্ত ভইয়াছে। বিখ্যাভি নুততববিৎ 
৬5111611211) ভেবিয়ার্‌ এলউইন্‌ এবিষয়ে 
লক্ষণীন কাঁজ করিরাছেন ও করিতেছেন । 

গত নভেম্বর মাসে (১৯৪৭ খ্ষ্টাব্দে) আমি 
নণিপুরে বাই-কেবল ছুই পিনের “ঝাকী দর্শন” 
এবার ঘটিনাছে । কিন্ত কিছ বই সংগ্রগ করিয়া 
আনিরাছি, মণিপুরের ইতি 31001071916 অগাহ 
“লোকথান” সঙ্গন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যন কবিয়াহি, 
এবং স্থানীন ছইনাপিজন্‌ সুধী ও গণগুতে 
সঙ্দে আলাপও করিয়াছি । মণিপুপীবা এখন 
হিন্দু, ইভার। নিষ্ভ।বান বৈঞুন, গৌড়ীর বৈষ্ণর 
সম্প্রদায়ের অন্তরন্ত। বহপূব জান। যায়, 
ষ্টার ১৫০০-র পূর্বেতি ইচাদের মধ্যে হিন্দুধম 
প্রসার লাঁভ করে। নণিপুবের রাঁজাৰ। ও 
অভিজাঁতিশেণার বান্তিরা, পঞ্চোপাঁসক সাধাঁব্ণ 
তিন্দ্ব ধম বিশ্বাস 9 অন্পু্|ন।দি গ্রহণ করেন 
সাবার নিজেদের আদি কালে ধম ও দেবতাব|দ 
এবং নানা মন্ন্ঠনও ব্জার রাখেন ১ এই 
উভয়ের সংমিশ্রণে মণিগুরী হিন্দরমের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়া মণিপুরে কাগ্াড় ৪ আহ 
হইতে মাগত বাঙ্গাপী হিন্দর।ও এই পম প্রচারে 
সহারক হইয়াছিলেন ; উহাদের অধ্যুষিত বিঝুপুব 
নগর, মণিপুরে হিন্দু সংস্কৃতির একটী প্রাচীন 
কেন্দু হইয়1 দীড়ায়। মণিপুরী (ন। মেইতে 
জাঁতি, বির!ট কিরাত জাতির ভে।ট-ব্র্জ শাখার 
অন্তর্গত কুকি (বাঁ চিন, অথব। কুঝ্িন ) 
প্রশাখার একটী বিশিষ্ট উপজাতি। সৌন্দধ- 
বোধে এবং কমকুশলতায়, তথা চিন্তীশীলতায় 
মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত-জাতির 
মধ্যে অগ্রগণ্য । নিজেদের প্রাচীন দেবকথ। 


“মণিপুব-পুরাণ" 


ইহাদের ধাণিক ও 


২০৩ 


ইহার। পরিতাগ করে নাই; ইহ ইহাদের মধ্যে 
একাধারে রক্ষণশালতার ও জাঁতীরতাঁবোঁধের এবং 
ত্দানবঙ্গিক আত্মসন্মান-জ্ঞানের ও নিজ জাতীয় 
স্কৃতি সন্বঙ্ধে সচেতনতার পরিচায়ক 5 আঁবাঁক 


ওদিকে সংক্কত-ভাঁষা-নিবদ্ধ হিন্দ খুবাঁণের সঙ্গে 
শিজেদেন প্রবাঁণকথাকে মিলাইযা লইবার 
চেষ্টাতেওগ 'অজ্ঞ।তসারে আধানাধ-সম্মেলনের 


মত কাঁজে ইহাদের অংশগ্রহণের পর্চিয়ও পাওয়া! 
নায়। নণিপুরের প্রচলিত ঠিন্দ ধমে এক দিকে 
নেন রামারণ, মহাভ|রত, শ্রীমচ্ছাগবত, গাতা 
প্রভৃতির সন্মাননীঘ স্তান আছে, অন্ধ দিকে 
তেমনি বিশিষ্ট মণিপুরী দেবকাহিনী ও নান। 
ভিন্দ-পুধ যুগেব্ব রীতি শীভি অগগ্ঠান পদ্ধতি 
মজিক জীবনের অনেকটা 
জড়িরা আছে ; এবং নণিপুবের চিন্তাণাল নেতৃবর্গের 
আঅ।কাক্ষ।, এই উভয়েব ঘধো পুর্ণ সাঁমজন্ত- 
স।ধন, এবং মণিপুবের জীবানে হিন্দ দর্শন ও 
উপলব্ধির শ্রেষ্ট কথাগুলিকে, সুপরিষ্কুট করি 
তোলা ১ মণিপুবনে নিখিল ভাবতের অংশবপেই 
র 


1 (দা ] 


দে 
শী 
নন 


মণিপুরের দেব-কথা ও মণিপুরের ইতিহাস, 
কি ভাবে ভিন্দ ভারতীয় দেব-কথ। ও ইতিহাসের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া গিঘাছে, কি হানে 
নণিপুরেব দেবকথা। ৪ এতিহোর টাঁনার উপরে 
ভারহীর মিশ্র আখানাধ তিন্দদের দেব-কথা 
ও  ঈতিহোৰ পড়িয়ান আপিয়া, মণিপুরী 
হিন্ত্বেনা অভিন্ন পুপছারা বন্দ নয়ন করা! 
হইরাছে।  তংসম্বন্ধে কিঞিত আলোচন। কর! 
যাইতেছে । এইট ভাবে, মিশ মণিপুরী (মেইতেই 
বা কুকি-চিন্) ৪ হিন্দু-শাস্থীর পুরাণ-কাভিনীকে 
মামা “মণিপুর-পুরাণ” আখ্যায় অভিহিত করিতে 
পাঁরি। বলা বালা, এই পুরাণ-ক। সংস্কৃত 
ভাষার অথবা বীর্দালায় লিপিবদ্ধ ভর নাই-- 
আশিক ভাঁদে নৃ্তুপিগ্গার পুস্তকে ইংরেজীতে 


১৪৪ উদ্বোধন সুবর্ণ জয়ন্তী 
ইহা আসিক্া গিঘ্ানে, কিন্তু উভ| এখনও মণি আছেন -১)  “নে।উমাইক্িউ” বা ্র্য, (২1 
পুবীতে্ লিপিবদ্ধ অবস্থায আছে_ ব্রঙ্গদেশ “নিছথোউকাব” অর্থাত চন্দ, (৩) “লেইপাক্‌- 
হইতে আগত আসামের শানগোচটীব অভ না পোঁকু” অর্থাৎ মঙ্গল, (৪) এথুম-সাইকে-সা” অর্থাৎ 
অসম জাঁতিব পুবাঁকথ। লইরা ভেমশি একখানি বুধ, 1৫) প্সাগোলনেল্” অর্থাৎ বুভষ্পতি, ৯ 
অলিখিত “অপম-প্রলীণ০ আছে] বাঙালীর পবা? অথ শুক্র ৪:19) প্থীজ।” অর্থাৎ 
ভগিনী, 'আঘ অসমীবা ভানান উহ্গাব »*শিপ্ি সাধ শনি | ইভাদেব মধ্যে মঙ্গল ছিলেন মহিবমুগ্যুক্ত, 


পাঁওষ) বাঁধা অন্তকপ অনিখিত "বিপু ব-পুব|ণ” 
সম্ভবতঃ হিপুব| ব। টিপব1 জাঁতিণ প্রাচীন ধাম 
পুরোভিতগণের নধো অন্সন্ধান করিনে গিনিতে, 
এবং কাছাড়ীদের “হিডিছব। বাঁ হেণঙ্গ-পুবীণী £দং 


খাসির: ৪. গৈম্তিবাদিঞব প্জরন্বী-পুব1৭" ও 
মন্রসন্ধানেব বিষয় ইয়। আছে । 
নিয়ে এই “এণিপুব-প্ুবাণ এব কতকগলি 


লক্ষণাধ উপাখ্যান ধ মেপে প্রদণ্ড তহতেছে। 
মণিপুবীদেব আাটীন দেবতীব! হিন্দ শাগ্োক্ত 

দেবতাদেব সঙ্গে অভিন্ধ বণিব। গৃহীত হন | এম 

হইতেছেন বঙ্গী, “হশি9 বিষু। ও “ভুউ শিং” শিল 


তেমনি "শে(বাবেল” বা "শোবাখেন্” হইতেছেন 
ইন্দ্র, “নাবজিউ” কুবেব, “ঞথাবিকাঁব। বণ, 
প্ৰাউব্রেল বম, ঠিইকম' অশনি, এবং “তাঁও- 


রোইনাই” হইতেছেন নীগবাঁজ অনন্ত | 

শিব ও পাবতী বিশেষ কিবা মণিপুন 
অবস্থানের জগ্ঠ অবতীণ হঈনন। তাহাবা গ্রথনে 
মণিপুরে ণনোউন|ইজিড বা নীলক্-গিবিতে 
আসিয়! উপস্থিত হইনেন, এবং কতকগুনি পৰত 
বাসের জন্য তাহীদেব মনঃপুভ হইল | এই পর্বত- 
গুলি এখন মণিপুবেব বিতিন্ন তীর্ঘ-দ্ূপে পৰিচিত, 
সহশ্র সহত্্ বাত্রী এই-সব স্থানে এখন গিব। থাকে । 
মণিপুরে শিব নূতন করিয়া আপিম়্াছিলেন বলিয়! 
তাহার একটি নূতন নাম হইল-_ “পৌোইবেইতোন্”, 
অর্থাৎ ধিনি নূতন স্থানে আসিয়াছেন।। 

শিব মণিপুবে আসিয়া সপ্তনার্য “সানাজিও” 
বাক্বর্গভূমি হইতে সাত জন দেবতার আবির্ভাব 
ঘটাইলেন। ইহারা সাতটা গ্রহ-রূপে বিষ্যমাঁন 


বুধ গজনুগ্ড, পহল্পতি ভবিণঘুণ্ড ও শপ ব্যামুণ্ড 
শিপ ও পাবহী ভতপলে মণিপুব বাঁজোৰ 
ঈশ।ন- কাঁণে হাড় রা চি “কোটিক" 


1 প্মাব্পবতে গিথি অনস্তান কবিলেন। 
নণিপূবে তাদেব মাঁগমনেব মুখা উদ্দেত্ঠ ছিল বে, 
£ভান ণগানে আসিয়া বাস-নতা কবিবেন। 
ভগবান শাক গোপীদৰ বাঁসনুত 
পবিতছেন, গোপেশ্বব শিব ও দেবী 
বাঁসমণ্ড |ন বাঁঠিবে দাঁবে ঘ্াবপাঁলের কাঁষে শিধুক্ত | 
ভিতনে বাসনভোোব বাঁগ্চ ও ধ্ননি এুনিয়ী দেবীর 
আকাজ্স হইল যে, তিনিও বাপ দর্শন কবিবেন। 
কিন্য শীরুষ্ক। ঠাঁভাতে সম্মত ভইনেন না। কিন্ত 
তিনি শিব ৭ উদাকে অন্ক কোনও উপযৃক্ত স্থানে 
গিবা নিজেবা। যাহাতে বাঁসনুত্যেব অনুষ্ঠান কবিতে 
পাবেন, তদ্ধিষষষে নিদেশ কবিলেন। মহাঁবাঁসেব 
উপঘুক্ত স্থান খঁজিতে খুঁজিতে উঠাঁবাঁ মণিপুবে 
আসিন!| উপনীত হইলেন, এবং “কোঁউক”-পাহাড় 
বাঁসেব উপযুক্ত স্থান দেখিধ শিব ও উমা বিশেষ 
প্রীত হইলেন । কিন্তু দেশটা নান। নদীব জন্য 
জনময় ছিল। যাহীতে দেশটা শু হইয়া যায়, 
তক্ষন্ত শিব এরুষ্জেব নিকট প্রার্থনা জানাইলেন | 
শ্রীরষ্চ তখন আগমন কবিলেন; একটী বিশেষ 
অঞ্চন জলশন্ত হওয়ায় উহা! প্বিষুপুব” নামে 
পবিচিত হইল | শ্রীরু্চ ব বিষুব সঙ্গে দশ জন 
দেবতা আসিলেন, প্হাঁওবা শোৌবাবেল” বা ইন্দ্র, 
"মাবজিউ” বাঁ কুবের, "্ৰাউব্রেল্” বা যম, 
“থোরিকাঁব1” বা বরুণ, "ইরুম্লনিংঘৌ” ব! 
অগ্নি, "্থাঙজিও” ব। অশ্বিনীকুমার অথব। নিখতি, 


স্ন্দ 


খন 


মাথ, ১৩৫৪ 1] 


“চিউথেই-নিঙথোউ” ঝা ঈশান, 'লোইয়া- 
নাকৃপ” বা বায়ু, এবং *নোঁঙসাব।” ৪ “কোউবা- 


নেইরৌম্বা” | উহাদের চেষ্টার সমস্ত দেশটী 
সাদ্রতা হইতে মুক্ত ইল, এবং এই দশ-জন 
দবতার প্রথম আটজন অষ্টদিক্পাল ভইলেন, কেবল 
'নাঙনাবা” 5. “কোঁউব।মেইরোনব" ইন্দ্র 
পঠিত পূর্বের অধিষ্ঠাতা ইউস রুভিলেন। 


মণিপুরে শিব ও পারতী আসির়। পনতের অধিব]সী 
রূপে কেবল কিখাভিজাতার লোকেদের দেখ। পান । 
দেশটা পরিজ ৪ ভ্ুসংস্কত হইলে পরেও শিব 
দু উমার বাসনুভোপ আয়োজন ঠহহল। 
পিভা ও জগন্মাভার নচারাঁদ উপলক্ষ্যে দেবভাব। 
শ।ন। লা্-যন্ত্র লইয়। আসির। উপস্তিত হইলেন। 
অনন্তনাগ নিজ মাথার মণির! সাত দিন সাত 
রাত ধরির।, ম্হার।সের অবসান পযন্ত, সমগ্র দেশ 
আলোকিত করিয়া রাখিলেন ১ সেইজন্য দেশটার 
নম ভইল “মণিপুর” । মনিপুর এই ভাবে সৃষ্টির 
উধঃকালে হরপাঁবতীর বরাসনৃহ্য দ্বাগ। পবিত্র 
হইল; দেবতার। বিশেধ আনন্দি৩ 
হইলেন, এবং মণিপুরের ভমিকে আশব|দ 
করিলেন-_চিরকাল এই দেশ হরিদ্বর্ণ থ|কিবে, 
এবং পরমেশ্বরের গতি দেশবাসীর অচল ভক্তি 
থাঁকিবে। পূর্বে শিবের নাম অচগসারে দেশের 
নাম হইয়াছিল “শিবনগর”, মহাবীসের পর 
হইতে ইহ “মণিপুর” নামেই প্রসিদ্ধ হইল | 
দেবতারা শিবকেই দেশের রাঁজাভাঁর গ্রহণ 
করিতে বলিলেন, কিন্তু শিব অনন্ত-নাগকে 
দেশের রাজ। করিলেন। বরাহ-রপী বির 
নিঃশ্বাসে মণিপুরের ভূমিভে এক স্থানে একটা 
সুরঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহারই পার্খে একটা 
পাঁহাঁড়ের উপরে অনস্তনীগের রাজপাট ও সিংহাসন 
স্থাপিত হইল। কাঠিকেয় ও গণেশের মূতি 
রাঁজবাঁটার সিহহদ্বারের ছুই পাঁশে স্থাপিত হইল । 
রাজবাটার স্থাপনের পরে, সময় নির্দেশের জন্য 


ভাগৃৎ- 


ইহাতে 


“মণিপুর-পুরাণ” 


২০৫ 
একটী তালনাঁন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল । অনন্ত-নাঁগ 
দেবত।দের প্রীতির জন্য নৌকা লইয়। বাঁইচ-খেলার 
প্রনতন করিলেন । এই লাইদখ্লার় দেবতা ও 


অপ্তারোগণ যোগ দিবা আঁমেদ পাইলেন । দড়ি 
টানিয়। শভিপিরীশ। খেলার প্িবতে, শঙ্ব। দণ্ড 
লইয়া! টানাটানি থেলার€ "বহন ভইল | 
“সারজিড” ব। কুবেরদেব,। *কাঁউজেহ” অর্থাত 


পোলে। খেল! আবিষ্কার করিলেন 5 দেব তার। সাত 
ভন সাত জন কধির। টা প্রঠিবোগ দলে বিভক্ত 
ভইনু। এই জাড়া প্রথম করিপেন। এত পোলো 
গেলাপ ছর। দেবতাপি। প্রীত হন হ সেহজন্য দেশে 
“কোনও মহান।রা দেখ। ধিলে মিপুরীব। দেবতাদের 
নাদে “পাঁলো-খেলার লাঠি "5 গোল। উৎসর্গ 
করির। থাকে । 
নণিপুরের প্রথম রাজা হইলেন 
অনন্তন।গ । কিছুকাল বাজত্ব করিয়। অণিপুব 
তিনি ভাহার নিজ রাজা পাতালে 
ফিরিয়। গেলেন | অনন্তনাগ অণিপুরেক 
প্রথম বাজ! ছিলেন বলিয়।, নপিপুরের 
রাজাদের বিশেষ লাঞ্জন হইতেছে, মুকুট মাথায় 
জটিল গ্রন্থির আকাপে শিশ্কন্ত নাঁগমৃতি ; এই 
নুতির চিত্র তাহাদের রাঁজকীর পতাকায় অঙ্কিত 
থাকে । 

অনন্ত-নাগের পরে মণিপুরের রাজা হন 
চিত্রভানু নামে গন্ধব | কি ভাঁবে তাহার ক্ষমত! 
প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সন্ধে মণ্পুরের প্রাচীন 
পুরাঁণ-কথায় কিছুই উল্লিখিত নাই । 

মণিপুরে প্রথম মানুষের স্থষ্টি কি করিয়। হয়, তৎ- 
সম্বন্ধে একটা উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান্টীকে 
হিন্দুপূর্ব বা. আধ-পূর্ব যুগের মেইতেই বাঁ মণিপুরী 
স্ষ্টি-কথা। বলিতে পারা যাঁর। মণিপুরী ভাষার 
পুরাঁণ ( “লৈথাঁক-লৈখারোল্‌” ) অনুসারে, শিব এই 
স্থট্টি-কথ। গণেশকে প্রথমে শোনান। এই স্ৃষ্ি- 
কথা হইতেছে এই প্রকার £- 


এই ভাপে 


১2৩ 


চা 


২০৬ 


পরমেশ্বর “আতিয়া-গুরু-শি-দবা”, স্বর্গে যাহার 
বাঁ ( “আতিয়া” অর্থে আকাশ বা শর্গ, ৭গুরূ” 
সংস্কৃত শব্দ, “শি-দব)” অর্থে অমর ), মানব স্থজন 
করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ দেহ হইতে 
“কোদিন্” নামে এক দেবতার আঁবিভীব করিলেন । 
কোদিন্কে আজ্ঞা দেওয়া হইল, এমন একটা 
প্রাণী স্জন করিতে, থে জন্ম হওয়ার কীরণেই 
মৃত্যুর অদীন হইবে । কোদিন্‌ তখন সাতটা 
ভেক ও সাতটা বানর স্থজন করিলেন, এবং 
শি-দবা গুরুর সমক্ষে এগুলি স্থাপিত করিলেন । 
শি-্দনা। গুরু কিন্তু ইভাতে খুনা হইলেন না; এই 
জীবগুলির জ্ঞীন-বিচার এবং অন্তভব-শক্তি ছিল 
না, ভাল-মন্দের ধারণা ছিল না, এইজন্য তাহাব 
পহন্ন হহল না। ভিনি ক্[দিন্কে বাঁললেন - 
পদেখ, আমি এই দঈ|ড়াইর়! আছি ; আমীর কূপ 
ব। ছার। ধরিয়া কোনও প্রাণা স্থজন কব।” 
কোদিন্‌ তখন তদনুসাবে নুতন একটা রূপ বা 
আকার গঠন করিলেন, কিন্ত তাহাতে গ্রাণ-শক্তি 
দেওয়া ঝোদিন্এর সাধ্যের বাহিরে ছিল। 
তখন শি-দব। গুরু নিজ হইতে তাহাতে প্রাণ- 
বাধু সঞ্চারিত করিলেন, এবং এইভাবে মানুষের উদ্ভব 
হইল। ভেক সাঁতটীকে তিনি জলে ছাড়িয়। 
দিলেন, ও বাঁনর সাঁতটাকে পাহাড়ে পাঠাইলেন ; 
মানুষ আসিয়! উপত্যকার বাস করিতে লাগিল। 

ইহার পরে আতিয়া-গুরু-শি-দব1 হয (“নুমিৎ) 
ও চন্দ্র (“থা”) প্রস্তুত করিলেন, মানবের রূপে; 
এবং সুর্যের নাম হইল “কো্জিন্তু থোক্পী” 
ও চন্দ্রের “আশিব” | ইহার পরে গুরু শি-দব1 
পৃথিবী হইতে অনৃশ্ত হইলেন। 

আতিয়া-গুরুশি-দবা প্রথম প্রকট হন 
পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে একটা সুরজ-পণ দিয়া, 
এই সুরঙ্র-পথ বাঁ গহ্বর বরাহ-রগী বিষ্ণুর 
নিঃশ্বাসে হইক্াছিল। শি-দবা গুরুর সঙ্গে সাতজন 


অগ্দর1 ব1 দেবীও পৃথিবীতে আসেন | এই সাতজন 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ী 


দেবী- মণিপুরী ভাষার ইহাদের প্রত্যেকের নাচ 
আছে- সাত গ্রহ-দেবতাঁর সঙ্গে বিবাহিত হন: 
এবং এই সাত দেব-দম্পতীর প্রত্যেকের একটী করি। 
পুত্র হয়। সেই পুজ্রেরা মণিপুরী জাতির সাতটা 
“শালৈ” অর্থাৎ উপজাতির অথব। গোত্রের 
পূর্বপুরুষ | এই সাতটা গোত্রের, আধ বা হিন্দ 
গোত্রের সঙ্গে মিল করিয়া দেওয়া তইয়াছে 
যথা _ (১) অডোম্‌া _ ভরদ্ধাজ, মতান্তরে 
কৌশিক ; (২) “নিউ খৌজা”-শ|গিল্য ১ (৩ 
লুবাঙ, লকাশ্তপ* (৪) শখুমোন” বাঁ খুমোল্া 
--মৌদ্গল্য ( এই গোত্রনাম কচিৎ পমধুকুলা" 
র্ূপেও পিকৃত হইরাছে ) ১ 1৫) “খাবা-ডাউবা" 
ল্টন্মিষয, মতান্তরে ভবদ্ধা ₹ (৬) “সোইরাঁড” 
-আত্রেয় 5১ এবং (৭) “চে লোই”- ভর্দ্বাজ | 
গুক শি-দবা পরমেশ্বরের দ্বাৰা সাঁভটী গোত্রের 
আপি-পুরুষ নির্ধারণের কথাঃ হিন্দু পুরাণে 
বণিত ব্রক্ধার সাত মানসপুর সপ্তধি হইতে নান। 
খাষ ব। আধ গোত্রের উদ্ভবের কথার অন্নরূপ | 
মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অন্গাবে আবার 
এই সপ্ত “শালেই” বা গোত্রের আদিপুরুষগণের উদ্ভবে 
হয়, সপ্র গ্রত দেবের সভিত সপ্ত দেবী ও অপ্ণাবে- 
গণেব বিবাহের ফলে নভে, গুরু শি-দবার বিভিন্ন 
অঙ্গ হইতে । আমাদের প্রচীন বিশ্বাস-মঙ। যেনন 
বঙ্ধাব বা ধণেদোক্ত পপুরুষএর মুখ ভইতে 
ব্রাহ্মণ, বাহুদ্য় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্ঠ 
ও পদদ্বয় হইতে শৃদ্রের উচ্চব ভয়, তেশনি গুক 
শি-দবার দক্ষিণ চক্ষু ও বাঁম চক্ষু, দক্ষিণ কর্ণ ও 
বাম কণ, দক্ষিণ নাসারন্ধ ও বাম নাসারজ্ধ, 
এবং দন্ত হইতে, এই সাত “শালেই”-এর আদি 
পুরুষগণ আবিভূতি হন। 

মণিপুরী পুরাণ “লেইথাঁক্‌-লেইথারোল” গ্রন্থ 
অন্ধত্র মণিপুরের আদিম দেবতাদের সম্বন্ধে আরও 
কতকগুলি উপাখ্যান পাওয়া যীয়। একটা 
হইতেছে “পাখা” (বা "সেন্ত্রেউড) ও 


মাঘ, ১৩৫৪] 


“শেনামাহি” (বা “কুপত্রেউত ) দেবতাদয়ের 
উপাথ্যান। ইহারা পরমেশ্বর গুরু শি-দবার পুত্র । 
ধরাধাঁমে অবতীর্ণ ভইবার জন্য ইরা পিতার 
মন্মতি লইয়া মণিপুরে আসিলেন। পিতার 
প্রতি ইভাঁদের ভক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে, 
গরু শি-দব! মৃত গাঁভীর আকার ধারণ করিয়। 
নিজয়াঁনদীর আঁতে ভ।পিয। চপিলেন। সেন্ত্রেও, 
'দব অনুমানে বুঝিলেন বে এই মৃত গাভী আর 
'কহই নহে, গুরু শি-দবা। দ্ুই ভাইরে তখন 
মৃত গাভীর দেহ টানি ডাঙ্গার তুলিলেন। 
গুরু শিশ্ন! গাভীর দেহ হইতে বাহির হইয়। 
ব্বরূপে দেখ দিলেন ও বলিলেন বে, তিনি 
শহাদের পিতার প্রতি শ্রদ্ধা দর্শনে তুষ্ট হইয়াছেন 
_ সেন্দেউতকে নৃতন নাম দিলেন পাখাউ্বী” 
অর্থাৎ “যে পিতাকে চিনে” ( পপাশল'পিতা, 
“থাড বাগ চেনা, জানা?) 1 ঢই ভি মুত 
গাভীর শরীর কাটিরা, সাত “শালেই” বা গোত্র 
গতির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। একজন 
পাইলেন চোখ দুইটা ও অধোদেহের কিছু অংশ, 
একজন মাথার খুলি, একজন জংপিগ্র, একজন 
চাঁবিটা পা, ইত্যাদি। গোঁরুর চাঁধড়া একস্থানে 
গুখানো। হইল, সেই স্থানের নাম “কাউ.লা” 
( “কাউ”. শুখানো” হইতে )। সাত গোত্রপতি 
তখন মৃত গাভীর দেহের অংশ লইয়া অমতে যজ্ঞ 
করিলেন। এই প্রাীন কুকি-উপাথ্যানে এই 
জ্ঞের কথা জুড়িয়। দির, উহাতে হিন্দু বৈদিক 
ধর্মের হাওয়। একটু বহানে। হইয়াছে । 

গুরু শি-দবা প্রকাশ করিলেন, দুই ভাইয়ের 
মধ্যে যে প্রথম সারা জগৎ ুরিয়া আসিতে 
পারিবে তাহাকেই তিনি রাজা করিয়া দিবেন। 
তই ভাইয়ের মধ্যে কুপ তরে, (বা শেনামাহি) 
জগৎপত্রিক্রমা করিবার জন্য কাঁউলা হইতে 
বিনির্গত হইলেন, কিন্তু “লেইমারেন্শিদাবি” নামে 
দেবতার পরামর্শে মেন্ত্রেড (বা পাথাঁউবা ) 


“মপিপুর-পুরাণ” 


২০৭ 


পিতাঁর সিংহাসনের চারিদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ 
করিলেন । গুরু-শি-দবী গ্রীত হইলেন, এবং এই 
প্রদক্ষিণকেই তিনি জগংপরিক্রমার অনুরূপ স্থির 
করিষ।, পাঁখা৪বাঁকে রাজ। করিয়। দিলেন। 
এদিকে বিশ্বজগৎ্ৎ ঘুরি! আপির। ক্পত্রেউ, 
দেখিলেন, ভাই রাজ! হই! বসিশছেন। মাত 
পার্বতীকে পরিক্রমণ করাই জগৎ-পরিক্রনার তুল্য, 
এইরূপ একটী উপাখ্যান আমাদের মধ্যে ৪ আঁছে-- 
গণেশ এইভাবে কাঁতিককে বোক। বানান | 
ইহাতে কুদ্ধ হইয়া কুপ্রেউ পাঁখাঁডবার সচিত 
ঘুদ্ধ করিতে চাঠিলেন। পাথাঁড বা ভয় পাই 
অপ্ধরা ধ। দেবকন্তাদের আশ্র লইলেন, দেব" 
কন্যার। তাহাকে আশ্রর দিলেন, ও “আউগ্রি" 
হাঁঙেল্‌” শৃন্যান্ষ্ঠানে তীহীকে পরিতুষ্ট করিলেন। 
কুপত্রেঙ ব। শেনানাহি তখন পাখাডবার বিনাশের 
জনা ভূমির উপরে নিজের পারের বুড়ো আঙ্গুল 
দিয়ে চাপ দিলেন। ইগাতে পাতাল হইতে গুরু 
শি-ব। বাতির হইরা আমিলেন। পাতালের অনন্ত 
নাগ (“ভাগ্তরোই-নাই” ) ছিল ভীভার বাহন। 
তিনি দুই ভাইয়ের বিরোঁধ শান্ত করিয়। ব্যবস্থা 
করিয়। দিলেন, পর পর এক এক বছর করিয়! 
দুইজনে রাজত্ব করিবেন। বিনি রাজত্ব হইতে 
বিরত থাঁকিবেন, তিনি মধিপুরের প্রত্যেক ঘর 
হইতে লেইমারেন্-শিদাঁবি দেবতার সঙ্গে মিলিত ভাঁবে 
রাজার বোগ্য পূজা পাইবেন। ইহার পরে গুরু 
শি-দবা অন্তঠিত হইলেন, লেইমারেন-শিদাবি ছুই 
ভাইকে বুঝাইয়৷ নিলেন যে গুরু-শি-দব। 5ইতেছেন 
পরমাত্মা। পবমেশ্বর। তখন ভগবান শিবও 
পর্চানন্রূপে দেখা দিলেন ; এবং হুধ্যদেব জলমান 
অগ্রিরূপে অতি উজ্জল মু্তিতে প্রকট হইলেন । 

পূর্বে বর্ণিত অনন্ত-নাগ ও দুই ভাই দেব্ত| 
পাঁখাডবা ও শেনামাহির রাজত্বের পরে, গন্ধর্ 
চিত্রভান্গু মণিপুরের রাজ হন। মণিপুরের আদি 
পুরাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের ও মহ|ভারতের 


২৩৮ 


সামগ্রন্ত করিয়া, অভিনব মণিপুর-পুরাণ গ্রথিত 
হয়। নাঁরায়ণের নীভিকমলজাত ত্রন্গার দেহ হইতে 
উৎপন্ন মরীচি মুনি, তৎপুত্র কশ্প মুনি, কগ্ঠাপের পুত্র 
হর্যদেব, ক্্ধের পুত্র সাবর্ণ মুনি, তৎপুত্র 
চিন্কেতু, তৎপুত্র চিত্রধবজ. তৎপুত্র চিত্রবীজ, 
তংপুত্র চিত্রপর্ণ, ততপুন চির্রাজ, তংপুত্র 
চিনরভান্ত ৷ চিত্রকেতু ভইতে চিত্রভীন পর্যন্ত গন্ষর্ক 
ছিলেন। অপুনক টিব্রভান্ুর একমাত্র কন্তা 
চিত্রাঙ্গদ। তৃহীয় পাঁগুব মহাঁভাঁরতেব নাবক অজুণনের 
পত্তী হন: চিত্রীঙ্গৰার ও অজনের পুত্র বত্রবাহন, 
বক্বাহনের পুন স্থ প্রবাহ, তৎপুত্র ববিষ্ঠ | 

অজ নের আঁগমন সম্পর্কে মণিপুরের কতক- 
শুলি স্থীনের নামকরণ হইরাঁছে। বাঙ্গণা পুরাশ- 
কথার সহিভ এখানে মণিপুবের প্রাচীন প্ন্তিহোর 
মিলন ঘটানো হইয়াছে | মণ্পরের ইতিকথার 
বাঙ্মণা ও মণিপুরী পুরাশ গিলাইগা প্রাটীন রাজাদের 
তাঁলিক। প্রস্তুত ভইঘাছে, ভতৎসথন্ধে কিন্ত ইতিহাসিক 

ত1 নাই। একটা মত অন্সারে, বক্রনীভনের 
পৌর যনিষ্ঠ, অন্ত মত অনুসারে বক্রবাঁভনের পবে 
১৩ তের জন রাঁজ। ততৎপরে ঘবি্ 1 এই ঠেবজনের্‌ 
মধ্যে প্রথন দুইজনের মাত সংস্কত নাম, তাহার মধ্যে 
একটী অঠি আধুনিক ছ দেল কলাপচন্তর”, আঙ্হাটী 
“শক্তি”; বাকী ১৯্টী মণিপুরী ভ|বার। 
যবিষ্ঠের মণিপুরী নাম হইতেছে “পাঁখাড.বা” ॥ 
উপরে বর্ণিত গুরু-শি-দবার পুত্র দেবতা ও রাঁজা 
পাখাম্বার নাম অন্ুপারে ইহার এই মণিপুরী 
নাম ভয় সম্ভবতঃ মণিপুরী ইতিহোর নামী 
রাঁজ। পাখা বার সহিত, গন্দর্ব রাজকুমারী ও 
পাগুৰব অঙ্গনের উত্তর পুরুষ রাঁজী যবিষ্টকে 
মিলাইরা দেওয়া হইয়াছে । পাখাউবার সন্ধে 
কতকগুলি লোকপ্রিয় উপাখ্যান আছে। মণিপুরী 
তারিখ-গণনার মতে, পাখাউবাঁ হইতেছেন 
রী্টায় প্রথম শতকের মানুষ-_-৭৪ গ্রীষ্টাৰ হইতে 
আরম্ভ করিয়া ১৯২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৯৪ 


উদ্বোধন 


[ সুব্ণ জব্তী 


্ীষ্টাবে নাকি তিনি মারা যান। রাজা *ইড়োউি- 
পান্ব” ইহার পিতা । ইহার জন্ম সম্বন্ধ 
কতকগুলি অলৌকিক ব্যাঁপারের উল্লেখ আছে, 
জন্মকালে ইহার নাম দেওয়া হয় পমেইদিঙ্ব” 
পরে ভাহার নাম দেওয়া হয় “পাখাউব1”। 
পাখাডবাঁর বীজ্য নানা কাবণে মণিপুরীদের মধ্যে 
লক্ষণীর। ইহার সমরে মণিপুরী গোত্র এবং 
গোত্রজাত বিভিন্ন বংশ বাঁ পরিবারের তালিকা গ্রস্ত 
কর! হয়, সামাজিক নান। নিয়ম বিধি নিষেধ প্রাবত্িত 
করা হয়। যেগুলি মণিপুরীদের সমাজে এখনও 
কাধকর হইয়া আছে । পাতলা কাঁসার থণ্ডের এক 
প্রকার মু্দ। ইহার সময়ে এচলিত হর; এই 
মরার নাম “খেলা *চৈইথাবোল্‌ বন্থাৰকখ 
ন।মে বর্ষপঞ্জ। লিখিবার রীতি উহারই বাজ্যকালে 
প্রবতিভ হয় বলনা কথিত। মাকেউ গোত্রের 
জনৈক সরদ!রের কন্ত। “লাই-ল।”র প্রেমে পড়িয়। 
তীগাকে ইনি বিবাভ করেন_-পাখাডবা ও 
লাই[কে লইয়। মণিপুরের পুরাণে একটা মনোজ্ঞ 
উপাখ্যান আছে । 

পাখাঁডবার পর হইতে অণিপুরের একটা 
ধারাাঠিক ইতিহাস পাওয়া যার । প্রথম 
কতকগুলি পাজার গদার্ঘ রাঁজনহের কথ! পাওয়। 
যায়, ইহ। ভইতে অনুমিত হয় থে এই ইতিহাস 
পুনর্গঠিত তইবীর কলে কতকগুলি নাম পাওয়! 
যায় নাই। এই রাজাদের রাজত্বকালে প্রধান 
প্রধান ঘটনা যাহ ঘটিগাছিল তাহারও উিৎ 
পাওয়। যাঁন্ন। ইহাদের সকলেরই ছুইটী করিয়া 
নাম নিলে একটী সংস্কৃত, অন্যগী মণিপুরী । 
বেমন “কো ইবা--তাঁগ।” বা ক্ষেমচন্দ্র, “কোন্থোউবা” 
বা কবিচন্্র সিংহ, “অরাংবা” বা! অথগু-প্রতাঁপ 
নিংহ। গ্রীস্টীর থেকে পর্যস্ত 
রাজত্ব করেন “লোয়থী” ব। লবঙ্গ সিংহ * ইহাঁরই 
রাজ্যকালে মণিপুরের বিখ্যাত প্রেমমূলক 
উপাখ্যানের নায়ক “থথ্বা” ও নায়িক! রাজকুমারী 


১১২৭ ১১৫৪ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


"থোইবি” জীবিত ছিলেন_-ইহাঁদের উপাখ্যানকে 
মণিপুরীদের “জাতীয় উপাখ্যান, বলা বাইতে 
পারে; এই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা__বীর 
থুবক থন্বার নান নীরকাধ দেখাইযা, শরুব 
নানা ষড়যন্ত্র ও বিবোধকে বার্থ করিরা, রাঁজ- 
ক্মারী থোইবি-কে বিবাহ কবা, ও শেবে থঙ্।ব 
নিবৃদ্ধিতার উভয়ের গ্রত্যু, গ্রভভি বিষয় অব্লম্বন 
করিয়া রচিত গাথা মণিপুবীব। এখনও গান 
করিয়া থাকে, এবং এই উপাধ্যানকে অবরন্বন 
করিয়া আধুনিক মণিপুবী কবি নাটক লিখিয়াছেন, 
ও আধুনিক মণিপুরের প্রধানতম কবি ৬হিজ্ম 
আঁডীউহল্‌ সিংহ ৩৯,০০০ ছত্রেব এফ বৃহৎ 
মহাঁকাব্য লিখিয়াছেন।। খন্ব। খেইবির উপাখ্যান 
মণিপুবীদের সম্বন্ধে প্রামীণিক ইংরেজী গ্রন্থ 1. 0. 
199)) ভডসন্ রচিত 1175 [6101)5 
(1.07007, 190২ )-তে পাওয়া বাইবে। শ্রীণুক্ত 
নলিনীকুমীর ভদ্র মতাশয় তাভার “বিচিত্র মণিপুব” 
পুস্তকে (খর সংস্করণ ১৩৫৩) ইনার বঙ্গানতবাদ 
দিয়াছেন । 

পুরীণ ছাড়িয়া আমর। মণিপুরেব এতিষাগিক 
যুগে আসিয়া পৌছাই রাজা কিরাঙা ব। 
ক্যাঞ্ধুৰ সময় হইতে (রাঁজ্যকাল, গ্রী্টর পনেরোঁব 
শতকে ; ইনি শ্রীচৈতন্তদেবের সমসামন্নিক 
ছিলেন )। ইহার সময়ে শৈব ও বৈঝুব উভগ্ 
প্রকারের ত্রাঙ্গণ্য ধন মণিপুর বাজবংশে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যাঁর। মণিপুরে 
রাঙ্মণের বাঁসও হইতে থাকে । “পাম্হেইবা” ব| 
গরীব-নিবাজ অথবা গোপাল সিংহ (১৭০৯- 
১৭১৮ গ্রীষ্টাব্ষে ) অষ্টাদশ শতকে বিশেষ প্রভাবশালী 
রাজ ছিলেন | ইনি রাঁমাঁনন্দী গোসীই সম্তনাসের 
শি্যত্ব গ্রহণ করিয়া! মণিপুরে রামচন্দ্রের উপীসন। 
প্রবর্তিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে “মোরা স্ব” ব। 
গৌরগ্তামি সিংহ মণিপুরের রাজা হন ইহার 


৭ 


“মণিপুর- পুরাণ” 


২০৯ 


নাম হইতেই বুঝ] ঘাঁয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ের 
প্রভাব মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । গৌরশ্ণমের 
পবে, ম্তাবাজ ভাঁগ্যচন্ত্র জননসিতভ (ব। “চিওথাও 
"খোদ ), ১৭৫৯ তইও প্যন্থ যিনি 
বুজত্ব করবেন, তাহার আনলে মণিপুবে গৌড়ীয় 


১৭৯৮ 


ব্ষ্ঃব্ধশ বাঁজাব, বাজবণশেব ৭ জন-লাপাঝণের 
ধন রূপে গৃহীত হয়। নবদ্বীপ হইতে গোস্বাণী 
9 বাঙ্গণগণ আপিয়।া মণিপুবেব বৈষ্ণবধমকে 


স্প্রঠিষ্ঠিত কপিতে সাহাবা কবেন | 

নণিপুরের গ্রাগীন দেন্ত।বিবন্নক উপাখ্যান 
গুণি পূর্ণভাবে আলোচিত হর নাই । আদিম 
মণিপুবী পুব!ণ গনস্তই প্রাচীন মণিপুরী ভাঘায় 
শিখিত। “নুনিৎকাপ।” বশিষ। একটী প্রাচীন 
পুবাণকথ| উড জন্‌ সাতেব উহার বইয়ে প্রাচান 
মণিপুণীঃ আধুনিক মণিপুরী ও ইংরেজী অন্নুবাদের 
সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত নলিনী ভদ্র 
ইঠাঁর বাঙ্গালা করির। দিয়ছেন। মণিপুরী 
ভান! কৰে প্রথম লিখিত হয় তাহা! জনা যায় ন। | 
গ্রাসিন মণিপুরী বর্ণমালার এই সমস্ত পুরাণ-কথার 
পুথি পাওয়া যার, সেগুলর আলোচনার সত্রপাতও 
ভাল করি] ভয় নাই। এই বর্ণমাল। বাঙ্গাল! 
ও দেবনাগরীর আঁধারের উপরে গঠিত হইয়া, 
কয়েক শত বৎসর পৃবে হিন্দুধমের প্রসারের 
সন্গে-সঙ্দে মণিপুরী ভাবার জন্য গৃহীত হয়। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন গ্রহণের পরে মণিপুবীরা 
বাঙ্গাল পিপি গ্রহণ করিয়াছে, এখন মণিপুরী 
ভাষা বাঙ্গালা লিপিতেই লিখিত ও মুত হইয়! 
থাকে-কিন্তু কয়েকজন মণিপুরী লেখক ও 
স্বজাতীয়-সংস্কৃতি-প্রিশ্ন অন্য ব্যক্তি, এই বর্ণমালাকে 
আবাঁর ফিরাইয়া আনিবার আকাজ্ষ। কাধে 
পব্ণিত করিবার চেষ্টায় আছেন |% 

*এই প্রবন্ধ মুখ্যতঃ যু মু্ুম ঝুলন সিংহ রচিত মণিপুরী 
ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলখনে লিখিত হইয়াছে । 


ভারতীয় চিন্তাধার! 
স্বামী বৌধাত্মানন্দ 


অনাদি 'কাঁল হইতে মানব-মনে চিন্তার 
তরঙ্গ খেলিতেছে। বাহিরের প্রকৃতি তাহার 
সেই চিন্তার ইন্ধনত্বরূপ। নদ-নদী, চন্দ্র স্ধা, 


পর্বত, সমুদ্র চিন্তানীলের নিকট সবই বিচিত্র। 
তাঁহাদের কেহ বা চলিয়াছে স্বকীয় সাবলীল 
গতিতে, কেহ বা স্বমহিমার প্রতিষ্ঠিত । দুগ্ধ 
মাননও ইচ্ছা করে এরূপ ম্বচ্ছন্দ গভিতে 
চলিতে, নিজেকে পূর্ণভাঁবে বিকাশ করিতে; 
কিন্তু সে পাঁয় পদে পদে বাধা। প্রকৃতির 
রুদ্রলীলা! তাঁর নিজ ক্ষুদ্রতাকেই স্মরণ করাইনা। 


দের। ঝঞ্ধী, অশনিসম্পাত, প্রবল বারিব্ষণ, 
অকস্মাৎ ভূমিকম্পন-কোঁন্‌ শক্তি এই সব 
স্বষ্টি করে? বহুশ্রমে নিম্মিত গৃহ নিমেষে 


ভূমিসাৎ হয়। স্নেহের নীড় ছাড়িয়া আদরের 
সন্তান কোথার চলিরাঁ যান? কে এই 
বিচ্ছেদ ঘটায়? মন ব্যাকুল হইয়া উঠে তত্ত 
জানিবার জন্ত! এ সকল কার্য্ের পশ্চাতে 
বুঝি বা এক এক দেবতা আছেন। তাদেরই 
এই সব খেলাঁ। তাদের ক্ৃপাদৃষ্টি এই সব 
বিদ্ধ নাশ করিবে। হে দেবগণ। প্রসন্ন হও, 
আমাদের বিদ্ব দূর কর। তোমাদের উদ্দেপ্তেই 
আমাদের এই প্রিয় বস্ত প্রদান করিতেছি। 
কিন্তু কোন্‌ দেবতা কোন্‌ দ্রব্যে প্রসন্ন 
হইবেন, কি ভাবেই বা দেওয়া যাইবে? এ 
যে উজ্জলবর্ণ অগ্রি, উহাতে আহুতি দিলেই 
কি জ্যোতিথ্য় দেবগণ পাইবেন? কে এই 
সব সংশয় দূর করিবে? বেদনাকাতর জিজ্ঞাস্থ- 
গণ নিভৃতে চিন্তারত হইলেন। তাহাদের ব্যাকুল 


একাগ্রমনে কে যেন প্রকাশ করিয়া দিল কত 
অভিনব মদ, উপাসনার অনন্তর রূপ, আরও 
কত অদ্ভুত তত্ত। বিন্মিত খবিগণ শ্দ্ধাপৃতচিত্তে 
সেই নবাবিষ্কৃত জ্ঞানরাশির নাম দিলেন বেদ। 
ক্রমে মন্ত্র, বাঁ্গণ, উপনিষদ--এইভাঁবে ভার 
হইল। সে সপ স্মরণাঁতীহ কালের 
কথ।। কেভ বলেন, পঞ্চাশ হাজার, কেহ 
বলেন পটিশ ভাঁজার বৎসর পূর্বেকার কথ।। 
এসব চিন্তাকে সব চেয়ে আধুনিক ধারা বলিতে 
চাঁন তীপ্রা নলেন ও সব আড়াই ভাজার ভইতে চারি 
হাজার বংসর পূর্বে পটিন্নাছিল | 

কালের কথা দুরে থাক । এখন সাধারণ 
মানুষের মনে একটা, ছন্দ লাগিয়া গেল। 
কোন্‌ দেবতা সব চেয়ে বড়? কাহাকে সে 
অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইবে? শক্তির দেবত। 
ইন্্রকে? নী, নাঁ ধর্মের দেবতা বরুণই 
ভাল। প্রজাপতি, যম, মাভরিশ্বা এরাই বাঁ 
কম কিসে? আবার সেই সংশয় সেই নিভৃত 
চিন্তা আরস্ত হইল । শোন, শোন; বিবাদে 
কাঁজ নাই। এক, এক; একেরই ও সব 
বিভিন্ন মুর্তি। সেই একত্বে গেলেই সব ছুঃখ, 
সব অসম্পূর্ণতার চির অবসান--বৈদিক খষি 
গাহিয়া! উঠিলেন। নিস্তব্ধ গিরিগুহা, শান্ত 
তপোবন সেই একের ধ্যানে মগ্ন হইল । কখন 
বা! ব্রঙ্গজ্ঞত খধির ব্রহ্মবিচার তত্েচ্ছু রাঁজসভা! 
মুখরিত করিল। কোথাও বা জ্গৎকারণের 
সহিত একত্ব অনুভবে কোন আত্মজ্ঞ। ব্রহ্গ- 
বাদিনীর মুখ হইতে স্বতঃই বৈদিক সুক্ত শ্ফুরিত 


ভাগ 
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হইল। কিছু কাল কাটিয়া! গেল। ক্রমে মানুষের 
মন তত্ব হইতে সরিয়! বাঁগযজ্ঞে নিবদ্ধ হইল। 
বজ্ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন, পশুর রক্তে ধরণী 
সিক্ত হইতে লাঁগিল। স্বাধিকার-রঙ্গার্থে ব্রাহ্মণ 
বলিলেন, “আচগ্ডাঁল সকলকে ত বজ্ঞের অধিকার 
দেওরা। যাঁর না। বেদ, উপনিষদ আলোচন| 
করাও তাগদের বন্দ নয়। যজ্ঞের জন্যই 
পশুর সৃষ্টি; এইগুলির বধের জন্য ছুঃখিভ 
না হইর। আমাদের অন্গভ থাকাই 
ধর্মীচরণকারীর ধর্ম 1৮ এই লিদেশ জনসীধাঁবণের 
হৃদয়ে আঘাত দিল। মরমের ব্যথ। লই! 
তাহারা সরির। দীড়াইল। দেবতুষ্টির দরকার 
নাই; বেদ, বেদান্ত দূরেই থাঁক। এস 
আচগ্াাল সকলে এস, জীবকে তুষ্ট ক্র । 
ব্যথীর ব্যথা চাইয়া দাও । তোমাদের বর্ম, 
তৌমাঁদের কাসন। তোমাদিগকে জন্ম হইতে 
জন্মান্তরে লইয়া বাইতেছে। কম্ম শুদ্ধ কর, 
বাসনা ক্ষয় কর, অচিরে নির্বাণস্থ লাভ 
করিবে। খুষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব 
ভারতে রাজপুত্র সন্ধ্যাসী হইব এই বাঁণা 
ঘোণ| করিলেন। ও দিকে বুদ্ধদেবের সম- 
সামরিক জৈন ধন্মের সংস্কারক বদ্ধমীন মহাবীর 
ভিন্দু ধন্মের প্রতি অতটা অভিমান, অতটা! 
বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ ন। করিলে অহিংসা 
উপবৰ আরও জোর দিয়া জীবের নিবাণমুক্তির 
আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন । . 

প্রতিক্রিয়া আর্ত হইল, তবে অধিকতর 
সাঁবধান্তার সহিত। শ্রৌতন্তত্র লিখিত হইল 
বৈদিক যজ্ঞের যথাঁবিধি অনুষ্ঠানের জন্য । 
ধন্মানষ্ঠানকে আরও সরল করিয়া ধর্ম্ত্র, 
গৃহান্ত্র লিখিত হইল। প্রতিমা-পৃজী, মন্দির 
স্থাপন ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে লাগিল। জ্ঞান- 
বুদ্ধ মন্গু, খ্ষি যাজ্ঞবক্্য বৈদিক সত্যগুলি 
স্মরণ করিয়া ধন্্পথে সামাজিক জীবন পরি- 
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চালনার জন্ঠ স্বৃতি-শাস্তু রচনা করিলেন । 
শীভগবাঁনের অবতারচরিত অব্লম্বনে মহাঁকাব্য 
রামান্ণ ও ম্হাঁভীরত বিরচিত হইল। এ 
সবও প্রীর দুই হাঁজার বছর পর্বের কথা । 
কিন্তু সেই সময্নে উপনিষদের সত্যকে ভিত্তি 
করিয়া সর্ব বর্ণ, সর্বা আশ্রম, নারী-পুরুষ 
সকলের জন্ত রুচিত হইল মহাভারতের অংশ- 
বিশেষ বাতা গাতা নাঁমে খ্যাতি । “দেবতার 
গ্লীতির জন্য বজ্ঞ করিতে চাও কর--ফল অব্শ্ত 
পাইবে । তবে উংক্ৃষ্টতর যন্রও আছে। 
শাভগবানের প্রীতির ভন্য বাঁহ। কিছু স্বার্থ 
ভাগ, তীর পবিত্র নাম জপ, তপস্ত), 
সংঘন এগুলি৪ বজ্ঞ। কন্মবিমুখ হওয়া ধর্ম 
নয়; কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও তোমার 
কল্যাণ হইবে৷ অনাসক্ত হইবার চেষ্টা কর; 
ক্রমশঃ শুদ্ধচিদ্ডে ভত্ত আপনিই প্রকাশ পাইবে। 
জ্ঞানের উচ্চশিখবে আরোহণ করির। আত্মাতিরিক্ত 
অন্যবস্তর অপশনে যদি আত্মরতি, আত্মতপ্ত 
হইতে পাব ভাল কথ, নতুবা সাঁকার ঈশ্বরকেই 
আশ্রয় কর, ভিনিই তোমাকে জন্মমৃত্যুর হাতি 
ভইতে মুক্ত কবির। চরম সত্যে লইগ্লা বইবেন 1” 
বলিতে গেলে গাতাকার কাহাকেও বিমুখ 
করেন নাই । পিভিনকুচিঃ বিভিন্ন স্তরের নানৰ 
মনকে অপূর্ব শান্তিগ্রদ আশ্রর দ!ন করিনাছেন। 
এই সব চিন্তধারাঁয় কিছুকাল কাটিয়া গেল। 
বৈদিক চিন্ত!ধারাব সহিত দ্রাবিড় দেশীয় চিন্ত।- 
ধার সংঘুক্ত হইল। মানবের মন ভক্তির 
মিদ্ধধাবার ম্লাতি ভইতে আকুল হইল। বিবিধ 
পুরাণ রচিত হইল । অবতার মহিম। উজ্জলতর 
হইয়া মানব্চিত্ত মুগ্ধ কৰিল। ওদিকে জগৎ- 
কাঁরণকে মাতিভাবে আরাধনার ক্ষীণধাঁরাও এই 
সময়ে বেগবততী হইল। ফলে বহু তন্ত্র প্রকাঁশ 
পাঁইল। সময়ে সময়ে ভক্তির ভাঁবাবেগ জ্ঞানকে 
প্রেমের অভ্তলগর্ডে নিমজ্জিত করিল পুরাণে। 


২১২ 

কিন্ত জ্ঞীন্রে সহিন ভক্তির স্বজ্ছ স্বাভাবিক 
মিলন দেখা দিল তন্্রে। ক্রমে প্রাচীন চিন্তা 
রাশি বহুভাগে বিভক্ত ভইল | ঢঃখের চরম 


নিবৃত্তি, আত্মার সর্ববন্ধন-মুক্তির উপায় 
দেখাইতে উপস্থিত হইল বড়দর্শুন। 

এই বিভিন্ন মত মতান্তরের যুগে আঁসিলেন 
আচাধ্য শঙ্কর ্রীষ্টান্দো। উপনিধদের 
বাক্যগুলি সুত্রাকারে লিপিবদ্ধ কিম্বা বেদব্যাঁস 
যে ব্রঙ্গনুত্র ব। বেদান্তরশন রচনা করিয়াছিলেন 
তিনি তাহার ও ভন্তান্ত উপনিধদঠদির ভাষ্য 
রচনা করিলেন।  উপনিষদ্-বাঁক্য স্বীর প্রতিভ। 
এবং যুক্তিসহায়ে প্রমাণ করিলেন অদ্বৈত 
ব্রহ্গই বেদের চরম গ্রতিপাগ্ধ বিষন্ন । জীববন্ষের 
ক্যজ্ঞানই আত্যন্তিক ুখনিবৃভি ও 
পরমানন্দপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। 'প্রহোক 
মানবাত্মী মেঘে ঢাকা হুধা।  অজ্ঞান-মেঘনাশে 
নিত্যমুক্তম্বভাবক আত্মা শ্বমহিমাগ প্রকাশিত 
হন। উপনিধদের মহাবাক্যগুলি গুরুমুখে শ্রবণ, 
অসম্ভব ও বিপরীত ভাবনা দূর করিবার জন্য 
অনুকুল যুক্তিসহাঁয়ে সেই বাক্যের মনন, তারপর 
নিদিধ্যানন অর্থাৎ সেই বাক্যর্থের শি ধ্যান 
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ইহাই হইল আত্মানুভূতিব সহজ উপায়। 
সন্নাসের মাহমাও কীগ্ডত ইইল। এীহিক 
পারত্রিক অতি শক্সতম ভোঁগেও চঞ্চলচিত্ত ন| 


হইয় সত্যকে সর্ববান্তঃকরণে বরণ করিতে চলিলেন 
দুঢ়চিত্ত বৈরাগ্যবান শক্গরানগ সন্ধ্যাসী দল কিন্ত 
বাস্তব জগতে চিরকালই অতি মুষ্টমের লোকই 
থাকেন, সত্যের বিমল জ্যোতিতে ফাহাদের 
চক্ষু ঝলসিত হয় ন!। তাই আমরা দ্বাদশ 
শতাব্দীতে দেখিতে পাই অদ্বৈত ভাব রঞ্জিত 
হইতে চলিল। জীব জগংকে একেবারে ত্যাগ 
না করিয়া উহাই ব্রন্মের শরীর, তিনি সকলের 
অন্তধ্যামী, জীব-জগতবিশিষ্ট ব্রহ্গ--এই বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাঁদ প্রচার করিলেন আচার্য রামানুজ। 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 
তীরই প্রান সমসামদ্ধিক মধ্বাচাধ্য আবও একটু 
এদিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন জীব জগৎ 
ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শবরণাগত জীব 
ঈশ্বরকূপাঁর মৃত্যুর পর বৈকু্ে গমন কত: 
চিরকাল তীর সেবার অধিবার পাইয়া কৃতার্থ 
তয় ইহাই মুক্তি। অগ্াঁপি বহুভক্ত এইভাব 
হৃদয়ে পৌধণ করিনা থাঁকেন। ভাগবত 
পুরাণোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পীলাও অনেকের 
চিন্ত আকৃষ্ট করি । পঞ্চদশ শতাবীর প্রারস্তে 
শ্রীচৈতন্ধদেব মধুর ভাঁবের মীঁধুধ্ে বঙ্দ ও 
উতৎ্কল দেশকে মুগ্ধ করিলেন । রামানন্দ, 
তুলসীদাস্‌ উত্ভব ভারতে ভগবান রামচন্দ্র 
গুণগানবত হইলেন । 

এইট সকল ভারতী 
হইতে মাঁভনকে তার উচ্চ ভাববিকাশে অন্থু- 
প্রেরিত করিয়াছে। ভাবপ্রবাহ চগ্ডা- 
শোককে ধশ্ম।শোক, রাঁজ। হর্ষবদ্ধনকে সর্দবস্বদানে 
নিবুক্ত এবং বীরকে ধর্মধুদ্ধে উদ্ধদ্ধ করিরাছে। 
ইহারই প্রেরণায় পতিব্রত। ধন্মরক্ষীর্থ চিতাঁনলে 
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শয়ন কবিয়াছেন। পুরুষ সত্যান্থেধী হইয়া 
সর্ধত্যাগা হইয়াছেন । নাপী গাহঙ্থ্যসথথ তুচ্ছ 
করির়। কোথাও নির্বাণাকাজ্িণা কোথাও ব। 


ভগব্ংপ্রেমে বিভোর হইনাছেন। গৃহী সন্যাসী 
সকলেব মধ উজ্জল ভাঁবে প্রকাশ পাইয়াছে 
ত্যাগ ও সেবার আদশ। 

ভাঁরভীর ধনরত্ব বিভিন্জাতিকে বিভিন্নসময়ে 
আকুষ্ট করিয়াছে সত্য। কিন্ত ভারতীয় চিন্তা- 
ধারার সহিত তাহাদের চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রে 
মিশিরা গিয়াছে । কোথাও স্বীর বৈশিষ্ট্য রক্ষিত 
হইলেও বিরুদ্ধ ভাব সরিয়া গিয়াছে! কিন্ত 
বিজ্ঞীনবলে উন্নত পৃথিবীতে লব্ষপ্রতিষ্ঠ সুচতুর 
ইংরাজ কআ্বাসিরা যখন নিজেদের সভ্যতা ও 
ও সংস্কৃতি এ দেশবাপীব সন্মুথে ধরিল, মুগ্ধ 
ভারত নিঞ্জ সুপ্রাচীন আদর্শে সন্দিগ্ধ হইয়! 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


নিত হাঁরাইল। কিন্তু সেই মোহনিন্ত্রী ভঙ্গ করত 
ভারতীয় চিন্তাধারাকে স্ুকঠোর সাধনার দ্বার! 
টজ্জীবিত করিয়া মুগ্ধ ভারত-ভারতীকে নিজ 
হান ধন্দে আস্থাবান কবিলেন এবং প্রচলিত 
বদেশীয় ধর্মে শিথখিলবিশ্বাস পাশ্চাত্যবাসীরও 
ন্্ভীব উদ্দ্ধ এবং বেদীস্তালোকে সদ 
করিলেন শ্রীরামকুষ্-বিবেকানন্দ।  বেদান্তের 
একাত্মজ্ঞান, পুরাণের অব্তারলীলা, তঙ্ধের 
[াতভীব-সকলেরই মিলন হইল। আধ্যাত্মিক 
শীজোর সমস্ত চিন্তাধার। অলক্ষয ইঙ্গিতে মুক্ত 
ইয়া] উঠিল। বিবিধশীক্বোক্ত আঁপাতবিরুন্ধ 
[তবাদগুলি বিভিন্নরুচি মাঁনব-মনের নিভিনস্তরের 
ভরত সত্যরূপে বথাবোগ্য স্থানলাভি করিল । 
ন্তিষ্ক এবং হৃদয়_জ্ঞান ও ভক্তি ছুইএরই 
বকাশ আবশ্যক বলির] স্বীকত হহল। অলস 
জড় অধন্ধমকে ধর্থ মনে করে, ভাই কর্দের 
পারা অলসতার নাশও একান্ত দরুকার। 
বিক্ষিপ্ত মন লক্ষাহার! ভয়, তা চার চিত্তের 
একাগ্রতী। জ্ঞান, কল্ম, ভক্তি, থোগ- এগুলির 
বার মধ্যে ঘটা প্রকাশ তিনি তত উচ্চ- 
দরের মানুষ । চীরিটার পূর্ণ প্রকাশে পূর্ণ মানব 
_ এই নব আঁদর্শ গঠিত তইল। 

এবার ভারতীয় চিন্তাধারা সজীব ও সমধিক 





মধ্যগ 
বলশালিনী হইন্না পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়াছে। 
বুঝিব! মে আপন সবল তরঙ্গে সমগ্র জগৎকে 
প্লাবিত করিবে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার 
পরিণাঁফল চিন্তাঁঝালের মনে সন্দেহ জাগাঁইতেছে | 
ব্যগ্টির সুখশীন্তি সম্টির উপন্ব নিভর করে 
এই বোধ সমগ্র জগংকে একত্র করিতে 
চাহিতেছে। ধর্খ্বের ভেদবুদ্ধি, বিরুদ্ধন্বার্থ তাহাদের 
মিলনস্ত্র বার বার ছিন্ন করিব দিতেছে। 
ভারতের বেদান্ত মাঁনবকলিত সব্দনিধ বৈষম্য 
নাশ করিয়া সর্বভূতে এক আত্ম। রভিয়াছেন- 
ইহাই শিক্ষা! দেন। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার 
নিজ নিজ জন্মভূমির প্রচলিত ধর্ম্মতে আঘাত 
করিলেও ইহারই জুদূঢ় ভিভ্তিতে বিশ্মিত হইয়| 
বৈরভাব ত্যাগ কর5 আজ মিলনের পথে চপিরাছে। 
বথার্৫ঘ সাম্যের ভিন্তি এই বেদীন্তই কি সকলের 
মিলনন্তত্র ? ভার ভারত, তোমার এই একাত্ম 
বাদই কি বিশ্ববাসীকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়। 
ত্যাগ ও সেবার পথে চলিতে সকলকে অন্রুপ্রেরিত 
করিবে? এইরূপে ভুমি জগত্-সভায় সত্যই কি 
ধর্মগুরু শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়! বৈদীন্তিক 
বিবেকানন্দের শিকাগো ধন্মমগাসভান গনন 
সার্থক করিয়া তুলিবে ? ভবিষ্যৎ ইভার উত্তর 
দিবে | 
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মধ্যগ 


ব্রহ্মচারী ব্যোমকেশ 


গন্ধ নিজেরে বিলাই দের 
ধুপের ধারে, 
স্থরে মহাকাশে পরিণম ঘটে 
বীণাঁর তারে | 


আলোক শ্রীধারে দূর করে দেয় 
প্রদ্দীপে বেড়ি”, 

অসীমে সসীমে কোলাকুলি হু 
মনেরে থেরি? । 


দিবস নিশিতে দেখাদেখি হয় 
কালের তটে, 

মিলনের সাথে বিরহের যোগ 
স্থৃতির পটে। 


“আমির মাঝেতে “তুমি এদে গেছে 
ভ্রমের ফলে, 

সুথ সাঁথে ছুথ মিল করিয়াছে 
ঘটন। ছলে । 


রকমারি স্বাধীনতা ও রকমারি সাআাজ্য 
ডক্টর বিনয়কুমার সরকার 


স্বাধীনতা রকনাঁরি। ১৯৪৭ আগষ্ট পনর'র 
স্বাধীন্তাট1ও হাঁজার রকমের একরকম মাত্র । 
ইহার ভিতর হাঁতী-ঘোড়া পাকড়াও করিতে 
বল! আঁহীম্মুকি। ভারতবাসীর এই সকল নন 
লম্ফেঝম্ফে ইংরেজের লোকসান নাই,_-লাঁভ 
আছে। 

১৭৫৭ সালের পলাণাতে ভারতের নরনারী, 
হিন্দু-মুসলমাঁন,_এক বকমের স্বাধীনতী। পাইরা- 
ছিল। সে হইতেছে বুটিশ স্বাধীনতার এক 
ছটাক বা। এক বঁচ্চা। মারাঠশিখমৌগল 
যুগের স্বাধীনতা হইতে এই পলাঁশার দেওয়। 


বৃটিশ স্বাধীনতা বেশ-কিছু আলাদ।। কিন্ত 
ভারহের এই বুটিশ শ্বাধীনতাও স্বাধীন ভাই 
বটে। 


হিন্দুর বাঁচ্চীব1, মুসলমানের বাচ্চাবা! সেই 
মীরাঠী-শিখ-মোগল আমলে রীতিমত গোলাম 


ছিল। রাঁজা-বাদশাদের গোলাম ছিল, উজির 
নাঁজিরকাজী-কোতভোরালদের গোলাম ছিল, 
আর রূপটাদওয়ালাদেরঃ জমিজমা ওয়ালাদের, 


শেঠজিদের ও আমির সাহেবদের গোলাম ছিল। 
একালের ভারতবাসী সেই মারাঠা-শিথ-মোগ্লাইি 
গোলামী বরদাস্ত করিতে পারিত না । তখনকার 
দিনে না ছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
নিরাঁপত্, ন। ছিল চলাফেরার স্বাধীনতা, আর 
নী ছিল নিশ্িন্ত মনে নিজ নিজ ধনদৌলত 
ভোঁগ করিবার স্থযোগ। বে-আঁইনি আর 
খামখেয়ালি ছিল সেকালের রেওয়াজ। পয়সা- 
নিরপেক্ষ, পদবী-নিরপেক্ষ, জাত-নিরপেক্ষ আইন- 
কাঁনুনের টিকি দেখা যাইত না। তা ছাড় পৃজা- 
পার্বণ, সামাজিক আচার ও ধর্কন্মের ্বচ্ছন্দ 


বিকাশ একদম অজান। ছিল। কি হিন্দুর বাচ্চ। 
কি মুললমানের বাচ্চা,» সকলকেই হাঁড়ে-হাঁড়ে 
স্বাধীনভাঁহীনতার বীঁচিয়া থাকিতে হইত। 
ইংরেজের পূর্ববর্তী মারাঠা-শিখ-মৌগল বা হিন্দ- 
মুসলিম স্বাধীনভাঁর যুগে হিন্দু নরনারী আর 


ুস্লিম নরনারী আটপৌরে জীবনের প্রায় 
কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রাখিতে পাঁঞে 
নাই । 


কিন্ত এই সকল স্বাধীনভাঁবর অনেক কিছু 
পলাশীর পরবন্তী বুটিশ পরাধীনতার দৌলতে 
হিন্দু ও গুসলমান নরনীবীর নিত্যনৈমিত্তিক 
জীবনে দেখা দিরাছে। বুটিশ পরীধীনতাটাও 
এক গ্রকাব স্বাধীনতা সন্দেহ নাই। এই 
গুলাকে এক কথায় সহজে বলিব দেশের 
ভিতরকাঁর মীনুষেমীনবে লেনদেনের ব। যোগা- 
যোৌগেব স্বাধীনতা । বুটিশ স্বাধীনতার সোজ। 
অর্থ ১-আইনের চোখে প্রত্যেক ভার্ভবাস' 
প্বাধীন জীব। ভাঁরঠে বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্রব 
আসিয়াছে বৃটিশ স্বাধীনতার আবহাওয়ায়। 

১৭৫৭ সালের পর একটা বড় গোছের 
বুটিশ আইন জারি হয় ১৭৭২ সালে। সেই 
আইনে বর্তমান যুগের ভারত-শাসন কায়েম 
কর হয়। তাহাতে বৃটিশ স্বাধীনতার চৌহপ্দি 
বেশ-কিছু আঁগাইযী আসে। আইন-কাঙ্গনের 
আঁওভাঁয় ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানেরা স্বাধীনত' 
চাখিতে অভ্যস্ত হয়। তাহার পর, আস্তে- 
আন্তে টিমে-তেতালার ঢঙে ভারতের ভিতর 
আন্ত-্নান্গষিক যোগাযোগের স্বাধীনতা বাড়িতে 
থাকে। বুটিশ স্বাধীনতার নানারূপ ভারতীয় 
আটপৌরে জীবনে জাহির হয়। একালে তাহার 
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1ক্মী ও খু'্টা হইতেছে ১৯২২ সালের ভারত- 
গমন আর ১৯৩৫ সালের ভারত-কান্ুন। 


ই ছুই কানুনকে ভারতীয় স্বরাঁজ-কান্ুন বলা 


'লিতে পারে। এই সকল আইন-কান্ুনেও 
'লাশীর পরবর্তী বুটিশ স্বাধীনতাঁই,__হোমিও- 
শাথিক মাত্রায়, ধাঁপে-ধাঁপে বাড়িয়া চলিয়াছে। 
তাহাই শেষ ধাঁপ বাঁ মাতা ১৯৪৭ সাঁলের 
,৫ আগষ্টের ডমিনিয়নি-স্বীধীনতা। 

এই সময়ে একবাঁর ইংরেজ বাচ্চার্দের দিকে 
নজর ফেলা ভীল। ইংরেজ নরনারীর বৃটিশ 
নাঁনাঁজ্য ১৭৫৭ সালে কমে নাই, _বাঁড়িতেছিল। 


১৭৭২ সালে বুটিশ সামাজোর সীমানা? ও 
একতিঘার খাটে হন্ন নাই,--বাঁড়তির পথে 
১লিয়াছিল । ১৯৩৫ সালের ভারতীয় স্বরাজ 


কারেম করিয়া বুটিশ সাঘ্রাজ্য কমজৌন্ন হনব 
নাই। তখনও ইংরেজ বাচ্চাদের আন্তর্জীতিক 
তাঁগদ বাঁড়িয়াছিল। ১৯৪৭ আগষ্টের ডমিনিয়নি 
স্বাধীনতা জারি করাঁতে ইংরেজের বাচ্চারা 
ছুনিয়ার তাহাদের সাঘ্রাজাশন্তিকে কুপৌকষা 
হইতে দেয় নাই,ছূর্বধল করিয়া ছাঁডে নাই, 


_ বাঁড়াইতে পারিয়াছে। আজও বুটশ সাম্ীজ্য 


বাঁড়তির পথেই চলিতেছে । 

নব ঢঙে, নর গড়নে, নয়ী আকার-প্রকারে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত, _-মারাঠা-শিখ-মোগল 
ভাঁরত -বছুত্বশীল, বৈচিত্র্যময়, অনৈক্যপূর্ণ 
ভারত,_-আঁবাঁর ফিরিয়। আসিয়াছে । বর্তমানের 
ইয়োরোপও ঠিক এইরূপ ব্হুত্শীল, বৈচিত্র্যময় 
আর অনৈক্যপূর্ণ। তাহাতে ইংরাঁজের লাভ 
আছে, লোকসান নাই। ১৯৪৭ আগষ্টের 
পরবর্তী হিন্দু-বিরৌধী মুন্লিম ভারত, হিন্দু-বিরোধী 
হিন্দু ভারত, মুসলিম-বিরোধী মুসলিম ভারত, 
আফগীন-বিরৌধী পাকি ভারত, সুভাষ-বিরোধী 
কংগ্রেস ভারত, বাঁডালী-বিরোধী 


রকমারি স্বাধীনতা ও রকমারি সাআজাজ্য 
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মালিক-বিরোধী মঙ্গর ভারত উন্যাদি গণ্ডাগণ্ড 
বিরোধশীল ভারত দর্দিণ এশিয়ার একালের 
বৃটিশ সামাজ্যের সন্মুখে সেই অষ্টাদশ শতাঁবীর 
সুযোগ-সৃবিধাগুলাই নয় রূপে ভাজির করিতেছে । 
ইরোরোপের প্রত্যেক বিরোধ ও দ্বন্দের মতন 
ভারতের গত্যেক বিরোধ আর দ্বন্দের ভিতর 
ইংরেজ নরনারী সরকারী ও বেসরকারী ভাবে 
দুই পঙ্সেউ একসঙ্গে নাক গু'জিবার ও আঙ্গুল 
চালাইবার ফিকির ঢুটিয়া পাঁইতেছে। ইংরেজ 
বাচ্চারা মাঁকিন, কশ আর অন্যান হুসিয়ার ও 
খেলোৌআঁড় জাতের সঙ্গে টক্কর দিতে দিতে এই 
সকল নয়! নিশ্বশক্তির সদ্বাবহাঁৰ করিতে উগ্র! 
পড়ি লাগিবাছে। বিংশ শভাব্ীর তণীয় 
কুরুক্ষেত্রের ভস্টা বুটিশ সাঘাজা মঞ্বুদ তইতেছে। 
সাঁাজা রকমারি । সালের বৃটিশ 
সাযাজা ছিল এক প্রকারের । ১৯৪৭ 
সালের বুটিশ সামাঁজয দেখা দিতেছে অন্ত গ্রকারে। 
ফারাঁকটা কেবল বরুকমে,  আকার-প্রকাঁরে, 
গড়নে ও ঢঙে । ইংরেজের শভাগদ যে-কে-সেই 
আছে,_-সতা কথী বাচিতেছে। 
সালের বিশ্ব-্লড়াটিয়ে ইংরেজ বাচ্চারা মাকিন 
চ্যাঁংড়াগুলাকে নাঁকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়। দ্রিগ- 
বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। আঁজ বৃটিশ সাঘাজ্য 
বর্তমীনে বিশ্বশক্তির অবস্থামাফিক ব্যবস্থ' 
করিল। লড়াইয়ের পরবর্তী কালের উপযোগী 
যুক্তিনিষ্ঠী দেখাইয়া ইংরেজ জাঁত আন্তর্জীতিক 
রাষ্ট্রীয় ময়দানে ওস্তাঁদের মতন পাঁরতাঁরা করিতে 
পাঁরিতেছে। এই রাষ্ট্িক ঘুক্তিনিষ্ঠাকে একালের 
অর্থনৈতিক পারিভাষিকে বলিব প্রযাশন্টালিজেশন”। 
বৃটিশ সাগ্রাজ্যকে ছুনিয়ায় চরমভাবে শক্তি- 
শালী ও কর্মদন্স* করির। তুলিবাঁর পক্ষে ভারতের 
ডমিনিয়নি-স্বাধীনত। অন্যতম বিপুল যন্ত্রবিশেষ। 


১৭৫৭ 


১৯৩৯-৪ ৫ 


বিহারী £ এই যস্ত্রটাকে নিজেদের কাজে লাগাইবার জন্য 
ভারত, উদ্বু-বিরোধী হিন্ী ভারত, আর | 


কয়জন বাঙালী বাচ্চার মাঁথ। খেলিতেছে ? 


তন গর 


উদ্বোধনে'র জয়যাত্রা 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বতসর 
উত্তীর্ণ হইল। এই অর্থ শতাব্দী বাব 'উদ্বোধন? 
দেশের জন-জাঁগবণে, সাহিত্যের নৃতন শৈলীর 


ভাবধারার, ব্যষ্টির স্বাধীন চিন্ত।র উন্মেষে, 
সামজিক, রাগ্রিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
উদ্ধার সম্প্রপারিত দৃষ্টি আনিরাছে । কোন 


সংকীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্রগণ্তী ব1 সান্প্রদায়িক ঈষা- 
দ্বেষ লইর়! ইহাঁব প্রতিষ্ঠ। হয় নাই। বুগোপযোগী 
মহাঁসমগয়ের দৃষ্টিতে_পুব ও পশ্চিমের ব্রহ্মবিদ্া 
ও বিজ্ঞানের মিলনে এক নুতনভব মানব 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠনে জাতির সুপ্ত 
চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 'উদ্বোধনে”র 
অবিভাব বা বোধন হইয়াছে । পৃজ্যপাদ স্বামী 
বিবেকানন্দ জলদগন্তীর ও গজব্বিনী ভাষায় 
উদ্বোধনের প্রস্তাবনার তাহ। প্রবাশ কবিরাছেন | 
উদ্বোধনের ৫ম বে সালে ১ল! 
মাঘের ১ম সংখ্যার পূজ্যপাঁদ স্বামী সারদানন্দ 
সুম্পষ্ট.: প্রাঞ্জল ভাবে উহা ঘোঁষণ! 
করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “হে পাঠিক! 
উদ্বোধন” ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। শ্ররামকৃষ্ণ- 
গ্রবেধিত সত্য ঝ) ব্রদ্গশক্তি বীবাগ্রণী শ্রবিবেকানন্দ- 
হৃদয়-নিহিত বরজঃ বাঁ ক্ষত্র-শক্তির সহিত 
মিলিত হুয়া পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে 
জাগরিত করিয়াছে। সেই জন্য আপাত শিশু 
হইলেও ইহা প্রবীণ, হল্সবরস্কা হইলেও 
অমিতবলশীলী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের 
একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণ- 
সাধনে বদ্ষপরিকর। আঁশ্চধ্য নহে--সর্ষপতুল্য 


৯৩০৪৯ 


বীজেই বিশাস বৃক্ষ, নগণ্য মন্তয্য-শবীরেই 
জড়শক্তি নিযামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি 
এবং আকাঁশাপেকগাও তরল ইন্দ্িরাতীভ মনে 
সমস্ত বিশ্ব-সংসাব নিহিত রহিয়াছে । নববর্ষে 
নবোগ্যমে পুরাতন শক্তি আবাব জাঁগরিত।।” 

িদ্বোপন” প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে 
উজ্জল হইয়। রহিয়াছে । কি অদন্য উৎসাহ, কি 
মহোঁচচি আদর্শ, কি বেছ্যতিক প্রেরণা এবং 
কি অনাবিল আনন্দ কতিপর় শিক্ষিত বাঙ্গালী 
বুকের হৃদরে সঞ্চারিত হইয়্াছিল। স্বামিজীর 
লিখিত প্রস্তাবন। পাঠ কবিয়া তীহাঁদের নয়ন- 
সম্মথে বালা তথা ভারতের এক ভাবী 
সমুজ্জল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক 
পত্রিকা সামান্ত পুঁজি, প্বগুতে অফিস ও ছোট 
ছাপাখানা, তবু ইহাব উজ্জল ভনিথ্ুৎ 
কল্পনাঘ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার 
পশ্গাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক 
নহাশক্তি, স্বামী বিবেকাননের অপূর্ব প্রেরণা 
ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী 
পরহিতব্রতী রাঁমকষ্জ সন্গাপী সজ্বের সুদ 
সংকল্প, নিষ্ষীম কর্ম-প্রচেষ্ট। এবং অসাধারণ 
অধ্যবসায় । আজ মনে পড়ে উদ্বোধনে'র সর্বপ্রথম 
সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পুজ্যপাদ স্বামী 
্িগুণাতীতানন্দের কথ! । তীহাকে প্রতিষ্ঠাতা 
বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, 
উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম 
সহকারে উদ্বোধন প্রেস” এবং “উদ্বোধন পত্তিকা”র 
সম্পাদনার গুরু দায়িত্ভার একাকী বহন 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


করিয়াছিলেন। কঠোর তপগ্তাপৃত জীবনে অক্রান্ত 
পরিশ্রমে স্বামিজীর পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি 
কাঁধক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণ প্রতিষা 
করিয়াহিলেন। দেখিয়াছি_ণীত গ্রীষ্ম বর্ষায় 
কতদিন তিনি কখনও অনীহারে, অর্ধাহীরে 
প্রেস ও পত্রিকার কাধ দেখিতেছেন।॥ শুধু 
পরিদর্শকভাবে দেখাশুনা নহে আজ কম্পোজিটার 
অনুপস্থিত, তাহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নুভন 
লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেম- 
ম্যান অন্ুষ্থ, কোথার় প্রেসম্যান পাওয়া 
যায়, তাহার সন্ধানে শানাস্থানে তিনি থুরিয়! 
বেড়াইতেছেন, কোথা সম্ভার প্রেসের কোন্‌ 
উপকরণ পাঁওয়| বার সেই তথা লইৰাব জন্য 
কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন? আবার কখনও 
কথনও প্রেমের লোকগনেব কাজে সাধ্য 
করিতেছেন । ইহী ছাঁড। শভাঁহাঁকে প্রবন্ধ সংগ্রহ 
এবং প্রবন্ধ রচন| করিতেগ ভইন্ত। ঠিক সময়ে 
পত্রিকাঁপ্রকাশ না চলে ম্বামিজীৰ নিকট 


তিবন্কৃতি হইতেন। ইচা ছাঁড। ছাপাখানাল 
কাহার ব্যাবান হইলে চাভাব টিকিহস। ও 


পথোর নাবস্কার আশোঁজন তাঁহাকেত করিতে 
ভইত। নাঁনার্দিকে এইসব কঠৌোন পবিশ্রমেও 
তাহাব মুখে হাঁসি লাঁগিয়। থাঁকিত- ক্লান্তির কোন 
কালিমা দেখা বাইত না। বেশীর ভাগ কম্পো- 
জিটাঁর ও প্রেসম্যান বন্তীতে বাস করিত। তিনি 
বিনাসঙ্কোচে বন্তীর মধ্যে যহিয়া তাহাদের খোঁজ 
লইতেন। কতদিন দেখিরাছি--শ্রীশ্রীগাকরের শিষ্য 
ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে 
অপরাহ্কালে তঞ্চার্ত হইয্সা তিনি জলপান 
করিতেছেন এবং তাহার মুখেই শুনিরাছি তাহার 
তখনও ক্নানাহীর হয় নাই । মণীন্্ররুষ্জ মহাকবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তীহাঁর দৈমিক সংবাদ 
প্রভাকরে'র সম্পাঁদন। তিনি নিজেই করিতেন। 
তীহাদদের “প্রভাকর প্রেস নামক একটি প্রেস ছিল, 
৮৬০ 


উদ্বোধনের জয়যাত্রা 


২১৭ 


সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি 
যাইতেন | এপিকে পত্রিকার কোন প্রকার দুম-প্রমাদ 
ব। প্রুফ দেখিতে ভূল-ত্রুটী থাকিলে কিংব। 'অশ্ডুদধ 
শব্দ বা ভাঁবের প্রক্ষোগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাঁজীতী।- 
নন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কাব সহা করিতে হইত। 
পূজ্যপাঁদ স্বামী বিবেকানন্দেব সেদিকে স্ুৃতীক্ষ 
দৃষ্টি ছিল। একদিন এইবপ ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করিরাছিনাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামরুষ্ণ 
সম্বন্ধে শ্রীশ্রীন্বামিীব নিখিত একটা প্রবন্ধ 
উদ্বোধনে তখন সগ্ভ প্রকাশিত হইরাছিল। 
শীরামরুঞ্জের জন্মতিণি উপলক্ষে স্বামী তিগুণাতীত 
পেলুড় মঠে গিরা স্বামী বিবেকানন্দের সক্মুথে 
উপস্থিতি ভউলে উহাকে দেখিয়াই উদ্বোধনে? 
তাহাৰ পিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-গ্রমাদের 
কথা উল্লেখ করিয়া তীহান লাঞ্ছনার সীমা 
বাঁখিলেন ন! | স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, “কি রকম 
মর্থ নিরে কাজ করতে হর তাঁতে। বুঝতে চাঁও 
শ1)1” সশ্বানণিজী বপিলেন, “ওসব কথা রেখে দে 
নি্যছিল তখন 
910 গগন থাকবে কেন? তাদের মালুষ কববাব 
বি. 2ঈ। করেছিস ? লোকই কেবল 
দোষ ঢাঝণার জন্য ওজরেখ গুপব গজব “তালে । 
ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নর-থারা 
গ্যানেজাব, যারা কাছের ভার গ্রহণ করে, তার 
কাঁজটী নিখুঁত করবাঁৰ চেষ্টা করে৷ যতক্ষণ 
নি্ভুল নী হয ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা । 
এদেশে দেখি ছ।প। হলেই ভল-তাতে ভুল-ক্রটী 
থাকে থাকুক ।  একটী শব্দের এদিক গুদিক 
হলে লেখার ভাব না অর্থ একেবাঁবে উল্টে যার়। 
কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয় । তোব। কাগজে 
যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাঁপবি--তবে উন্নতিটা কি হল 
বল?” স্বামী ব্রিগুণাতীত নিরুত্বর রহিলেন । প্রেস ও 
পত্রিক! ছুটার জন্ক স্বামী ব্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম 
কৰ্সিতে হইতেছে_বিশেষ কম্পোকিটার প্রভৃতির 


-0৩ান! যখন কাঁভি হাতে 


এদেশেব 


২১৮৮ 


সন্ধানে তাহাকে বস্তিতে বস্তিতে থুরিতে হইতেছে 
গুনিয়া ্ব্গীয় গিরিশচন্ত্র স্বামী বিবেকানিন্দকে 
প্রেসটি বিক্রয্ন করিবার জন্য বিশেষ অম্থরোধ ও 
জিদ করিলেন। অবশেষে ,প্রেস বিক্রর করা! 
হইল। স্বামী ত্িগুণাতীতানন্দ তথন পত্রিকার গ্রাহক- 
যা বুদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন । 
কখনও কখনও তিনি উদ্বোধনের জন্য 
বাগবাজার পল্লীর ঘুবকর্দের সাহাব্য গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । 

আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার 
হইয়াছে--তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামিজীর 


বালা রচন|।। “উদ্বোধনে” প্রকাশিত তাহার 
“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, ভাববার কথা” ও “পরিব্রাজক 
প্রভৃতি পুন্তকাকারে মুর্রিত ভইয়া ভাঁজার 
হাজার শিক্ষিত বাঞ্জীলীর প্রাণে গ্রেরণা 
দিয়াছে । এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ 


করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দিত্ী্ পানের 
“বঙ্গদর্শন প্রকাশের কিছু দিন পরে স্বর্গীয় 
রায় বাহাছ্বর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশর একদিন 
রাত্রি আঁটটাত্র পর লেখকের নিকট আসিয়! 
“প্রাচ্য ও পাশ্চাতা? গ্রন্থথানি চাঁঠিলেন। লেখক 
বলিলেন, 'কেনযখন আমি কতবার আপনাকে 
উহা পড়িবার জন্য সাঁধিয়াছি, প্রাণনন্ত জীবন্ত 
ভাষাম্ব চলিত বাংলায় স্বামিজী বঙ্ষস!ঠিত্যের 
কেমন ন্বরূপ দিরাহেন - তাহা৷ পড়িয়া দেখুন__ 
বলিন্ন। বারম্বীর অন্ুরৌধ সত্বেও আপনি পড়িতে 
চাছেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল? 
দীনেশচন্দ্র বলিলেন, “আমি এই মাত্র রবি বাবুর 
নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি । আজ 
রবি বাবু বিবেকানন্দের “প্রাচ্য পাশ্চাত্য? বইথানির 
অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহ! 
পড়ি নাই শুনে তিনি বিশ্মিত হলেন। তিনি 
বল্লেন, “আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকাননের 
এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


জীবন্ত প্রাণময়ূপে প্রকাশিত হতে পাঁবে 
ত পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, 
তেমনি সুঙ্ম উদীর দৃষ্টি আর পূর্ব পশ্চিমে 
সমন্বধের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।” ৭ 
ছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে 
লাগলেন । নইখানি ল্ইয়। দীনেশ বাবু চলিয়। 
গেলেন! এই চলিত ভাষার ধারা স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রতিভা-গোমুখী হইতে নিংস্, 
ভইরাছে। বনুপূবে 'ভতোম প্যাচার নক্সা চলিত 
ভাষ। ছিল- তাহা ব্যঙ্গ রঙ্গ হামাস । গভীব 
চিন্তা ও সাহিত্যিক মাধুধে মণ্ডিত হইব! ব্বামিজীর 
প্রাণম্পশ্শী চলিত ভাষা “উদ্বোধনে সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত ইইয়ীছে | 

ধীরে ধীরে বাংলা সাঁহিত্যেকে 
কিরূপ পরিপুষ্ট করিয়াছে “উদ্বোধনের 
গ্রস্থাবলী তাহার উচ্জল সাক্ষ্য প্রদান করিবে । 
“এ হীরামকৃষ-লীলাপ্রসঙ্গ', ভারতে শক্কিপুজা? 
গ্রুতি বাঙলার অগণিভ নরনারীন প্রাণে 
শুধু শান্তি দান করে  নাই--মনেকের 
সাধনার চিন্তার ও ভ্রীবনে প্রেরণা দাঁন 
করিয়াছে । অনুবাদ সাহিঠ্যের আদশ রচনা 
দেখিতে. পাই পিবেকানন্দের বন্তৃভী ও 
পত্রানলীতে |. বঙ্গভাষার এখন পথন্ত ইহ 
অতুলনীর । 'রাজযোগ”, কিম্মযোগ” প্রস্ৃতি গ্রন্থ 
সুন্দর অনূদিত হইয়াছে । অনেকে ইহ! স্বামিজীর 
মৌলিক রচন। বলিয়া ভ্রম করিয়া থাঁকেন। 
'উদ্বেধন'-সম্পাদক শ্বামী শুদ্ধাননের ইহা বজ- 
সাহিত্যে অপূর্ব দীন । কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস 
ও গল্প ব্যতীত চিন্তাশীল প্রবন্ধ সহায়েও যে মাসিকপত্র 
চলিতে পারে-_ইহীর অত্যুজ্জল নিদর্শন-_“উদ্বোধন” | 

বিগত অর্ধ শতাব্দীকল “উদ্বোধন” বাঙালী 
হিন্দুনরনারীকে, আভিজাত্য-অভিমাঁনী হিন্দুগণকে 
শিথাইয়াছে--বদি এখনও বাচিতে চাও তোমরা 
তোমাদের মাতৃভূমি--তোমাদের সমাজ ও ধশ্ন 


'উদ্বোধন' 
প্রকাশিত 


মাথ, ১৩৫৪ ] 


ধাঁচাইতে চাঁও--তবে অস্পৃশ্ততারপ মহাঁপাপের 
প্রায়শ্চিন্ত কর। মন্ুষ্যের মনুষ্য হরণ করা। 
অপেক্ষ। আর মহাঁপীপ কি হইতে পারে? যাঁহাদের 
মম্পৃশ্ত বলিয়া এদিন অত্যাঁচার-উৎপীডন করিয়। 


মাপিয়াছ_ তাহাদের অধিকাৰ দাঁও, বিদ্যা 
দাও, তাঁহাদের তোমাদের মৃত মানুষ 
করিয়া তোল, সব ভেদ দুর কর। 
স্বামিগীর ভানার বলি--ভাবভকে. উঠাইতে 
হইবে, আর পুরোহিতদলকে এমন ধাকা। 


দিতে হইবে যে তাঁভাবা বেন ঘুলপাঁক+ খাইতে 
থাইডে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়। পড়ে 
ব্রাঙ্গণই হউন, সন্ত্যাসীই হউন, আব থিনিই 
হউন, পৌঝোঁভিভয, সামাজিক অভাঁচীর এক 
বিন যাহাতে না থাঁকে তাহা করিতে ভইবে। 
প্রতোক লোক বাভাহে আরও ভাল করিয়া 
খাইতে পাঁষ 9৪ উন্নতি করিবার আরও সুবিধা 
পায় তাহা করিতে ভইবে। স্বাধীন ভাবতে 
মাঁজ ইহাই প্রধান সমস্তা। | 
'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের 
এখনও বঙ্গত ভইতেছে।  স্বামিজী 
বলিয়াছেন, প্উন্নতিব মুখ্য সহায় ম্বাধীনভ।। 
যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উা ব্যক্ত 
করিবাপ স্বাধীনতা থাকা মাবশ্যক, তদ্ধপ চাহার 
খাওয়াদ(ওরা, পোৌঁধাক, বিবাত ৪ অল্গান্ত 


বানা 


“উদ্বোধনের জয়ষাত্রা 


২১৪ 


সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আঁবন্তক যতক্ষণ ন| 
তার দ্বারা অপর কাহাবও অনিষ্ট হয় । 

“ভারতের আধ্যাম্মিক সভাতার শ্রেষ্টঠা স্বীকার 
করিলেও ভাবতে এক লক্ষ নরনাবীর অধিক 
যথার্থ ধান্মিক লোক নাই ইহা মানিতেই হইবে । 
এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির 
জন্য ভাঁবতেব ত্রিশ কোটী লোককে অস্ত্য 
অবস্থার থাকিতে তইবে, না মরিতে হইবে? 
কেন একজন লোকও না খাইয়া মবিবে? 
মুসলমান হিন্দগণকে জয় কৰিল--এ ঘটনা 
সপ্তব হইল কেন? এই নাহা সভ্যতার অভাঁব।” 

স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 'উদ্বোধন'কে অভিবাদন 
ববিয। বলিভছি -হ “উদ্বোধন, ভোঁমার দিব্য 
কে ফুটিয়। উঠক শ্রীবাঁনরুষ্ণের ধমসমম্বয়ের 
আদর্শ ৪ স্বারী বিবেকানন্দ স্বাধীনতাঁব বাণী 
এই স্বাধীন ভাবতে তোমার আদর্শ সমুজ্জল 
হইয়। কোটী কোটী. নবরনারীর হদয়ে গ্রাকৃত 
প্াধীন ভার প্রেরণ আন্ুক-কি সামাজিক ক্ষেত্রে, 
কি রাগক্ষেত্ে, কি আধ্যাত্মিক সাধনীর, কি ধরমক্ষেত্ে 
প্বনিত হোক এরামরুষ্জ ও বিবেকানন্দের 
প্রেমপরিপুন উদার বাঁণা ও মঞ্েচ্ছল আদশ। 
সভ্যতার নব রূপ গঠন কোটী কোটী নরনারী 
উদ্দদ্ধ হোঁক তীরত আবার সকল বিষয়ে জগতের 
মভানবেণ্য আচাধ পদে গ্রাতিতঠিত হোক | 


্পাীপকত পাপা শিপ দীপ তি 


“নব ও রজ; এই দুই শক্তির সম্সিলনের ও মিশ্রণে ষথাসীধ। সহাযত। করাই ডিছবোধনে'র জীঝনাদে্ 1” 


_স্লামী বিবেকানন্দ 


ভবিষ্যতের দর্শনে পমন্বয়ের রূপ 


ডক্টুব গোবিন্দ চন্দ্র দেখ, এম-এ. পিএইচডি 


বর্তমান থুগের বেশিষ্ট্য বোধ তয় গাব 
সমদ্বরপ্রচে্ইার়। অপরের মত একেবারেই কুল, 
আমি য। বলহি হাই পুবোপুরি ঠিক, এ 
ধারণা নত্তমান আপেক্ষিক মাগু।শাল 
নুগের বিশেব অন্তদানোণা। তথাপি থে 
মামরা মাঝে মাঝে সণ স্যত মাপেক্ষিক 
'অবস্থাসাপেক্গ, নিজেপ সবল [পেন 
অধিক সভা বলে দাবী কারে থাকি, এটা। হয়ত 
প্রাচীন যুগের নিরপেক্ষ সহ্যেব প্রতি আমাদে 
প্রীতির প্রচ্ছন্ন রূপ। বোধ হয় নি্বিপেক্ষ সত্যকে 
'আমবা ছাড়তে চাইলেও শীঠের দিন্রে ন্দীঠে 
ভাসমান কন্বলরূপী ভন্তুকের মত নিরপেক্ষ সন্ত 
আমাদের ছাড়তে চার না । যাই হোক্‌, সত্য 
মাত্রই যদি আপেক্ষিক হর তবে ছয়ে দুরে 
কখনও কখনও চারও হয় আন কথনও কখনও 
পাঁচও হয় এটা স্বীকাধ্য গারের জোবে শুধু 
চার হয় বলার জে! নাই। আপেক্ষিক স্বাদের 
ভিত্তিই হল বিরুদ্ধ মতকে একেবারে ভূল বলে 
উড়িয়ে দেওয়। নয়, নিজের মতকে তার সঙ্গে 
মিলিয়ে নেওয়াঁবাঁর আর এক নাম বিপরীত 
ভাবের সমঘ্বয় না সামঞ্জস্য । সুতরাং সমম্বর- 
স্পৃহীই প্রচ্ছন্নভাবেই হউক আব প্রকান্তভাবেই 
হউক বর্তমীন বুগের মলমন্ত্র। তথাপি যে এই 
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পঙ্গোং 


নলে& মতই 


সমম্বয়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে হয়েছে নিরপেক্ষ 
মতবাদীর তরফ থেকে তার কারণ নিছক্‌ 


বহু-ই যাঁর আরাধ্য দেবতা সেই আপেক্ষিক 
মতবাঁদীর পক্ষে খণ্ড সত্যের একটী ব্যাপক 
মাল্যরচন। করা অসম্ভব। 

নিরপেপ্ষ-সত্তীবাদী হিগেল দেখাতে চেষ্টা 


সম্ভব হচ্চে সত্ব 
মন্দণ্ড রয়েছে বলে। 


করলেন - আপেক্ষিকচাবাদ 
একটি সনাতন শাশ্বত 
সপ মঠ. সত্য. কারণ ভাদের ভিত্তি ৪ 
আর পুন স্যর আধশক প্রকাশ মাত্র । 
পুণ সন্যোব পন্ম বদি খণ্ড সত্যে কিঞ্িৎ পরিমাণে 


শা থাকত হবে খণ্ড সঠা কখনই সম্য হবান 
দাণা কৰাত পাব না সমস্ত খণ্ড সত্যই 
নিজেদের সসীমহাজনি 5 পারস্পবিক  সংবষ 
থেকে মুন্ত হবে আঅগণ্ড সত্যে নিত্য মিলিত 
রয়েছে । হাত বঙ্গের শ্ববপহ ভচ্ছে সন্ত 


থণ্ড সত্যের পারস্পরিক সংঘর্ষের চরম সমাধান 
এখং সমন্ত মনুম্য-ইতিহাঁসত এই সমাধান- 
প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি । কাজেই ব্রহ্মরূপী সর্ব- 
বিরোধের চর্ম সামঞ্জস্তকে জানবার উপারও 
হচ্ছে ধার।নাঙিক ভাবে খণ্ড সত্যের বিরোধের 
সমাধান-_বাব শেব লক্ষ্য ব্রঙ্গপ্রাপ্তি। এই 
পদ্ধতিরই নাম ডার়েলেকটিক। ইহাই ব্রঙ্গবাঁদে 
হিগেলের অনবগ্য দান এবং এই জন্যই হিগেল 
বর্তমান দার্শশিক জগহেব সমম্ব-বঙ্জের প্রধান 
ঝাত্বিক্‌। 

চুলচেরা বিচারে ভায়েলেকটিক পদ্ধতির ভিতর 
অনেক ভুল ধর! পড়ে সন্দেহ নাহ | ক্রচি ভায়েলে- 
কটিকের তর্কধারাঁর ভিতর হিগেলের কবিত্ 


শক্তির পরিচঘ্ন পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন। এমন 
কি হিগেলের শিষ্যেরাও ডায়েলেকটিককে 
একেবারে দৌষশূন্ত বলতে পাবেন নি। সত্যই 


ডায়েলেকটিকের ভিতর একটা যেন কি ভেন্বী- 
বাজী ররেছে যাঁর জন্য হিগেলকে বাহবা না 
দিয়ে পারা ধা না, আর ঠিক এই খানেই যেন 
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[য়েলেকটিকের ভিন্ভি দুর্বল ও শিখিল। সমস্ত 
[রৌধ, সমন্ত সংঘর্ষ মিলে গিয়ে যে পুশ্ীভূত 
গালের তি সেইটিই হ'ল রম সাঁমঞজন্ত | 
গগেলের কাছে কিন্তু এটা সমস্তাই নয়, কারণ 
২গেলের মতে বুদ্ধি নিম সরেউ বিরোধতীর, 
নবতস্তরে বিরোধের সমাধানেই তার বৈশিষ্ট্য ও 
র্ঁকতা। হথাপি ৭ কঞ। স্বীকাঁদ যে ভাযেলে- 
'টিকেব হাঁক মুল্য বাই হোক না কেন শিক্ষা- 
কত হার দাম খুব “পশা। কাবণ পরমতদূষণেব 
প্রহার পরে পরনতের গ্রহণ ৪ সনা-নিদ্দারণের 
টাই শিক্ষার পঙ্দে বিশেষ অনুকুল । 

অনেকের মতে ভিগেল ভার সাঁম্জম্তবাদের 
জিত পেবেছেন তীক্ষষী ক্যান্টেব কাঁহ থেকে । 
ঠাণ্ট ইতঃপ্র্রেই দেখিয়েছিলেন নে আমাদের 
ননন্নিন জানের সঙ্গে বে সমস্ত সাধারণ ধারণার 
[পরিহাঁধ্য সংযোগ বয়েছে হাদের প্রথম ছুটী 
রস্পরবিরুদ্ধ এবং ততীয়টিতেই সেই বিরোধের 
মাধান। আমাদের বিশ্বাস, আপের্সিকভাবাদ 
রে থাকুক ক্যাণ্ট কিংবা হিগেল কেহই সমম্বরের 
থার্থ স্বরূপ নিরূপণ করতে পাবেন নি। ঠিগেলের 
ঠয়েলেকটিকের দোঁধ সন্বন্টে আদর একটু 
মাগে সাধারণভাবে ইঙ্গিত করেছি। সংক্ষেপে 
ইট বলাই যথেষ্ট যে পরম্পর বিক্ুদ্ধভাবের 
মন্বয় স্বীকার করে হিগেল যুক্তির মূলে প্রথমেই 
ঠারাঘাত করেছেন। বুদ্ধিব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
বরোঁধী ভাবের সমম্বর অসম্ভব ; যদিও ব্যবহারিক 
গতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরম্পর বিরুদ্ধভাবের 
মবস্থিতি অস্বীকার করবাঁর ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। 
মন্তদিকে আবার ক্যাণ্টের সমম্ব্র তাত্বিক নয়, 
ভীন্গত। মুখ্য বিশ্লেবণের দ্বার ক্যাণ্ট দেখাবার 
চষ্টা করেছেন থে জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়েরই 
[হচধ্য স্বীকাধ্য। জ্ঞান শুধু গ্রংশীত্মক নম্র, 
স্লেষণীত্বক্ড বটে। গ্রহণ ইন্জ্রিয়ের কাজ, 
বঙ্লেষণ বুদ্ধির । ইন্দ্রের ছার! বিষয় গ্রহণ ন! 


ভবিষ্যতের দশনে সমদ্বর়ের রূপ 
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হ'লে জ্ঞান হতে পাঁবে না, আঁব বুদ্ধি যদি সেই 
গৃহীত বিষয়কে নিগগের মত করে সাজিজ্ম ন। 
নেয় তাহলেও জ্ঞান অপন্তব।! পদার্থবিদ্ভার 
তরফ থেকে বলা ঘেতে পারে একটি ইথাবের 
কম্পনই আমাদের কাছে রূপ বে পতিভাত 
ভয়। এখানে ইথারের কম্পন গ্রচণ-ইন্রিয়েব 
কাজ, তাকে রপ বলে সংবেদন বুদ্ধিণ কাঁজ। 
কিন্তু ভ্ঞান্গত সামঞপ্রস্তের অপরিচাধ্য ধ্ল ভক্তের 
স্বরূপ সহন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ অজ্ঞতার স্বীকচি। 
বুদ্ধির রডিন কাঁচ দিয়ে বং ফলিরে বস্তুকে 
গাঁনা যথন 'আঁমাদেব ম্বভাঁব হথন বস্তুর আমল 
রূপটী আমাদের দৃষ্টিকে সব্ধদাই 'ঘিঘে থান 
একথা না মেনে উপার নেই। ফলে ভিগেলের 
সামগ্রস্তুবাঁদ ঘুক্তিবিবোধী, ক্যান্টের সীমঞ্শস্তবাঁর 
তত্রজ্ঞানের গ্ররতিকল । 

এখন এই সমম্বয়ের রূপ আমাদের বিবেচনার 
যেমন হওয়া উচিত তাই অতি সংখ্ষেপে বিবৃ 
কবছি | এই দিদ্ধান্তগুলিকে মূল বক্তব্যের সুত্র 
ও অবশিষ্ট গ্রন্থকে এদের ভাষ্য বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
বলে ধরে নেওয়। যেতে পাঁবে। এই সংক্ষপ্ত 
বিটতি দীঘ্ঘ আলোচনায় গঠিকের কৌতুজল জাত 
করতে পাবে ভেবে প্রাটীন পদ্ধতি অনুসারে 
প্রথমে স্বত্রের উপন্গাসে প্রবৃত্ত হ'লাম। আঁশা 
করি, পাঠকের নিকট এই সূত্রগুলো হিং টিং 
ছটের' হয় নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হবে ন1। 

দাঁশনিক জগতে বুদ্ধি বাঁ বিচারশক্তি ও 
ইন্দ্রিয় বা জ্ঞান আঁহরণী শক্তির ক্ষেত্র, পারস্পরিক 
সম্বন্ধ ও স্থান নিয়ে অনেক বাঁগবিতণ্ড হ'যেছে। 
ফলে দর্শনশাস্ত্ে ইন্দ্রিরকে নুন করে একদিকে 
যেমন বিচাঁরাঁচছগত্য দেখতে পাওয়া যায, অন্ত 
দিকে তেমনি বিচারকে ন্যন করে ইন্জরিয়াম্থগত্যও 
দেখ যাঁয়। জগতের প্রাচীন দর্শনে সাধারণতঃ 
বিচারানুগত্য এত অধিক বে ইন্দিকের স্থান তাতে 
এককম নেই বললেও চলে । আধুনিক দর্শনে বিশেষতঃ 
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অতি আধুনিক দর্শনে ইন্দিয়ান্নগত্য এত প্রবল যে 
ভাতে* বিচারের স্থান নেই বলেও চলে। 
জ্ঞানোৎপত্তির আকর ইন্দ্রিয় না বুদ্ধি এ নিয়ে 
দাঁশনিকদের অনেক সময় ছুদলে ভাগ করা হয় 
এবং একটু আগে আমর। দেখিয়েছি ক্যাণ্ট কি 
ভাঁবে এই বিরোধের মীনাস। করবার চেষ্টা 
করেছেন আমরা কিন্ত ইন্দ্িয়াল্সগত্য ও বিচীবা- 
নুগত্যকে আরও একটু ব্যাপক অথচ স্বতন্ত্র 
অর্থে গ্রহণ করছি । বিঢাবের মুলহ্থাত্র নিরূপণের 
পর তাকেই প্রীধান্ত দিয়ে তার মানদণ্ডে 
ইন্দিয়গ্রাহ জ্ঞানের ম্ল্য-নিদ্ধারণ বিচাব প্রধান 
দর্শনের মূলকথা। আর ইদ্দিরগ্রাহাজ্ঞান-বিবেোবিতা 
হেতু বিচারের মুলতত্বকে অন্বীকাপ করে 
হীন্্রয়াঙ্গভূতিৰ ভিন্ভিতে তত্রনিদ্ধীরণের চেষ্টা 
ইন্দিয়গ্রধান দর্শনের বিশেব ধ্ম। আমাদের 
মতে বিচার বিরোধ-বিহীন ভত্বের প্রার্থী, 
ইন্জরিয়ানুভূতি বিরোঁধবহুল, তাই এই তর্কের 
বিপরীত। ইন্দরিয|নুভৃতির সতত পরিবর্তনণল 
বহুময় জগতে বিরোধহীন তত্ত পাওয়া ঘাঁর না, 
কারণ পরিবর্তনের ভিতর বিবে।ধের কাজ নিঠিত। 
পরিবর্তনের অর্থ বস্তর থেকেও না থাকা । বস্ত 
না থাকলে তার পব্বর্তন অসম্ভব। আবার 
স্ঁধু থাকলেও তাঁর পরিবর্তন অসম্ভব । অতএব 
পরিবর্তন একাধারে থাকা ও না থাঁকা নামক 
বিপরীত ধর্মের মিলনক্ষেত্র। সেই বিরোধহীন 
তত্ব, স্থির এবং একক | কিন্ত মনে রাখা উচিত 
ইন্জরিয় এবং বিচার উভয়েই আমাদের মনোরাঁজ্যের 
মুলীভূত উপাদান । একের দাঁবীতে অপরকে অস্বীকার 
অপ্রাকৃত ও নিক্ষল প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই 
নক়। অতএব জগতের ভাবী দর্শনে তত্সমন্বয়ে 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়ের দীবী মেনে নিয়েই 
নুনংগতভাবে তত্বনির্ণয় প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় ও 
বুদ্ধির এই জ্ঞানগত সীমঞ্জহ্যই তত্বদমন্বয়ের প্রথম 
সোপান । 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


কিন্তু এই সমঘ্বয় কিরূপে সম্ভব ? ইন্দরিকানুভৃতির 
মভিজ্ঞতার জগৎ বিরোধব্ছল, অতএব বিচারের 
দৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও তাঁর বাস্তব সত্তা অস্বীকার 
করা 'অসম্ভব। অন্যদিকে বুদ্ধির অভিলবিত 
বিরোধহীন, স্থির একক তত্ব যতই লোভনীয় 
হোক না কেন সহ্জাঙ্ছভৃতির দৃষ্টিতে সেটা 
কল্পনা ছাঁড়া কিছুই ন্। এই আকন্মিক সত্তার 
মানদণ্ডে বাস্তবের সত্তা নিরূপণে বিচার প্রধান 
দর্শন ব্যগ্র। এটা বেন অনেকটা ঘোড়া ডিম 
পাবার আশায় হাসের ডিমে অবজ্ঞা, সোনার 
পাথরের বাটীর লোভে সাদীসিদে পাথরের বাটী 
কাজে না লাগানো । তথাকথিত বিচারবাদী 
দাঁশনিক এইভাবে মাঁকাশে সৌধ রচনা করে 
কল্পনায় সেখানে বিহার করণে প্রয়াসী। কিন্ত 
আলনাঙ্গারেব কমনাব হায় কঠোণ বাস্তবের 
সংস্পশে তার সেই ত্বপ্রসৌধ মুহূর্তে ধুলিসাঁৎ 
হয়ে যায়। কাজেই অবাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের, 
মতের সঙ্গে জীবিতের মিলনের স্ঠায় ইন্দ্রিয় ও- 
বুদ্ধির মিলন অসন্ভব বলেই মনে হয়, অথচ 
এ মিলন না হলে আমাদের চিত্তরাঁজ্যে একটা 
বিরাট দন্দ থেকে বায় যাঁর ফলে আমরা 
কখনও ঝুঁকি ইন্দ্রিযেব দিকে আর কখনও 
ঝ কি বুদ্ধিব দিকে । 

ইন্দ্ির এবং বুদ্ধির এই বহুবাঞ্কিত গিলন 
সম্ভব অধ্যাত্ব-অন্ভৃতির সাহাঁষো । অধ্যাত্- 
অনুভূতি আমাদের কাছে বতই অসম্ভব মনে 
হোঁক্‌ না কেন যুক্তিবাদের দোহাই দিয়ে কোনও 
অনুভূতিকে অস্বীকার করব।র শক্তি আমাদের 
নেই-যদ্ি না বিচারবলে সে ভূতি 
ত্ৰাস্ত বলে আমরা নিশ্চয় করে থাকি। ভ্রান্তি 
বলে বিবেচিত হুলেও অনুভূতিকে অস্বীকার করা 
যায় না-অবশ্য অনুভূত বিষয়ের সত্তা সম্থন্ধে 
সন্দিহান হওয়া যাঁয়। অধ্যাত-অনুভূতির নামে 
নানাপ্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথ! আমর! 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


শুনতে পাই! তাঁর ভিতর যে বছ মেকী আছে 
সেটা অস্বীকার করা কঠিন। কিন্তু মেকীর 
পেছনে নিশ্চই আঁদল কিছু আছে যার নকল- 
রূপ নিরে মেকী। বাজারে চালু হ্য়। অতএব 
বিনা বিচারে সমস্ত অধ্যাত্-অন্রভতিকে মাথার 
থেম্নাল বলে উড়িয়ে দ্রেওয়াটও একটী খেখ্াল 
ছাঁড়ী কিছুই ন্র। বে অবিরোধ, একতব ও 
স্থৈষ্যের দাবী বিচার করছে, ইন্দিয়াকুভৃতির 
রাজত্বে তার স্থান নেই সত্য, কিন্ক অধ্যাত্যানুভূতিব 
রাজত্বে তাকে সন্ধান কণলেই পাঁওঝা যাঁর | 
একত্বান্ুভূতি বিচার ন্স্বীকার করতে পারে না 
কারণ ইহাই বিচারে প্রাণস্পনান!। সরবেব 
দারা ভত তাডাঁনোর লোকগ্রবাদ আজে, কিন 
সরষের ভিতর বদি ভূত ঢুকে থাকে, হবে সে 
ভৃতকে সরদে দিযে ভাঁড়ীনো 'অসন্তব। ঠিক 
ভেমনি বিচারের দ্বাপী সন্ত অধ্যাতআ্ান্িভতিকে 
ভাড়ানার চেষ্টাও নিত্ষল কারণ বিচারেখ মন্ম- 
স্থানে একটি চরম অশ্নভতির অবাক্ত উদিত রয়েছে । 
এরই নাম অধ্যাজ্স-অভভতি ও বুদ্ধিন সানজন্ত 
এবং একে আশ্রর করেই সম্ভব ভু ইন্মিব ৪ 
বুদ্ধির মিলন, যা এর আগে মনে হয় অনম্ভন 
ও অচিন্তনীন। একত্বান্রভৃষ্তির সংস্পশে বিচারেন 
কলিত একত্ব, স্থ্ধ্য ও অবিরেধ সংীবশী 
গ্রাণ্থ হয়। কাজেই অব্যাত্-অগ্টভূতি করে 
বিচারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, আর এই প্রাণপ্রতিতা 
হলেই সম্ভব হর ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিরোধের 
সামঞ্জন্ত । অতএব বিচার ও অন্ভৃতির এই 
সাঁমশ্রশ্তুই হল তত্বনির্ণয়ে দ্বিতীর সোপান । 

এই দ্বিতীর় সামঞ্জন্তই আমাদের নিয়ে যাঁয় 
তত্রনির্ণয়ে_যার নাম দেওয়। যেতে পারে তাত্বিক 
সমন্বয়। ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এই দুয়ের দানীই বদি 
সমভাবে স্ীকাধ্য হয় তবে বুদ্ধির দাঁকীতে তত্ব 
হবে এক ও অবিত্ীপ্ন আর ইন্দ্রিয়ের দাঁবীতে 
হবে বু এবং এক ও বন্ধর সম্বন্ধ এই 


ভবিষ্যতের দর্শনে সমদ্বয়ের রূপ 


২২৩ 


দৃষ্টিতে নিরূপণই হনে তত্তশাস্্েব মূল প্রতিপাস্ভ । 
এই তত্তনিদ্ধীরণে একের মাহাম্যও  অক্ষু্ 
পাঁখতে হবেঃ আর বহন মাহাঁত্াণ সম্পূর্ণভাবে 
স্বীকাখ করে নিতে ভবে । কৰীবের ভাঁবাপ্-- 
“ছুনোপাল(ভাবী” | ইহাই হলো। সমন দশনের 
তৃতীর সোপান। 

বেদান্ধদর্শনে এন ও বভর সানগ্তীন্তে 
একের উপর হরেছে অধিক পক্ষপত আব 
বু হয়েছে অবতেশিত। কারণ অনিচ্ছ। সর্জেও 
জগৎ হরে গেছে বাটি-মনের স্ষ্টি। সমগ্লি 
মনের উক্তি যেন হয়েছে ব্যটটি মনেব অপরিহাধ্য 
প্রতিচ্ছবিরপে। ফলে জগৎ হয়ে গেছে 
প্রায় বাষি-কেন্দিক। কিন্ত বর্তমান দুর্টিভঙ্গীতে 
ব্চময়. জগতে সভা বিশ্বকেন্তিক এবং 
ন্যষ্টি মন্ই হল সমষ্টি মনেব প্রতিচ্ছবি! বনর 
সত্তা বিশ্বনাঁগাবা ঈশ্বরের কাছে অনন্তকাল 
প্রতিভাত মলতঃ তার সঙ নেই বলে 
চরম ততর নির্বিশেষ একত্বেব প্রতিবন্ধক ভয় 
ন।| বেমন গ্রাতিভামিক সপ যদিও অনন্তকাল 
নুভৃতিগমা হত তাঁব দারা তততঃ 
বন্দ্রসন্ভার হানি হত না, "ধু আমাদের জ্ঞানে 
আসম্পর্ণভাই থেকে যেত। সুতরাং নির্বিশেষ 
এক শর্তের সগুণরূপে গ্রতিভীস নৈকালিক-_ 
তার নিষেধ ভর না, কারণ ভাত্িক নিষেধ হেতু 
তাঁর অনির্ববচনীর সত্তা নির্বিিশেদ-রক্ষসত্তার 
বিরোধী হয় না। মনে তয় এই দৃষ্টিকোণ 
থেকেই বেদান্তের অনির্বচনীয়বাদকে, বিজ্ঞান- 
বাদেব ব্যষ্টিকেপ্দিকত। ও ভেদাঁভেনবাদ থেকে 
পৃথক করে নেও! যেতে পাবে। 

এক ও বনহুর এই সামন্ত আদাদের নিয়ে 
যায় সমম্বয়-দর্শনের চতুর্থ সোপানে_ যার আবার 
ছুটী অবান্তর বিভাগ হতে পাঁরে (১ ব্যষ্টি 
জীবনে সাঁধনসমস্থর, (২) সমষ্টি জীবনে পাঁথিব 
ও অপার্থিবের সমন্থয্। একতছ্িভূতিই জ্ঞান- 


হাবে? 


তাতে? 


২২৪ 


যোগের প্রীণ। কিন্ত ঈদ ভেদবুদ্ধি নী থাকলে 
ভক্তিদ্বারা ভাগবত রসের আস্বাদন হয় না এবং 
নির্ববশেষ একের বাঁজত্বে কর্ম তুল্যরূপে অসম্ভব 
যার জন্য অদ্বরঝাদে নৈফল্্যের এত গ্রাশংসা। 
তত্ডে এক ও ব্হুর অবিচ্ছে্ট মিলন--কাজেই জ্ঞান, 
ভক্তি ও কন্ম্ের সময়ের ফ্যোতক । অন্যদিকে 
নির্ধিবশেষ একত্বপাঁদ শ্বীকারে মুক্তিতে জীবের 
্রঙ্গবিলন্ন অনশ্ন্তাবী কিন্তু একের সহচর বনহুর 
সভা স্বীকারে বরহ্মাত্বেক্যের পরও জীবের কিঞ্চিৎ 
স্বতন্ত্র সতী থাঁকা অসম্ভব নহে এবং সেই জন্তই 
সিদ্ধকাঁম জীব ত্রন্গান্ুভৃতির পরও বনহুর রাজত্বে 
লোৌককল্যণার্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হতে পাঁরে। এই 
সাঁধন-নমদ্ঘয়ের তত সমাক উপলব্ি হলে জ্ঞান ও 
তক্তির প্রাধান্য নিযে যে বিরোধী মনোভাবের 
পরিচয় অনেক সগর প্রাচীন দর্শনে দেখ যাঁয় তা 
থেকে সাধক পাবেন মুর্তি ও লোঁক-কল্যাণের 
প্রেরণায় তাঁর কন্মরজীবন হবে সমুজ্জল | এই 
ীনুভৃতির দৃষ্টি থেকেই পাতাকার বলেছেন - 

স সর্ববিৎ মাং ভজন সর্নভাঁদেন ভারত |; 

এক বৃ এই উভর তর্তবিৎ অতএব সর্বববিত 
সাধক ঈশ্বরকে সবভাঁবে অর্থাৎ জ্ঞান কম্ম ৪ 
ভক্তি সমগ্দিত পূর্ণাবন্বব জীবনের দ্বারা ভজন! করেন । 
ইহাই ব্াষ্টি জীবনের সমন্বয়সাধনের সাঁর সংন্গেপ। 

সমম্বয-তত্ের সঙ্গে সমষ্টির গ্রয়োজনেরও 
বিশেষ যৌগ রয়েছে । একত্ান্ুভূতি সর্বব্যাপী 
আত্মতত্বের ব্যঞ্জক বলে অব্যাত্মবাদ সমগ্বর়দর্শনের 
মূলকথ। | কিন্তু একের সঙ্গে নিত্য পরিবর্তনণাল 
বহুর অবিচ্ছেষ্ সংযোগ থাকায় সমম্বঘ্-দর্শন বহর 
যে আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন তাঁকে অবজ্ঞা 


উদ্বোধন 


[ স্থবর্ণ জয়ন্তী 


জীবের ক্ষেত্রে অপার্থিবের প্রেরণায় সমষ্টির পার্থিব 
জীবনের সেব। পরিপূর্ণ ভাবেই সম্ভব এবং প্রীক্কত 
লৌকও এই অপার্থিবের প্রেরণাকে পার্থিব 
জীবনের প্রয়ৌজনসিদ্ধিতে নিধুক্ত করতে পাঁরে। 
তাই অপার্থিব শক্তির সভা়তাঁয পার্থিব জীবনের 
রূপান্তর ও উন্নয়ন সমঘ্বয় দূশনের অবশ্যন্তাবী ও 
অপরিহাধ্য সিদ্ধান্ত । সুতরাং পরিবর্ভননাল সভার 
ভিত্তিতে মনুষ্যইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ 
পূর্বক সাম্যবাদে যে আঁদর্শ সমাজবব্যবস্থার পরিকল্পনা 
দেখা যায় বর্তমান অধ্যাত্ববাদের সঙ্গে তার 
যথার্থ বিরোধ নেই। অধ্যাত্মবাদের আলোকে 
সাম্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে সর্নতোমুখী এবং তথা- 
কথিত শক্কিমূলক জড়বাঁদ “থকে হবে তার নিঙ্তি । 
প্রাচ্য নিধিবশেষ ব্র্ধবাদের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য 
দর্শনের পৰ্রিবর্তনপ্রস্ততির সমন্বয়ের সমষ্টি জীবনে 
অপরিহাধ্য ফল হবে সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক 
প্রয়োজনের পারমার্থিকতীর ভিস্তিতে সমাধান, বা 
হবে বছর শোষণবজ্জিত কিন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানপুষ্ট | 

ভবিষাত্তের দর্শনে ইচাই যদি তয় সনগয়ের 
বূপ হবে যুক্তকঠে বলা যেতে পাঁদে- বভজনের 
এভিক এবং পাঁররিক কল্যাণসাধনে দর্শনর 
প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপেই স্বীকাধ্য এবং প্রচলিত দর্শন 
বিভীষিকা একান্তই অযৌক্তিক। কবির ভাবায় 
ব্লা যায় - 

“আশঙ্কসে বদগ্িং 
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* লেখক-রচিত 'িবিষ্বৃতের দর্শন ও সম্ব্বয়বাদ' নামক 


করা দূরে থাকুক, পুরৌপুরি মেনে নেয়। মুক্ত প্রকাশিতঝয গ্রন্থের একটি অধায়। 


ব্যাভেরিয়ার যোগিনী 


স্বামী জগদীশ্ববাণনদ 


ভগবান্‌ বীর গ্রাঈ শকতান্তে ক্রুশবিদ্ধ ভইণ। 
দহতাঁগ কবেশ। ক্রশবিদ্ধ অবস্থান তাভাব 
স্টপদাদি হইতে বক্ত নির্গত ভইঘাভিল । ঠাভাব 
চশনিদ্ধ বক্ত|ভ্ত মতি পাশ কপিব। সেণ্ট ফানি 
» সেণ্ট টেবেগাপ বন্ত 
নর্গত ভউভ। ক্্যান্সিস 
ভাপুকন ! নর্ঠমাঁন ঘুগে এইকপ দিবা ভাবস্ত। 
উতে পাঁবে, ই আমবা নিশ্বান কবি না। 
কন্ধ ব্যাভেবিরাব পানাশীবত্যাগিনী বোগিনী থেবেসা 
নউম্যানেব মন্্র্ূুপ অভত অবস্থ। বিশ শগাব্দীতি? 
ইর়াছে! অধুনালুপ্ত বশচি ব্র্গচঘ খিগ্ঠাননের 
পতিষ্ঠাতি। স্বামী ফোগানন্দ ১৯৩৫ শ্রী; আমেবিকা 
উতে ভাবতে আসিবাঁৰ পথে ব্যাঁভেবিবাষ 
ইয়া কোনারস্বিউথ গ্রামে নিউম্যানেব উক্ত 
মরস্থাঁ দর্শনপূর্বক তাঁহাব আত্মজীবনীব১ ৩৯শ 
ঘধ্যারে ইহাঁব বর্ণন। দিয়াছেন । ফ্েডবিক বিটাঁৰ 
ভন লামা নিউম্যান সম্বন্ধে ইংবাঁজিতে ছইখানি 
বই লিখিয়াছেন । ১৯৪৫ খ্রীঃ জাঁমেণী হইঠে 
মামেবিকান সংবাদদাতাগণ লিখিয়াছিলেন যে, 
নউম্যান এখনও ব্যাভেবিষাৰ কনাবসরিউথ 
গ্রামে জীবিত। 'আছেন। 

থেরেসা নিউম্যান ১৮৯৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
বিশ বসব বয়সে এক দুর্ঘটনায় আহত হইয় 


মঙ্গপ্রহাঙ্দ গহীতে 


টরেসা মধ্যনগেব 
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ঘি ০এটজ়াণা। 


তিনি অং ও পঙ্গ তন ন্ট টোবসাব নিক্ট 
মিল প্রার্থনা কবিষ। নিউসাঁন ১২১০ গ্রীঞান্দে 
শছ দিশন্তি প্নঃগ্রাপু ভন শাশিন সিপাথে 
উ।চাঁণ আপগ্রীঠাঙ্গদিব পঙ্গভও সম্পণনাপ আনবাগা 
াভ কবে ০৯১৩ মা হাত ভিনি এাকবাবে 
প1নাভাঁন তাগ কবিয়ছেন | বোছ সকালে ৬্টাব 
সময ট।কান ।ক!ব কাগাজব মত পাতল। চাউলেন 
ব্টী ক টকব। গ্রসদিকপে গ্রহণ কাবিন । ১৯২৬ খ্বী 
শিউমানেল মগ্তরকি, বঙ্গে 2 তস্তপদে বিশু খ্রীষ্টেব 
হান শ" প্রথগে দেখ। দিল। 
তিনি খুষ্টেব ক্রুশপিদ্ধ অনস্থা 
তিনি তাহার গ্রামেব প্রচলিত জাঁমাঁণ ভাবভি 
গাঁনিতেন। কিন্তু শুক্রবাব যখন তিনি উপবোক্ত 
দিনাবস্থা লাভ কবেন এখন তিনি প্রাচীন 
মখামাইক ভাষায় কথা বলেন কখনও বা! 
ভি, কখনও ব। গ্রীক ভাষাঁরও কথা৷ বলেন । 
করেকবাব তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক পধবেক্গণের 
অধীন হইতে হইবাঁছিল। একটি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট 
জামাঁণ সংবাদপত্রের সম্পাদক ডাঃ ফিটজ গাঁলিক 
কনাবস্বিউথ গ্রামে ক্যাথলিক ভগ্ুটাব ভগ্ামি” 
জানিতে যান! তিনি নিউম্যানেব অবস্থা দর্শনে 
বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং তাহাব জীবনী 
লিখিয়' প্রকাশ কবেন। স্বামী যোগাঁনন্দ ১৯৩৫ 
শ্রীঃ ১৬ই জুলাই ব্যাভেবিয়ার অন্তর্গত কোনারস্‌- 
রিউথ নামক গগুগ্রামে যাইয়া! দেখেন, নিউম্যানের 
কুটারের দ্বার বদ্ধ। কুটারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
পাঁ্খে একটী ছোট কুপ ও চাবি দিকে কক্েকটা 
ফুলেব গাছ। প্রতিবেশীণ নিকট জানিলেন, 
নিউম্যান ৮* মাইল দূরবর্তী আইকষ্টাট নামক 
স্থানের* সেমিনারী-শিক্ষক অধ্যাপক উর্জের 


প্রতোক শজবাণ 
প্রপূু হন 


১১৩০ 


গৃহে গিক্াছেন। ফোঁগাননজী পরদিবস আইক- 
্টাটে উর্জের গৃহে যাঁন। উর্জ তীহাদিগকে সাঁদর 
অভ্যর্থন। করিলেন । নিউদ্যানের নিকট ভারভীর 
দর্শকের আগমন সংবাদ প্রেরিত হইল । তিনি 
উত্তর পাঠাইলেন, ঘ্দিও বিশপ আমাকে কাহারে! 
সঙ্গে দেখা করিতে নিবেধ করিয়াছেন তথাপি 
ভারতীয় সাধুর সহিত আঁমি নিশ্চয়ই সাঙ্গ 


করিব” উর্জের গ্রহের দ্বিভলে যোগানন্দজী 
যাইয়। অপেক্ষ। করিতেছিলেন এমন সময় 


নিউম্যান হাসিমুখে উপস্থিত ভইলেন। তীহার 
পরিধানে কাল গাউন ও মাথায় সাঁদ। ট্রপী, 
নুথে অপুব প্রশান্তি ও আনন্দ। বদিও 
তখন তীগ্র বয়স ছিল ৩৭ বসন *গাঁপি 
তীহাঁকে খুব তরুণী দেখাইতেছিল ; শিশুসুলত 
লালিত্য ও মাধুখের মুতি! দেভ স্বাস্থ্যধীন 
ও পরিপুষ্ট, গণ্ডদেশ গোলাপবৎ বঙিন ও প্রসন্ন । 

অধ্যাপক উর্জ দৌঁভাষীর কাঁজজ করিলেন । 
পিউম্যান হিন্দু সাধু এইবার প্রথম দেখিলেন। 
হিন্দু সাঁধু দশনে তাহার বিস্মর ও আনন্দের 
সীমা রহিল নাঁ। স্বামী যোগানন্দ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপনি কি কিছু পান ব। আহার 
করেন না? নিউম্যান উত্তর দিলেন, না। 
আঁমি কিছুই পানাহার করি না। মাত্র সকালে 
এক টুক্রা চালের কুটী (একটা টাকার 
আকার) প্রসাদরূপে খাই। নিবেদিত ন। 
হইলে তাঁহাও গলাধঃকরণ করিতে পারি না। 
প্রশ্ন-দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পানাহার ব্যতীত কিরূপে 
বাচিয়্। আছেন? উত্তর-আমি ঈশ্বরের 
আলোকে জীবিতা আছি। ক্রাইষ্ট সত্যই 
বলিয়াছেন, 'মাঙগষ ঈশ্বরের বাক্যেই জীবন- 
ধারণ করে, আহারের দ্বার। ন্হে।? 
আমি যে আজও পৃথিবীতে আছি 
তাহার অন্কতম কারণ, মানুষ আহারের দ্বারা 
রীচে না, ঈশ্বরের অনৃপ্ত জ্যোতিতেই বাঁচে 


উদ্বোধন 


[স্বর্ণ জয্তী 


জচ্ঠ। প্রশ্ন__ আপনি কি 
অপরকে শিখাইতে পারেন কিরূপে বিন! 
শ্াহীরে বাঁঢিয়া, থাক যায়? উদ্তবস্না। তাহ 
আমি পারি না; তাঁত। ঈশ্বরের ইচ্ছ। ও নহে। 

তাহার সবল "৪ সুন্দর দুই হন্ডে তিনি 
হুইটী শু ক্ষত স্থান দেখাইলেন। ক্ষত স্থানটী 
হাতের চেটোতে চতৃক্ষোণ এবং হাতের পীঠে 
অর্ধচন্দ্রীকৃতি, লোহার পেরেকের মাথা ও 
অগ্রভাগের মত এইরূপ পেরেকের দ্বার! 
খুষ্টা. জ্রুশবিদ্ধা হইয়াছিলেন। নিউম্যান 
বলিলেন, প্রত্যেক সপ্তাঙ্তে বৃহস্পতিবার মধ্য- 
রাত্রি হউতে শুক্রবার বৈকাল একটা পযন্ত 
মামীর ক্ষত স্থানগুলির মুখ খুলিয়া যায় ও 
রুকু পড়ে। তজ্জন্ত আমার ১২৯ পাঁউগ ভারী 
শরীরের ১০৭ পাউণ্ড €জন কমিয়া যার । এই 
সমঘ্ম আমি অবশ দ্র্ার মত গ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ 
অবস্থা ভাবনেতে দর্শন করি। সমবেদনামুূলক 
প্রেমে আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি। তথাপি 
প্রত্যেক সপ্তাহে উক্ত দর্শনের জন্ত মন আকুল 
ইয়। অধ্যাপক উর্জ বলিলেন, নিউম্যানপ্রমুখ 
আমাদের একটা দল মাঝে মাঝে কয়েক দিন 
ব্যাপী ভ্রমণে বহির্গত হই জামেণীর বিভিন্ন 
অংশে । আমরা রোজ তিন বার খাই; কিন্তু 
শিউম্যান কিছুই পানাহার করেন না। 
পানাহার ব্যহীতও তিনি সগ্ধ প্রন্ষুটিত গোলাপ 


ইহার প্রমাণ দিবার 


ফুলের মত সতেজ ও স্থন্দর থাঁকেন। ক্লান্তি 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পানাহার 
সেও আমর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হই। আমর! 


যখন ক্ষুধিত হইয়। পথিপাঙ্বস্থ চটার সন্ধান 
করি তখন নিউম্যান মুছু হাস্ত করিতে থাকেন। 
,..তিনি আহার করেন না! বলিয়া তাহার পেটটী 
সংকুচিত হইয়াছে। তিনি মলমুত্রও ত্যাগ 
করেন ন। তাহার গাত্রর্ম কোমল ও দৃঢ় 
এবং উহ! হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। . 


মাথ। ১৩৫৪] 


নিউম্যানের ছুটী ভাতা বলিলেন, তীহাদের 
ভগ্নী রাত্রিতে মাত্র ছুই এক ঘণ্টা নিদ্রা যাঁন। 
দেহে বহু ক্ষত থাঁক সত্বেও নিউম্যান কর্মক্ষন 
ও উগ্ভমশীল। তিনি পক্ষীদের ভালবাসেন, 
একটী মবস্তাঁগারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং 
বাগানে ফুলের গাছের বসব করেন। তাহার 
নিকট পুখিবীর নানী স্থান হইতে ক্যাথলিক 
সাধু ও ভক্তগণ পত্র লেখেন। তিনি পত্রের 
উত্তর বথাসাধ্য দেন। অনেকে স্ব স্ব রোগা 
রোগ্যের প্রার্থনা জানাইয়া কঠিন রোগ হইতে 
মুক্ত হইয়াছেন। তাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফাডিন্তা গু 
বলিলেন, নিউম্যাঁন অপবের রোগ স্বীর শরীরে 
লইতে পাঁরেন। এইরূপে তিনি বছ আশীর্বাদ 
প্রার্থীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন । প্রীর্থনাঁব দ্বারাই 
তিনি রোগমুক্তি করিতে পাঁরেন। স্থানীয় একটা 


যুবক সন্ষ্যাসী হইবার জন্য প্রস্তত হইতে 
ছিলেন। তিনি ভঠাৎ গলবোগে আক্রান্ত হন। 
নিউম্যান প্রার্থনার শক্তিতে উন্ত যুবক 
গলরোগ স্বীর দেহে টানিযী)] আনেন। 
তখন হইতেই তিনি পানাহার আগ 
করিয়াছেন । 


নিউম্যানের প্রাত্যহিক ভাবাঁবস্থা-দর্শন-মনাঁনসে 
শত শত, সহত্র সহ বশনার্থ নানা দূর দূর 


স্থান হইতে শুক্রবার কোনারস্রিউখ গ্রামে 
উপস্থিত হন। এই জন্য স্থানীয় গির্জার পা্রীর 


অনুমতি লইপ্সা দর্শন করিবার নিম কর! 
হইয়াছে । তীহাঁর কুটারের একাংশ মোটা কাচ- 
নিমিত। পর্যাপ্ত স্ধালোঁক গৃহে আনার জঙন্ই 
উক্ত ব্যবস্থা । স্বামী যোগানন্দ শুক্রবার কক্ষে 
প্রবেশ করিয্ন। দেখেন, নিউম্যান সাদা পোষাকে 


ব্যাভেরিযাব যোগিনী 


২২৭ 


শয্যায় শারিতা। তাহার চক্ষুদয়ের নিম্ন পাঁত। 
হইতে এক ইঞ্চি পরিসৰ বক্তন্োত শ্সীণভীবে 
বহিতেছে। ঢৃষ্টি জ্রবুগলমধো নিবদ্ধ, ভাবাবিষ্ট 
মাথায় থে সাদা কাপড় জডান ছিল শাঁহা 
কিন্টকময় মুকুট পরিধানের ক্ষত” জন্য রক্তসিক্ত। 
ৃষ্টের বক্ষের এক পাঙ্সে বিংশ শতাবী পূর্বে এক 
অস্ুর-স্বভাঁব সৈন্য বশ বিদ্ধ করিয়াছিল । সেইরূপ 
ক্ষত নিউম্যানের বক্ষপার্খে 5ওয়াঁষ তাঁহার সাদ! 
পোষাকেও রক্তের দীগ লাঁগিরাছে। তাহার 
তস্তদ্বয় মাঁতভাবে প্রসারিত, মুখ প্রসন্ন ও 
'জ্যাতিমঘ | তিনি বিদেঘা ভাষায় অস্পষ্ট ভাঁবে 
বোগনেত্রে দষ্ট ব্যক্তিদিগকে কি বেন 
বলিতেছেন | কথা বলিবার সমর তা্গাব ও।ধর 
বন্পণায় বাথিত ও কম্পিত। উপহাসকারী জন- 
মগুলীর মধ্যে খুষ্ট ভারী ক্রুশ্টী বহন করিলেন। 
এই দৃষ্ঠ তিনি ধ্াননেত্রে দেখিতেছিলেন | হঠাৎ 
ক্রুশের ভবে খুষ্ট ভপতিত হইলেন। উহা 
ব্যথিভা ও শঙ্ষিত। হইয়। নিউম্যনি মাথা 
বাঁপিনেৰ মধ্যে মুখ লুকাইলেন । তৎপৰে 
দশন অন্ভুহিত খুষ্টের শেষ 
হইতে আরম্ভ করিয়। মুড্া ও কবর 
দেওয়া পর্যন্ত সকল দৃহাই নিউম্যান ভাবচগ্গে 
প্রতি সপ্তাভে দূশন করেন।  ব্রজগোঁপাগণ 
শ্রীকষ্ের ধ্যান করিয়া বেমন দেহে ও 
মনে শ্রীকষ্চভাবে রূপায়িত হইতেন, সেপ্ট 
ফ্রান্সিস, সেন্ট টেরেস। এবং থেরেসা নিউম্যানও 
তদ্রপ খৃষ্টের ধ্যানে তদাঁকারে আকাঁরিত 
হন। ইহা শান্তসম্মত, অবিশ্বীস্ত নহে। 
আধ্যাত্মিক রহ্গ্ত বৈজ্ঞানিক রহস্ত অপেক্ষ। 
আরও অদ্ভুত, আরও বিস্মঘ্নকর | 


হইল । 


শসা 


যুদ্ধের দক্ষিণ! 
অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্যাল, এম-এ 


এখনকীর সর্বগ্রাসী যুদ্ধে রণনীতির সঙ্গে 
অর্থনীতির একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই 
নরমেধষজ্জের আহতি যোগান যে কী বার- 
সাঁপেক্ষ ব্যাপার ত| ঘে কোন যুদ্ধরত জাতির 
যুদ্ধের খরচে বহর দেখলেই বৌঁঝা বাঁবে। 
আমাদের বুদ্ধের বার পীঁচ বরে মোট ২৫« 


কোটী টাকা কিছু বেনা-মর্থাৎ দৈনিক 
দেড়াঝোটীব মত হয়েছিল, এবং আন্ত অনেক 
দাশের তুলনায় £ খবচ নগণা বলা যেতে 


পারে । এই বিরাট ব্যর কি ভাবে নিবাত 
কর। যেতে পারে এনং আমবাই বা কি ভাবে 
নির্বাহ করেছিলাম “সই আলোঁচন। করাই “ই 
প্রবন্ধের উদ্দেহ | 

দেশের উৎপাদন-শক্তি_বাব সাঁভীবো নানারকম 


ভোৌগ-সামগ্রী প্রস্তুত করে আমর! শান্তির 
সময় আমাদের সুখ-শ্বীচ্ছন্দা বর্ধন করি, বুদ্ধ 
বাধিলে তার বতটাঁ সন্ত যুদ্ধের প্রয়েজনে 


নিয়োজিত করতে হবে এটা সহজেই বোঝা 
ষাঁর। কামান, বন্দুক, গোলা, বার্দ থেকে আরম 


করে সৈচ্ঠদের পোঁষাঁক-পরিজ্ছদ সন্ত এই 
উৎপাঁদন-শক্তির সাভীযোই পেতে ভবে এবং 


এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবভাধ জিশিষের 
উৎপাদন কম ভবে। অবশ্য বদি +উতৎপাঁদন-শক্তি 
আগের চেরে বাঁড়ীন বার়-বেকীর লৌকিদেব 
কাজে নিয়োগ করে, এক সিফটের জারগায় 
ভিন সিফট কারখানা চালিয়ে, তাঁভলে এই 
উদ্বৃত্ত উৎপাদন বুদ্ধের কাজে লাগান যেতে পারে 
এবং জনসাধারণের ব্যবহাঁধ জিনিসের সরবরীত 
আঁগেকাঁর মতই থাকবে । তেমনি বদি বিদেশ 
থেকে জিনিসের আমদানি বাড়ান যায় তাহলেও 
জনসাধারণের প্রয়োজন বিশেষ না কমিয়েও 


যুদ্ধের প্ররোজন খানিকটা, মেটান যাবে, 
কিচ্ছু এভাবে বেশী দিন যুদ্ধের রসদ যোগান 
সম্ভব নয়। যুদ্ধ কিছুদিন চলতে নাঁ চলতে 
তার প্রয়োজনের বহর এমন ভাবে বাঁড়তে 
থাকে ঘে আমাদের তোঁগ-পাঁমগ্রীর উতৎপাকন 
ন। কমিরে কিছুতেই সে প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে 
মেটান বায় ন।। বিভিন্ন দেশ একে একে 
বেমশ যুদ্ধে লিপ্ত হভে থাফে তাদের কাছ থেকে 
জিনিষ পাবার পথও তেমনি বন্ধ হতে 'আবস্ত 
হয়। মোটি কথ আমাদের ভোগের মাত্র। কমাতে 
ভবে এবং সেই সব গিনিধ দিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজন 
মেটাতে হবে। 

কর্‌, ধন এব 
সাধানেব 


মু্রাক্ফীতি এই উদ্দেশ 
তিন্টা পার মার। সরকারকে কর 
নী ণ  দদপ্যার মানে আমার আয়ের 
একট অংশ দেওনা এব, অবশিষ্ট আংশটুকু 
দিয়ে আাঁমি নিশ্চরহ আগের চেরে কদ জিনিষ 
পাব এব বে ক্রুয়শক্তি মআাগে আমার তাতে 
ছিল এখন ভা সন্রকার নিদ্ধে নিজের কাজে 
ল]গাবেন। আপত্য জটোব মধ কিছুটা তফাৎ 
মানেন নতি আমর। স্বেচ্ছায় এবং দেশ 
আদলে ফিরে পাব এই বিশ্বাসে । করের বেলার 
দেপ্ুর। না দেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের নেই । 
কে কি হীরে কর দেবে সেটে নির্বারিত করে 
দেবে বীষ্ এবং দিতে হবে সমস্ত মার। কাটিয়ে । 
ফলে করের বোঝার গুপর আমাদের থাকে 
তীক্ষ দৃষ্টি, আর ঝণ তে! ইচ্ছার ব্যাপার, অবশ্য 
ইচ্ছা! বলবন্তী করবার জন্ঠ সরকার চেষ্টার কোন 
ত্রুটি করেন নী, কিন্তু খুব বেশী স্বফল যে হয় 
তা নক়। মোট কথাকর এবং খণের সাভায্যে 
যতট। পাঁওয়া। যায়, সাধারণ - সময় তা। যথেষ্ট 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


চগলেও ঘুদ্ধের প্রয়োজন তাঁতে মেটে না এবং 
এ অভাব মেটানর জনক নোট ছাঁপান ছাড়া 
উপায় থাকে নী। অনেকেই হয়ত ভাববেন, 
“বাঃ, এভাবে আয়ের ব্যবস্থা যদি গভর্ণমেণ্ট 
করেন তাহলে আমাদের আয়ের ওপর হাত না! 
দিরেও তে। তারা নিজেদের প্রাযোজন মেটাতে 
পাঁরেন এবং আমাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত 
ত্যাগের হাত থেকে আমরা রেহাই পাই।” 
একটু ভাবলেই বোঁঝা। যাঁবে ব্যাপার তা নয়। 
কর বা খণ দ্বারা সরকার যখন টাকা ঘোগাঁড় 
করেন তখন দেশে মোট টাকার পরিমাণ 
অপরিবতিত থাঁবে, কারণ সরকাঁৰ যে টাকাটা 
খরচ করছেন সেটা আমাদের পকেট থেকেই 
এসেছে এবং সেটা দেওয়ার ফলে আমাদের 
খরচ ঠিক ততটা কমাতে হয়েছে। কিন্ত নোট 
ছাঁপিরে যখন গভর্ণমেণ্ট জিনিষ কেনেন তখন 
মামাদের ব্যর সঙ্কুচিত না কবেই সরকারী 
ব্যয় বাড়ান হচ্ছেঃ ফলে মোট চাঁভিদ। বেড়ে 
যাচ্ছে এবং জিনিষের দামও হুহধ করে বেড়ে 
বাবে। আগে এক টাকায় যত জিনিষ কিনতে 
পারতাম এখন আর পারব ন1। ফলের 
দিক "থকে কর এবং সুদ্রান্ষীতির মধো বিশেষ 
নেই _ক্ররশক্তি ভাবেই ক্রু হয়: 
করের দারা হর আরে হাসের দরুণ, মুদ্রাস্ফীতির 
'বপার আয় অপরিবর্তিত থাকলেও তাঁর ক্ররশক্তি 
হাস পাঁযর়। আমরা বঞ্চিত ভই সমানই, 
কেধ্ল করের বেলার সেটা করা হয় প্রতাক্ষভাবে, 
আর দুদ্রাস্ফীতির বেলার পরৌক্ষভাবে। তাই 
নুদ্রান্কীতিকে বল। হয় পরোক্ষ কর। 

কর, খণ এবং মুদ্রান্্ীতি বুদ্ধব্যর-নির্বাহের 
এই তিন উপায়ের মধ্যে কোন্টিকে প্রাধান্ 
দেওয়া উচিত তার বিচার করতে গেলে, প্রথমে 
দেখতে হবে এর মধ্যে কোন্টির ছারা জনসাধারণের 
তোগের মাত্র বেশী কমান যায়, কারণ 


তত 


শফাত 


যুদ্ধের দক্ষিণ 


২৯ 


জনসাধারণ নিজের কাজে বত কম জিনিষ 
ব্যবহার করবে ততই যুদ্ধের প্রয়োজন সেটান 
সহজ হবে। এ বিষয়ে মুদ্রান্দীতির স্বিধা হল 
লোকদের মধ্যে কোন অসন্তোষ স্ট্টি না করে 
সরকার তাঁদের ভোগ থেকে বঞ্চিত করতে 
সক্ষম হন বলে, প্রয়োজন মেটানোর এটা অসাধু 
হলেও স্উগম পথ | কিন্তু শ্যায়েব দিক দিয়ে 
এ উপায় একেবারেই সমর্থন কণী বার না। 
যুদ্ধের খাতিরে ত্যাগম্থীকার আমাদের সকলকেই 
করতে হবে কিন্তু এটাও দেখতে হবে যাতে 
বিভিন্ন ব্যক্তি এবং শ্রেণীর ভ্যাগের পরিমাণ 
তাদের ক্ষমতা অন্যাণী হয়। শক্তিভেদে কৃক্চ- 
সাধনের তারতম্য হলে তবেই সেটাকে ন্যায়সঙ্গত 
বলা যেতে পারে। মুদ্রাম্ষীতির ফলে জির্মিমের 
দাম বাড়লে ্যাগটা এক রকম ষোল আনাই 
গরীবকে করতে হবে! জীবন-ধারণের অপরিহাধ 
জিনিবের সংস্থান করাও তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে, 
অথ্চ দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী শিল্পপতিদের 
লাভের অঙ্ক বাড়তে থাকবে, গরীবের সর্বনাশ আর 
বড়লোকদের পৌষ মাস! তা ছাড়া মুদ্রান্টীতির 
ফলে জাতির সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন কি রকম 
বিপ্ধস্ত হতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জামানীর 
ইতিহাস তার প্রমাণ। এই জন্য মুদ্রাম্ফীতির 
আপাতিমধুর পিচ্ছিলপথ পরিহার করার উপদেশই 
অর্থনীতিবিদেরা দিয়ে থাকেন। অনেকে অন্য 
বলেন-- দাম বাঁড়ার ফলে বদ্দি লাভ বেশী হয় 
তবে উৎপাঁদনও তো বাড়বে, এবং যুদ্ধের সময় 
উৎপাদন বাঁড়ানর চেয়ে অধিকতর কাম্য আর 
কি হইতে পারে? এ যুক্তি সমর্থন করা যায় 
না, কারণ এই যে লাঁভ এট একেবারে প্পড়ে- 
পাঁওয়। লাভ”, এবং অগ্রত্যাশিতভাবে বিরাট 
সম্পত্তি পাওয়ার ফলে আমাদের উপার্জনেচ্ছ! 
বাড়ার চেয়ে আলম্ত ও বিলাসই যেমন বাড়ে 
এক্ষেত্রেও তাই হবে। আগে তাদের লাভ 


২৩৪ 


ব্জার় রাখার জন্য যে চেষ্টা প্রতিনিষ্তত করতে 
হত এখন আর তার প্রয়োজন হবে না এবং 
এর অবশ্ঠযন্তাবী ফল শৈথিল্য এবং অমিতব্যদ্বিতা। 

কর আর ঝণের মধ্যে ভাগহাঁস করাব 
পক্ষে করের উপযোগিতাই বেশী, করিণ খণ 
দেওয়াটা দাতার মঞ্জির ওপর কিন্তু করের 
বেলায় প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ নির্ধারিত 
করে সেটা আদায় করার ক্ষমতা রাষ্ত্রের ররেছে। 
ত্যাগের চাপ শক্তির তারতমা হিসাবে শ্টার- 
সংগতভাবে নির্ধারিত করার প্রয়োজনীরতার 
দিকে আমরা আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। 
একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ব্ষিয়ে খণকেই 
ভাল মনে হয়, কারণ যদিও আঁমাঁদেক আয় 
অন্ুম্রেই রাষ্ করের পরিমাণ নির্ধারিত করেন, 
আয়কে আমাদের 'আধিক অবস্থার নিভুল মাঁপ- 
কাঠি হিসাবে সব সময় নেওয়া যাঁষ না, পোষ্া- 
পরিজনের সংখ্য। প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া 
দরকার । ছুজনের আয় এক হলেই তাদের 
ত্যাগের ক্ষমতা এক হবে তা নয়, খণের বেলায় 
দেওয়ার পরিমাণ তারা নিজের নির্ধারিত করে 
বলে দুজনেই ঠিক নিজ অবস্থা অনুসারে খণ 
দেবে, করের পরিমাণ নির্ধারিত করে অপরে 
এবং যতটা! সম্ভব ন্যারসঙ্গত ভাবে করার চেষ্টা 
করলেও, ক্ষেক্রবিশেষে ঠিক অবস্থা না জানার 
দরুণ একটু ব্যতিক্রম হও আশ্র্য নন; 
অপর দিকে আবার পরিমাণ নির্ধারণের স্বাধীনতা 
থাকায় ছুজনের আথিক অবস্থা এক হলেও যার 
কতব্যবোধ বেশী সে বেশী দেবে এবং যার 
কর্ঠব্যবোধ কম সে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করতে 
চাইবে না। এটাকে কিছুতেই উচিত বল। 
যায় ন। 

তা ছাড়া আর একটা ব্যিষ্ন মনে রাখতে 
হবে। খণদাতাদের ভবিষ্যতে সদ দিতে হবে 
জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করে, 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


ফলে খণ নেওয়ার মাঁনে হল ভবিষ্যতে সমাজের 
অর্থনৈতিক অসাম্যের বৃদ্ধি করা, কার” 
খণ দেন প্রধানতঃ বড়লোকেরা। কর আর 
অনুসারে ক্রমবর্ধমান হারে বসান হয় বলে 
এতে অর্থনৈতিক অগাম্য খানিকটা দূরীভূত 
হব। এই সব কারণে যুদ্ধব্যন্-নির্বাহের ব্যাপাঁবে 
অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই করকে প্রীধান্ দেওয়াঁধ 
পক্ষপাতী । অনেকে বলেন, করের চাঁপ বাঁড়লে 
উৎপাদন কমে বাবে। লাভ কমে গেলে শিল্প- 
পতিদের উৎপীদনের উত্সাহ কমে বাবে। কিন্তু 
দেশ যখন চরম বিপদের সম্মুখীন এবং দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞজলি দিয়ে জনসাধারণ যখন 
সর্বশক্তি নিয়োগ কবছে, যুবকেরা দলে দলে 
যখন চবম ন্যাগ বরণ কবে নিচ্ছে, তখন 
অতিবিক্ত লাতের প্রলোভন ন। পেলে শিল্পপতির৷ 
উৎপাদন বাড়াবেন না, এ কী যুক্তি! 
ুদ্ধব্যয়-নির্বাে কোন দেশ কতটা কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন তাঁর প্রধাঁন মাপকাঠি হল সেই সব 
দেশে মুদ্রান্দীতি কতটা হযেছে এবং জিনিষ- 
পত্রের দাম কি রকম বেড়েছে । কর এবং 
ধণ দির সমস্ত ব্যয়টা যদি নির্বাহ কর! থান 
তালে মুদ্রাম্মীতির একেবারেই প্রবোঞজন হবে ন 
এবং সেইটাই আদর্শ । যুদ্ধের ব্যয় এমন ভাবেই 
বাড়তে থাকে যে কর এবং খ%ণের ছারা সঙ্কলান 
হওয়া মুস্কিল, কিন্তু এই আর এবং ব্যরের 
মধ্যে ব্যবধান কতটা কমান যায় সেইটাই প্রধ'ন 
সমস্তা। । লগ্ুনের [5০০০০০)15 পত্রিকার সম্পাদক 
(010%/01781 এটাকেই বলেছেন, +7176 10100160 
০1 681700£ 07৩ ৪০০৮ গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধের 
সমর লর্ড কীন্স্‌ গ্রভৃতির ন্যায় অর্থনীতিবিদদের 
সহায়তার এই “ব্যবধান” সঙ্কুচিত করতে সমর্থ 
হয়েছিল বলেই সেখানে মুদ্রাম্ফীতি সব চেয়ে কম 
হয়েছিল এবং সাধারণ ভোঁগ-সামগ্রীর দাদ শতকরা 
মাত্র তিরিশ ভাগ বেড়েছিল, উচ্চতম হারে 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


কর বসান, বাধ্যতামূলক তাবে সকলের আয়ের 
একটা অংশ সরকারকে "%৭” দেওয়ার ব্যবস্থা 
প্রভৃতি কেনি কিটু করতেই সে ব্রটী করেনি। 
আপাতদৃিতে 'দ্বব্যর-নির্বাহের ব্যাপারে ভারতবর্ষের 
তদানীন্তন অর্থননন্ত ১1৮ 7616705 1২8157780 
কম কৃতিত্ব দেখাননি। হদ্বব্যয় বাঁড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে “অতিরিক্ত মুনাফাঁ-কর” প্রভৃতি নৃতন কর 
বসিয়ে এবং করের হার বাঁড়িরে আধ-ব্যয়ের 
সমতা রক্ষা করার চেষ্টা তিনি করেছেন । অবন্ঠ 
ব্যয় যখন খুব বেড়ে গেল বিশেষ করে 
জাপানী বুদ্ধ আর্ত হওয়ার পর, তখন বাঁজেটে 
ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে লাগল এবং খণের 
আশ্রয় তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু 
বাজেটে ঘাটতির পবিমাঁণ এবং খণেব পরিমাঁণ 
অন্ত দেশে তুলনায় অনেক কম ছিল। আমাদের 
ঘুদ্ধব্যয়, কর এবং খণেব সাহাধ্েই সম্পূর্ণভাবে 
সংকুলান কর সম্ভব হয়েছিল । স্বভীবতঃই প্রশ্ন 
উঠবে-_-ঞজিনিষের দাঁম ভাঁহলে চারগুণ হল কেন 


শ্রীরামকৃষ্ঙ-ভক্ত ভবনাথ 


২৩১ 


এবং মুদ্রান্ষীতি নিবারণ কর সম্ভন হয় নি 
কেন? তার কারণ আঁমাদেল নিজেদের ঘুদ্ধব্যয় 
ছাড়া ইংল্যাঁণ্ড, আমেরিক] প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষে 
ঘুদ্ধের প্ররোজনে যে সমস্ত জিনিষ কিনেছিল 
তার ব্যয়ও আমাদের নির্বাহ করতে হয়েছে, 
এবং সেইটা আমর। করেহি ঘুদ্র।স্টীতির সাহান্যে। 
এই বার বাৎসরিক বাঁজেটে অন্তভূন্তি ন। 
হওয়ায়, লোকে বাঁজেটের সাঁথান্ত ঘাটুতি দেখে 
এবং খণের সাহীধো সেট। পুবণ হচ্ছে ভেবে বেশ 
নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছিল । ব্রিটেনের ভারতে ব্যয়- 


নির্বাভ করতে. একেবারেই বেগে পেতে 
হয়নি, একদিকে আমাদেব নামে লগ্ডনে 


পিং জম। হতে লাগল, আর তার বদলে এখানে 
রিজাভ ব্যাঙ্ক নোট ছাড়তে লাঁগপেন। জিনিষ 
পত্রের দাঁম বেড়ে গেল অসম্তন রকম এবং 
সাধারণ সময়েই যে দেশের লোক ছ্ুবেলা। পেটভরে 
খেতে পাঁয় ন।, সেখানে এব যা অবশ্ন্তাবী ফল 
তাহি ত'ল। একেই বলে পরাধীন দেশের অর্থনীতি ! 


শ্রীরামকুঞ্জ-ভক্ত ভবনাথ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ধীহাদিগকে নিত্যঙ্িদ্ধ ঈশ্বরকোটি 


বলিয়া নির্দেশে কবিতেন ভবনাথ ছিলেন 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম । তিনি জাঁতিতে 


ছিলেন ব্রাহ্মণ,__পুর। নাম গ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
বরাহনগরে বাম করিতেন । শ্রীরামকুষ্চের নিকট 
কি তাধে আকৃষ্ট হইয়। আঁপিয়াছিলেন তাহার 
সুম্পষ্ট কোন বিবরণ পাঁওর) যায় না। 
বোধ হয়, শ্বামিজীকে প্রথম দর্শনের 
পরেই তীহার সঙ্গে ভবনাথ শ্রীবামরুষ্ণের সন্মি- 
ধানে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপনীত হন। শ্রীরামক্কণ- 
কথামৃতে. দেখিতে পাওয়। যায় ১৮৮২ খৃষ্টানদের 


প্রীরন্তে মাষ্টার মহশিয় গিয় দেখিলেন ভবনাথের 
সহিত ঠাকুর অন্তরঙ্গের স্থায় ব্যবহার করিতে- 
ছিলেন৷ শ্রীরামরুষ্জ তাহীর নিকটে উল্লেথ 
করিয়াছিলেন, “নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল- এর! 
সব নিত্যসিদ্ধা ঈশ্বরকোটা। নরেন আর 
ভবনাঁথ ছুজনে ভারি মিল-_ধেন স্ত্রীপুরুষ 1” 
শ্বামিজীর সহিভ ভবনাথের পূর্ব হইতেই 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। ভবনাথ দেখিতে 
ছিলেন সুপুরুষ, উজ্জল গৌরবর্ণ. এবং নান। 
সদ্‌গুণের আধার। ধর্মপ্রাণ নবীন যুবক প্রথমে 
ব্রাঙ্গ-ধমে আকুষ্ট হন, এমন কি ত্রাঙ্গলমাজের 


৩২ 


সদন্ততৃক্ত ছিলেন। বরাঁহনগরে স্বর্গীয় শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে শ্রমজীবীদের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিস্বাছিলেন ভবনাথ তাঁহার 
একজন সাহাধ্যকারী, কী ছিলেন। বরাহনগরে 
উহাদের একটা দল ছিল -_দেশের মধ্যে সংস্কার 
মূলক ধর্ম প্রচার, শিক্ষণ প্রচার পরোপকার ও 
পবিত্রতাঁবে জীবন অতিবাহিত করাই তাহাদের 
মূল লক্ষ্য হিল! বরাহনগরে এই শিক্ষিত 
উৎসাহী দলের অন্তর্গত ছিলেন ভবনাথ। 
শ্ীনবেন্দ্রনঃথ এই দলের নেতা এবং উপদেষ্টা 
ছিলেন। ইহাদের সহিত তাহার ঘনি যোগা- 
যোগ ছিল এবং মাঝে মাঝে এই সব যুবকদের 
সহিত মিলিবার জন্য ম্বানিজী বরাহনগরে 
যাতায়াত এবং কখনও কখনও বাত্রি অতিবাহিত 
করিতেন। তাহার পিতার মৃত্যুকালে তিনি 
বরাঁহনগবে ছিলেন এবং গভীর রাত্রে সংবাদ 
পাইয়া কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। 
শশিপদবাবুর প্রতিষ্ঠানকে (34721880715 ৬৬০ 
10017761775 11095010005 ) মাকিন হইতেও তিনি 
সাহাঁষ্য পাঁঠাইয়ছেন। 

শ্রীবামকষ্জের প্রতি ভবনাথ দিন দিন আঁকুষ্ট 


হইলেন। ঠাঁকুর একদিন মাষ্টার মহাঁশরকে 
ব্লিয়াছিলেন, “ভবনাথ? সংস্কার ন। থাকলে 
এখানে এত আসে ?” 


ভবনাথের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্ত 
মণিলাল মল্লিককে ১৮৮৩ খুষ্টাব্ে বলিযাছিলেন - 
“আহা! তার কি ভাব! গান গাইতে ন! গাইতে 
চোখে জল। হরিশকে দেখে একেবারে 
ভাব--বলে এরা বেশ আছে।” হরিশ 
সংসার ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া 
সাধন্ভ্জন করিতেন। ঠাকুর মাষ্টার মশায়কে 
একদিন প্রশ্ন করিলেন--“ভক্তির কারণ কি? 
ভবনাথ এসব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয় ?” মাষ্টার 
মহাশয় নীরব রহিলেন। ঠাকুর তখন নিজেই উত্তর 


উদ্বোধন 


[ বর্ণ জয়্তী 


দিতেছেন--:কি জান? মানুষ সব দেখতে একরকম 
কিন্তু কারুর ভিতরে ক্গীরের পোর। জঈশ্বব 


জানবার ইচ্ছার উপর £প্রমভন্ভি, এরই 
নাম ক্ষীরের পোর 1” ভবনাথের গ্রাণটী ছিল 
প্রেম-ভক্তি-পরিপুণ |. একদিন বিজররুষ্ণকে 
ঠাকুর বলিতেছেন "সর্গুণ ঈশ্বরের কাছে 
নিয়ে যেতে পারে ন। কিন্ত পথ দেখিয়ে দেয়।" 


ভাবমুগ্ধ তবনাঁথ সানন্দে বলিয়া উঠিলেন-ণবাঃ 
কি চমত্কার কথা ॥৮ 

১৮৮৩ খুষ্টান্দে ১১ই মাচ ভবনাথ 
কালীকুষ্চ নামক জনৈক বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যুষে আপিয়াছিলেন। ঠাকুর তাভাদের 
সহিত সন্নেহে আলাপ করিতে লাগিলেন । 


ঠাকুর ভবনাথকে বলিলেন-“নে এখন তোরা 
গা।” ঠাকুরের ঘরের পূব বারান্দায় তাহার 
বসিয়াছিলেন। বন্ধু সঙ্গে ভবনাঁথ গাঁহিলেন - 
পন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।” 
বন্ধাঞ্লি হইয়া ঠাকুর বসিয়া গান শুনিতে 
শুনিতে গভীর ধ্যানে মগ্জ হইলেন । 

ব্রাহনগরে বাপ করায় ভবনাথ ঠাকুরকে 
দর্শন করিতে ঘন ঘন যাতায়াত করিহেন। 
কখনও কথনও তথায় তিনি রাত্রে খাকিতেন। 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর নহাষ্টনীর 
রাত্রিতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। কথামৃতকার 
২৯শে তারিখে লিখিয়াছেন_-“ভবনাথ বাবুরাঁম 
নিরঞ্রন ও মাষ্টার গত রাত্রি (মহাষ্টমী) 
হইতে রহিয়াছেন। তাহার ঠাকুর ঘরের উত্তর 
বারান্দায় শুইয়াছিলেন। শীত কাল বলিয়! 
উহা ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল। চক্ষু উন্মীলন 
করিয়া দেখিলেন ঠীকুর “জর জয় ছুর্গে” 
বলিয়। মাতোয়ারা হইয়|। নৃত্য করিতেছেন-- 
তীহাঁরা দেখিলেন যেন একটা দিগম্বর বালক 
মার নাম করিয়] নৃত্য করিতেছেন |” 

ঠাকুর ঘরের ভিতর বসিয়া ভক্তগণের সঙ্গে 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


আলাপ করিতেছেন এমন সময় কিয়ংক্ষণ পরে 
শীলরেন্নাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া? টাকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া] 'প্রণীম করিলেন। 'প্রণামের পর 
ভব্নাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘরে বসিক্সা 
গল্প করিতে লাগিলেন। ঘরে মারের উপর 
শুইয়া রীন্তদেতে নবেন্দ্রনাথ গল্প করিতেছেন। 
তাহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইলেন এবং ভাষার পুষ্ঠের উপরে বঙ্গিয। 
পড়িলেন। এই অপুর দৃগ্ভ দেখিয়। ভননাথ 
সাক্রনয়নে ভাবোন্মভ ভাবে গাচিনেন-আনন্দময়ী 
হয়ে মা গে! আনাম নিরানন্দ কোরে। শ।” 

সমাধি ভঙ্গ হইলে ঠাকুব তাহার সুধাকণ্ঠে 
মধুর মার নাম গাহিতে পাগিলেন! ভবন!থও 
ঠাকুরের সঙ্গে কালীমন্দিরে গেলেন । 
হইতে চলিনা আসিবার সময় ভবন।থকে প্রপাদী 
ডাৰক আর আচরণামত আ|নিতে বলিলেন। 
মধ্যান্ছে প্রসাদ পাহ্বার পর বেল। ২টার সমর 
বিশ্রামান্তে ঠাকুর উত্তর-পূর্ব বারাগার বির! 
নরেন্্রনাথপ্রমুখ: অন্তরদের সহিত আনন্দ 
করিতেহিলেন এমন সমরে হঠাৎ দিপুর 
বাঁরাগ্ডা হইতে ভবনাথ সঙ্ান্তদুথে ব্রহ্মচারিবেশে 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গাত্রে গেধিক 
বস্ত্র এবং হাতে কমগুনু দেখিয়া সকলেই 
আনন হাসিরা উঠিলেন।  গ্রীতিপ্রফুল বদনে 
ঠাকুর বলিলেন --"ওর মনের ভাঁব এঁকিন|- তাই এ 
সেজেছে ।” 

অপরাহে ঠাকুর ঘরে ছোট তক্তপোষটীতে 
আসিয়। বসিলেন। নান। প্রসঙ্গাদির পর 
ভবনাঁথ বিনীত, ভাবে তীহাঁকে জিজ্ঞাঁস করিলেন__ 
"লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে মন কেমন করে- 
তবে তে। সবাইকে ভালবাসতে পাঁরলীম না।” 
শ্রীরামকষ্চ বল্লেন-_-“প্রথমে একবার তাঁদের 
সঙ্গে কথাবার্তী কয়ে ভাঁব করবার চেষ্ট! করবে। 
তাতে যদি না হয় তবে ওসব আর ভাববে 


তথ। 


শ্রীরামক্কষ্ভক্ত ভবনাথ 
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না। তার শরণাগত ভও--তীর চিন্তা কর-- 
তাকে ছেড় অন্ত লোকের জন্ক মন 
খারাপ করবার দরকার নেই।” ভবনাথ, 
বলিলেন_খ্রীষ্ট চৈতন্য এব] সব বলে 
গেছেন যে স্চলকে ভালবাসবে 1” আবামকৃষ। 
_ভিলি ত বাঁসবে-সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন 
কিন্তু বেখানে দ্রষ্টলোক সেখানে 
দূর থেকে প্রণাম করবে । কি চৈতন্যদেৰ? 
তিশিগ িজাতীর লোক দেখে প্রভু করেন 
ভাব সংনরণ 1? শ্বাসের বাড়ীতে তার 
শান্ডডীকে চুন ধবে পের কৰা ভয়েছিল।” 
ভবন|থ- মে অন্ক লোক বের কবে দিয়েছিল 1” 
শ্ারাঘরুধ্-- ভার সম্মতি না থাকলে কি 
পাবে? আন্ত লোকের মন পাওয়। গেল ন। 
বলে কি ক্াতদিন তাই ভাবতে হবে? 
যে মন তাকে দেব_সে মন এদিক ওদিক 
বাজে খরচ করব? আমি বলি মা, আমি 
নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল কিছুই চাই ন। কেবল 
হোমার চাই? মানুষ নিয়ে কি করবো? 
তাকে পেলে সব পাব |” 

৯৮৮৪ খুষ্টান্দের প্রাঁরন্তে দক্ষিণেশ্বরে ঝাঁউ- 
তলার নিকট তারের বেড়া পড়িয়। ঠাকুরের 
বান হাতে থুব আঘাত লাগে ও হাতের হাঁড় 
সরিয়া যায়; তাই ঠাকুরের জম্মতিথি উৎসব 
যথাসময়ে না হইয়া ২৫শে মে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। উক্ত মহোঁৎসবোপলক্ষে কীতনের 
আয়োজন ভক্তের করিয়াছিলেন_ পাল ছিল 
শ্রীগৌরাঙগের সম্যাস। কীঠন শুনিতে শুনিতে 
ভাবোন্স্ত ঠাকুর দীড়াইয়া। উঠিয়া সমাধিস্থ 
হইলেন। ভবনাঁথ ও রাখাল (ত্রহ্ষানন্দ ) 
তাহাকে ধরিয়া আছেন--পাছে পড়িয়া যান। 
রাখাল ও বাবুরাম ছাড়া, সমাধি বা ভাবাবস্থায় 
আর কাহারও স্পর্শ ঠাকুর সহা করিতে পারিতেন 
নী। তবনাথকেও স্পর্শ করিতে দি 


বলে। 
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এই সমাধি অবস্থায় ভক্তের! তাহার গলা 
পুষ্পমালায় সজ্জিত করিলেন। বিজয়রুষ্ণপ্রমুখ 
ভক্তের মগ্লাঁকারে তাহাকে ঘিরিরা ঈীড়াইলেন। 
এই ভাঁবাবস্থায় ঠাঁকুর রুষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়। শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত আলাপ করিতেছেন_সেই দিব্য অবস্থ| 
দেখিয়া ও প্রেমমাধুর্নী বাঁশী শুনিয়ী বিজয় 
ভাবাবিষ্ট হইলেন, কীর্তন গাঁচিতে গাহিতে 
যখন কীর্নীয়-“সদাই হিয়া মাঝে বাখিতাম” 
বলিয়। আখর দিল তখন শ্রীরামকৃষ্চ গভীর 


সমাধিতে নিমগ্র হইলেনতীহাঁর লামহাতিটি 
ভবনাথের কাঁধে । 
দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে নরেন্দপ্রমুখ 


অন্তর্গরা চড়উ ভাঁতি করছেন ভবনাঁথও 
তন্মধ্যে থাঁকিতেন । একদিন প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর 
ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন_-“অনেক সাবধানে 
থাকলে ভক্তি বজার থাকে । ভব্নীথ বাঁথাঁল 
এর] সব একদিন রান্ন। কলে। ওরা থেতে 
বসেছে-এমন সমর একজন বাঁউল এঁ পংক্তিত্ে 
বসে বলে খাব। বল্লাম, আটবে নী! যদি 
কিছু থাকে তবে পরে খেও। সে রেগে 
চলে গেল!” 

শ্রীরামকৃষ্খ বাঁলতেন --“ভবনাথ নরেন্দ্র 
জুড়ী। তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাস 
করতে বুম ওরা ছুজনে অরূপের ঘর | 
বাবুরাম ভবনাথের প্রকৃতি-ভাব 1” 

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে 
আসিতেন, তিনি নরেন্দ্র রাখাল ও ভবনাথকে 
নিমন্ত্রণ করিতে বলিতেন। তিনি ব্লরাঁমকে 
বলিয়াছিলেন--“এদের খাইও--তাঁ হলে অনেক 
সাধুদের খাওয়ানে। হবে।” 

একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলিলেন -“ভবনাথ 
মাছ আর পান ত্যাগ করেছে।”? ভবনাথের 
দিকে অমনি ঠাকুর তাঁকাইয়া সহাস্তমুথে 
বলিলেন,'সে কি রে! পান মাছে কি 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়স্তী 


হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী- 
কাঞ্চন-ত্যাগই ত্যাগ।” 

একবার কোন্নঈগর হইতে জন কয়েক ত্র 
লৌক ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়াছিলেন। ম্বামিজীর ভজন গাঁন শুনিতে 
শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। ভ্র- 
লোকেরা সমধি বুঝিতে না পারিয়া চলি 
যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন--ভবনাথ তাহা- 
দিগকে বলিলেন-"্এার এখন সমাধি অবস্থা 
আপনার বল্গুন।” পরে ভবনাথ ঠাকুরকে 
বলেনঃ ণকোন্নগরের তক্তেরা আপনার সমাধি 
অবস্থা বুঝতে না পেরে চলে যাচ্ছিল।” ঠাকুর 
ভাহ। শুনিরা বলিলেন--“কে যেন বলছিল-- 
ভোমরা বল।” ভবনাথ বিনীত ভাবে বলিলেন, 
'আজ্দে সে আমি।” ঠাকুর রহস্য করিয়। 
বলিলেন, “তুমি বাছা ঘটাতে যেমন আবার 
তাঁড়াতেও তেমন ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথকে বলিয়াছিলেন অরণ্য 
তপন্তারত ঞ্ুবের ছবি আনিয়া দিতে। সেই 
সময়ে ভবনাথ করেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে 
পারেন নাই এবং ছবিটিও দিয়া যান নাই। 
ঠাকুরের ভ্রীতুপ্পুর রামলাল দাঁদা উক্ত প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন, একদিন মধ্যাঙ্কে আহারান্তে গ্রীষ্ম 
কালের প্রচণ্ড রৌদ্রে ঠাকুর তীহাকে বলেন, 
“তুই একবার যাবি? না, থাক, বড় ধুপ।" 
রামলাল বলিলেন, “কোথায় বলুন না?” ঠাকুর 
অত্যন্ত সন্কুচিত ভাবে বলিলেন, “ভবনাথের 
কাছে-না, থাক, বড় ধুপ।” রামলাল দাদ 
বলিলেন, “এই বরানগরে যাঁব-_ৃতাতে কি? 
গামছা! মাথায় দিয়ে ছাতা নিয়ে যাব_-এই 
টুকুতে আর কত রদ্দ,র লাগবে ।” ঠাকুর বল্লেন_- 
তোর কষ্ট হবে-থাক।” রামলাল দাঁদা 
বলিলেন--“কোন কষ্ট হবে নাকি বলতে 
হবে ব্লুন।” ঠাকুর বলিলেন--”“সে এখানে অনেক 
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দিন আসে নি-কেমন আছে? তাঁকে বল 
এখানে ষে ছবি দেবে বলেছিল_তা কি সে 
নিয়ে এসেছে? যদি এনে থাকে তবে ছবিখানি 
নিয়ে আসবি |” রামলাল দাদী বরাঁহনগরে 
গিয়া দেখিলেন যে ভবনাঁথ কয়েক জন বন্ধুর 
সহিত আঁলাঁপ করিতেছেন। বাঁমললি দাদাকে 
দেখিয়া তিনি সাদরে ব্সাইয়। হাঁতপাঁখা। আনিয়া 
দিলেন। রামলাল দীদাঁর নিকট ঠাকুরের 
আদেশ শুনিষ্বা বলিলেন, “দাঁদ1, কার্ধ্যগতিতে 
আমি তার কাছে ছবি নিয়ে যেতে পারি 
নি--ছবি কিনে ঘরে তুলে বেখে দিয়েছি 1৮ 
ভবনাঁথ এই বলিয়া! ছবিখাঁনি আনিয়া রামলাল 
দাদার ভাঁতে দিলেন। রামলাল দাঁদী গমনোগ্িত 
হইলে ভবনাথ বলিলেন, "আমি ছু-এক দিনের 
ভিতরে তীঁকে দর্শন করতে যাব।” ঠাকুর 
রামলাল দাদার আগমন প্রতীক্ষার ৰসিয়াছেন - 
তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, প্ছবি এনেছিস-- 
তোর বড় কষ্ট তয়েছে_ হারে এখান থেকে গেলি, 
তোকে আদর করেছিল তো?” রাঁমলালি দাঁদ। 
বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ” তিনি আবার রামলাল 
দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আদর ? 
কিছু খেতে দিয়েছিল?” রামলাল বলিলেন, 
“ছুপুরে খেয়ে দেয়ে গেছি-এ সময়ে খেতে দিলে 
কি খাওয়া বাঁ?” ঠাকুর বলিলেন, প্র তে। 
কলিকাতাঁর ঢং। মানুষ মাঁচ্ষের বাড়ীতে গেলে 
অন্ততঃ একটু মিষ্ট বা গুড় আর জল দিয়ে 
সেবা করতে হয়। ভিতরে যে তিনি আছেন ।” 
পরে ছবিখাঁনি হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে 
ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে 
ঘরের দেওয়ালে ছবিখাঁনি ষথাস্থানে টাাইয়া 
রীখিতে বলিলেন ছবি টাঙ্গানো হইলে 
ঠাকুর প্রণাম করিলেন! ঠাকুরের ঘরে যে ধবের 
ছবি আছে তাহা! ভবনাথ প্রদত্ত । 

কি পাঁনীহাটিতে, কি অধরের, কি রামের, কি 


শ্রীবামকৃষ্ণ-ভক্ত ভবনাথ 


২৩৫ 


গিরিশেব বাড়ীতে, কি সুষ্রন্দের বাগানে, কি 
ব্লরাম মন্দিরে ঠাকুর যেখানে গিরাছেন ভবনাথ 
প্রায়ই তথায় উপস্থিত হইতেন। 

১৮৮৫ খুষ্টান্দে ২৪শে এগ্রেল গিরিশচঞ্জেন 
বাড়ীতে ঠাকুরের আগননোপলক্ষে ভক্তসমাগম, 
কীর্নানন্দ এবং ঈশ্বরগ্রসঙ্গ হইয়াছিল । 
ভবনাথ তথায় শ্রীঠাকুরকে' বলিলেন, “আমার 
একটা! জিজ্ঞান্ত আছে। আমি চণ্ডী বুঝতে 
পারছি না। চণ্তীতে লেখা আছে যে তিনি সব 
টক টক মারছেন। এর মানে কি?” শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিলেন, “ওসব লীলা । আমিও ভাবতুম এ সব 
কথা । তারপর দেখলুম সবই মায় । তাঁর 
স্ষ্টিও মায়, সংভাঁরও মাঁয়। |” 

ভবনাঁথ বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন । 
১৮৮৫ খুষ্টাব্ে ৯ই মে ঠীকুর ভক্তদিগের নিকট 
বলিতেছেন--“ভবনাথ বিয়ে করেছে কিন্তু সমস্ত 
রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ধম্ম কথা কয়। ঈশ্বরের 
কথ নিয়ে দুজনে থাঁকে। আমি বলপুম পরিবারের 
সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করবি, তখন রেগে 
রোক করে বল্লে-_ আমরাও আমোঁদ আজ্লাঁদ 
নিয়ে থাকবো ?” 

কথামূতে দেখিতে পাওয়া বার ১৮৮৫ খুষ্টাবে 
২৩শে ডিসেম্বর কাঁণাপুর বাগানে শ্ররামকুষ্ণ 
মাষ্টার মহীশরকে বলিতেছেন, “এই অসুখ হওয়াতে 
কে অন্তরঙ্গ কে বহির্ঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যার! 
সংসাব ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ | 
আর যাঁরা একবার এসে “কেমন আছেন 
মশাই, জিজ্ঞাসা করে তাঁরা বহিরঙ্গ | ভবনাথকে 
দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটী সেজে 
এলে।। জিজ্ঞাস করলে, কেশন আছেন, 
তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে 
এ রকম তাঁকে করি, কিন্তু মন নাই।” ইহাকেই 
বলে নিয়তি-চক্র--মহাঁমাঁয়ার মায়! 

তবনাথ সংসারী হইস্সা সংসার প্রতিপাঁলনের 


২৬৬ 


জন্তক কাঁজ-কর্মের চেষ্টায় থুরিতেছেন। মাষ্টার 
মহাঁশয়্কে তিনি একদিন বলিলেন, “বিদ্যাসাগরের 
নৃতন স্কুল হবে শুনলাম। আমারও তো খ্যাটের 
জোগাড় করতে হচ্চে ।” 

অহেতুকরপাসিন্কু শ্রীরামকুষ্খ ভবনাথকে অতয় 
দিতেছেন। ১৮৮৩ খুষ্টান্ে ২২শে এপ্রিল 
গুডফ্রাইডের পূর্ধদিন ভবনাঁথ কাণীপুৰ বাগানে 
ঠীকুত্কে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দ্বিতলে 
হলঘরে ঠাকুরের শব্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 
বসিয়া নরেন্দরনাথ ও ভবনাথ বথাবাত। 
বলিতেছেন। কথামৃতকার লিখিতেছেন - “ভতবনাথ 
বিবাহ করিয়াছেন ; কর্ম্ম-কাজেক চেষ্ট1! করিতেছেন । 
কাঁশাপুরের বাঁগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে 
বেশী পারেন না, ঠীকুর শ্রীত্রানকৃষ্খ ভবনাথের 


জগ্য বড় চিন্তিত থাকেন, কেন না ভবনাঁথ 
সংসারে পড়িয়াছেন। তব্নাথের বয়স ২৩,২9৪ 
হইবে ।” 


ন্বেন্রকে সম্বোধন করিয়া পরম অভয়দাত। 
ঠাকুর বনাথকে ইঙ্গিতে দেখাইয়। বলিতেছেন, 
"ওকে খুব সাহস দে।” ঠাকুরের দিকে তাকাই 
উভয়ে হাসিতে লাঁগিলেন। ঠাকুর ইসারার 
ভবনাথকে বলিতেছেন, “পুব বীর পুরুষ হবি। 


উদ্বোধন 


[ স্ুবণ জযসতী 
ঘোমটা! দিয়ে কারাতে ভুলিসনে। শিকনি 
ফেলতে ফেলতে কাঁন্দী।” সকলেই হছানে 


হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীরামরুষ্চ আবার ভবনাঁথকে 
সন্বোৌধন করিয়া বলিলেন--“ভগবানে মন ঠিক 
রাঁথবি ;$যে বীর পুরুষ সে "রমণীর সঙ্গে থাকে, 
না করে রমণ !, পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় 
কর্থা কবি।” পরম করুণীয় বিচলিত হইয়। ঠাকুর 
ইসারা করিয়। ভবনাথকে বলিলেন, “আজ এখানে 
থাস।” ভবনাথ বলিলেন, “যে আজ্ঞা । আমি বেশ 
আছি ৮ শ্রীরামকৃঞ্জের পাঁদপদ্মে তাহার মন্প্রাণ 
অপিত ছিল। দৈষ্টছুঃথে অন্নচিন্তার প্রগীড়িত 
হইন্াও ভবনাথ সময় পাঁইলেই কাঁশাপুরে 
শ্রীরামকৃষ্জকে দর্শন করিতে যাইতেন। কাখা- 
পুর বাগানে ঠীকুরের মহাঁসমাধির প্র যে ফটে। 
তোঁল। হয়__তীহাতে দেখা যাঁয় শোকাহত বেদনাতুর 
মুখে স্বামিজীর পার্খে দীড়াইন্ব। আছেন ভবনাথ। 
ঠাকুর বলিহেন, “ব্যক্তযোগা আর গুপ্তযোগী। 
সংসারে গ্রপ্তযেগ-কেউ ভাঁকে টের পায় না, 
সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ বাহিরে ্যাঁগ নয় 1” 
ভবনাথ সেই গুপ্তযোগী ছিলেন ।*% 

* শ্রীষ্টারামকৃষ্-কথামূত হইতে ভবনাথের এই সংক্ষিপ্ত 
বিবরণের অনেকাংশ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত। 





ূ প্বীরভক্ত না হলে ছুদিক রাখতে পারে না । জনক রাজ! সাঁধন-ভজনের পর দিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে 
হুখান! তলোয়ার ঘুরাতো- জ্ঞান আর কর্ম ।” ---পরীপ্ীরামকৃঙ্ণ-কথামৃত 





ভবনাথ চটে পাধ্যায় 


নু 


সিন, 
শা 


উদ্বোধন, স্বণ জয় 


১৩৫৪ 


৯ 


5৮৯টি ৭০ ১৫৮৯৯৮৫ যা 


[5077511-1৮৮, (08107165%, | 


৮ সাপ পা কাশ ৭ পি লব ০০ 








-. ০ ২ পাস 








বোধ-গরা, মহাবোধি মন্দির 
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ও “বানবৃঘ মিন উনষ্টিটিডট 
অব কালচাবেব' সৌজন্তে 


পর তাকলব্লনাত পাই পাশা পা উচু ০২ সিসিক সানি 


[811751551৮1 (সিনা ফৎ । 


১ আপা পপি ত | 


পচন পনিইলাআীনিন পটল দাশ দিসি পলিপ 


বোধগয়। 
ডক্টর অমিয় চক্রবতী, এম-এ, ডি-লিট 


বড়ে। প্রীতি করেছিলে এই পল্লীটিকে 


ুগ্ধন্্রোতা আজে! বহে নদী নিরঞ্জন 
কী চোখে এদের তুমি দেখেছিলে তাই ভাঁবি। 
গ্রামে যেতে কত নরনারী 
ধ্যৃষ্টি পেয়েছে তোমাঁর 
সেই একদিন। 
শতাঁবী শ্তাবী চলে গেল তার পর। 
নিয়েছ প্রসন্ন মনে তৌমাঁর আসন সেই দিন 
বজশিল্প চৈতন্তের পরে 
এই প্রান্তি অরণ্যের মৌনতায়। 
সব চেয়ে বুহতের তপৌরবত নিলে ধারণায়, 
ধুলির জগতে বসেছিলে 
আগাঁদেরি মৃত্যুশৌকে প্রেমের বেদনে মগ ভয়ে 
নিঃসহ ব্যথার অন্তর্ধামী। 
পাঁর হয়ে পার হয়ে জন্মৃত্যু-তরঙ্গ-অকুল 
ফিরে এলে লোকালয়ে 


ছু'খীতীত আনন্দের দান নিয়ে আমাঁদেরি কাছে, 


বিশ্বের প্রভাতে একদিন । 


সেই বৌধিতল দেখি দূর চোখে 
পুণ্যচ্ছায়াতলে হেথা! এসে । 
সমুখিত দৃঢ় স্ত,প মহাযোগী যেন উধের চায়, 
এ যে তব চারিত্রের প্রস্তর শরীর 
অচল সুন্দর স্থিতি "পরে । 


এই মন্দিরের চুড়। সূর্যলীগা 
স্র্নীল জ্যোভিভেদী- 
রারে সি অন্ধকারে কাঁলপুরুষের তাবা জনজন 
কল্প কল্পে চলে শীর্ষে তারি মন্ত্র বিনিমন্ন ; 
বক্র হয়ে টাদ ঘেরে জাগ্রত পাথর 
জ্যোতিব মগুডলে পু্িনায়। 
উধার অশ্ীত শূন্য স্বচ্ছ তয়ে নামে ভোরে 
ভাঁঙ্বর বাণীর স্তন্ধাকাঁশে। 


এরি কাছে, 
যেখানে নদীতে নেমে মান তুমি করেছ একাকী 
শুভ্র বালি ব্বপ্রাভ সেখানে ; 
পাঁশে আজ হাট বসে। 
উরুবিন্ব বনে 
মনে হয় সবুজের অল্লান নতুন পাতা যত 
সেদিনের কোনে! স্পর্শ বয় ; 
এর! যাঁরা আছে এই পল্লীপাঁশে, গন্য ভারা, 
জানে কি জানে না 
তে।মারি দেকাল ভোলে মাটির দেয়ালে তারা, 
ধান ভানে, ছুধ দোয়, সবজি ক্ষেতে সারাদিন 
কাজ করে, 
এর! পুণ্যব্রত 
যেন সুজাতার মতে৷ পরমান্ন ব'য়ে চলে আজো 
সধমান্থষের 
প্রাণতপন্তার মুক্তিদানে | 


ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারী 
ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদীর, এম-এ, পি-আর-এস, পি এইচ-ডি 


সম্ভর আশী বছর পূর্বেও লোকের ধাঁরণী 
ছিল যে গণতন্ত্র স্থাপিত হইলেই জন-কল্যাণি পূর্ণ 
ভাঁবে সাঁধিত হইবে । কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রীয় 
বিজ্ঞানের পণ্ডিতের! বলিতেছেন যে জন্-কল্যাঁণ 
বিশেষ কোন শাসন-পদ্ধতির উপর ততট। নির্ভর 
করে না, যতটা করে সরকারী কর্মচারীর 
নুদক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও সাধুতার উপর। 
শাঁসন-তন্ত্র বদি এরূপ হয় যে একজন ব1 মুষ্টিমেয় 
কতিপয় লোক স্মস্ত কর্তৃত্ভার নিজেদেব সুব্ধিৰ 
জন্য নিজেরা পরিচালিত করিবার স্থাবধা পায়, 
তাহ। হইলে ₹ অবশ্ত জনগণের কোনরূপ মল 
সাধিত হইতে পারে নী। 

সেইজন্য. সর্বসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত 
প্র্তিনিধিবর্গের হস্তে দেশের আইন-কাঁছন বানাবার 
ক্ষমতা থাঁক| প্রয়োজন । কিন্তু কোঁন একটি 
আইন তৈষ়ারী কবিলেই যে তদনুসাঁরে কাঁ্য 
চলিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কেনন। 
কোন আইনকে প্রয়োগ করার ভার থাকে 
সরকারী কর্মচারীদের উপর । মগ্ত্রিমগুলী সরকারী 
কশ্ধচারীদিগকে কেবলমাত্র মুলগত নীতি সমন্ধেই 
উপদেশ দিতে পারেন; ব্যক্তি বা সঙ্ঘবিশেষের 
প্রতি কি ভাবে এর আইন প্রধুক্ত হইবে তাহার 
পুজ্থানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া মন্ত্রিগুলীর পক্ষে 
সম্ভব নয় । মন্ত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্‌ 
করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার! 
শাঁসন-ব্যবস্থার জটিল কুট-কৌশল অবগত নহেন। 
ইহা আয়ত্ত করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাী শিক্ষ 
ও সাধনার গ্রয্নোজন। বহুদিনের অভিজ্ঞ সরকারী 
কর্মচারীরাই এ কার্য হুষ্ঠুরূপে নির্বাহ করিতে 
পারেন। 


গণতান্ত্রিক শীসন-পদ্ধতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্কৃততর হইতেছে । 
বে যুগে রাবী কেবলমাত্র কর গ্রহণ করিয়! 
প্রজাদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইত ও শান্তি রক্ষা 
করিত, সে ধুগে সরকারী .কর্মচারীদিগের ক্ষমতা 
তত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্র 
জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, 
শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, এমন কি আহার- 
ব্হিবেক অভ্যাব্্যক প্রয়োজনীয় দ্ব্যও নিজের 
নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে বাধ্য হইতেছে । সমগ্র 
আর্থিক ও সামাজিক জীবন আজ রাষ্ট্রের নির্দেশে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে । ব্যবস্থাপক 
সভা এই সব বিষয়ে কতকগুলি মূলনীতি ঘোষণা 
করিয়া আইন পাঁশ করিতে পারেন; কিন্তু তাহ! 
প্রয়োগ করিবার ভার সরকারী কর্মচারীদের উপরই 
রাখিতে হইবে। সেইজন্য সরকারী কর্ধচারীদের 
ক্ষমত৭ ও দায়িত্ব এ যুগে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাঁসন-ব্যবস্থা। কাঁয়েম হইতে 
চলিতেছে । শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের পূর্ব্বে ব্যবস্থা- 
নিশ্বীত-সমিতি (5020500050৮ £5585001)) 
ঘোঁষণ। করিয়াছেন যে জনসাধারণের আর্থিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ-বিধান কর! 
রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য বলিয়৷ বিবেচিত 


হইবে। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী 
কর্মচারীদের ক্ষমতা অনেক বেশী বুদ্ধি 
পাইবে। : 


কিন্ত বুঁটিশ শাসনের আওতায় সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে যে এ্রতিহোর প্রবর্তন হইয়াছে, 
তাহাঁর আমূল পরিবর্তন লাঁধন করিতে না 
পাঁরিলে আমাদের সমস্ত উদ্ভোগ পণ্ড হইয়। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


যাইবে। বুটিশ শীদনের আমলে সরকারী 
কণ্মচারীরাই ছিল শাসক আর প্রজাসাধারণ 
ছিল শাদিত। জেলার ম্যাঁজিদ্ট্রেটে হইতে আরম্ভ 
করিয়া! সামান্তম চৌকিদার ও হাসপাতালের 
চীঁপরীশীও জনসাধারণকে অবজ্ঞা ও করুণার 
চক্ষে দেখিত। নবস্থাপিত ভারতীয় গণতন্ত্রে 
সরকারী কর্মচারীদিগকে হইতে হইবে জননেবক 
বা 20010 561৮71715, 01511 
561৮10৪ এর নাম পরিবর্তন করিয়|! 110019517 
রাখিলেই এই 
পরিবর্তন সাধিত হইবে না। ইহার জন্য অনেক 
বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক আঁচীর-ব্যবহারের 
পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন হইবে। দৃষ্টাস্ত- 
ত্বরূপ বলা ধাইতে পারে যে এতকাল সরকাদী 
কন্মুচারীরিগকে জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে 
সঘত্বে দূরে রাখা হইত; তীহাদিগকে নগরের 
ঘন-বসতি হুইতে বন্ুদুরে অপেক্ষাকৃত জন-বিরল 
হনে বাসস্থান দেওয়] হইত ;$ তাহাদের নিজেদের 
জন্য স্বতন্ত্র “কাব ছিল; তীগাদের দর্শন 
পাওয়। সাধারণের পক্ষে অনেক সাধ্য-সাধনার 
বিষয় ছিল। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী 
কর্মচারীদিগকে  জনসেবকরূপে দর্বসাঁধারণের 
সহিত মিলিতে মিশিতে হইবে; তাহাদের 
সুখ-স্থবিধ। অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞীন লীভ করিতে হইবে। এতকাল তাহার! 
কেবল মাত্র সরকারী পত্রে আপনার একান্ত 
বশংবদ ভৃত্য এই কথা লিখিয়! দিতেছিলেন; 
এইবার তীহী্দিগিকে কথায়, কাজে ও ব্যবহারে 
তাহার পরিচয় দিতে হইবে । 

নূতন শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারী কর্মচারী- 
দিগের চরিত্রের ব্যবহারের খাঁপ খাওয়াইবাঁর জন্য 
কতকগুলি পরীমর্শদীতৃ-সমিতি' (250519015 
3০৪19) স্থাপন কর প্রয়োজন । 

ইংলগড ও আমেরিকায় অনেক ক্ষেত্রে এরূপ 
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ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারী 


২৩৪ 


পরামর্শদাতু-সমিতি নিয়োগ করা হইতেছে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্টে ন্গবের উদ্চানমগ্ডলীর 
তত্রাবধাঁনে, স্বাস্থ্যবিভাঁগের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কীয় 
তথ্য-সংগ্রহে এইরূপ সমিতির সাহাঁধ্য ও পরামর্শ 
বথেষ্ট ফলপ্রস্থ হইয়াছে । যে সকল অভিজ্ঞ ও 
পারদর্শী ব্যক্তি সাধারণ নির্বাচনের হাঙ্গাম। 
পৌহাইতে চাহেন না অথবা সাধারণ রাজনীতিতে 
যোগদানের কৌতূহল বোধ করেন ন। তীহাদের 
পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি ও কাধ্যক্ষমত। রাষ্ট্রের 
কাধ্যে লাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে 
এইরূপ সমিতি গঠন কর | 

দেশের শাসন-ব্যবহ্থাকে জনপাঁধারণের আয়ত্তে 
তখনই আন| বায় যখন সাধারণের মধ্যে 
বিশেবজ্ঞ ব্যক্তিরা শাসকগণের কাধ্যসমূহের 
পরিদর্শন করিবার ও পরানশ দিবার ক্ষমতা 
লাভ করেনা জনসাধারণ ও সরকারী 
কম্্মচারীদের মধ্যে সন্দাসর্ববদী মতামত-বিনিময়ের 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইবূপ সমিতি অত্যন্ত 
মূলাবাঁন বলিয়া মধ্যাৌপক হ্যারল্ড লাস্কি স্বীকার 
করিয়াছেন।১ 
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২৪৩ 


প্রামর্শদাত-সমিতি কেবলমাত্র পরামর্শ ই 
দেবেন; কিন্ধ সরকারী কর্মচারী সেই পরামর্শ 
অনুসারে স্বীয় কারা সন্বন্ধে নিজন্ম সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবেন। সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তাহার 
উপ্র থাকিবে: সমিতি বিশেষ কোনো কাজ 
করিতে বলিয়াছিশেন বলিয়াই তিনি ভাহ! 
করিয়াছেন এইরূপ ধুক্তি তুলিয়া তিনি তাঁতার 
দায়ি ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। 
দায়িত্ব সবকারী কর্চাবীব উপব না! রাখিলে 
অরাঁগকভা উপস্থিত হইবে ; কেননা কোন ক্রটি- 
বিচ্যুতি ঘটলে কাতাঁকেও দাঁয়ী কর] চলিবে ন1। 
সরকারী কর্মচাবী সখিভির বিভিন্ন সদশ্তদের 
মতামত জানিয়। লঈবেন তীশানের নিকট ৬ 
তথ্য সংগ্রহ করিবেন ; সেই তথোর উপর নির্ভর 
করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত ভইবেন। কি কারণে 
তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন ভাল 
সদশ্তদিগকে বুবাইয়া বলিলে, তীহাবা আবার 
জনসাধারণের নিকট উহ] ব্যাখ্যা করিতে 
পারিবেন।  এইরপে জনপাধাঁরণের সহিত 
সরকারী কম্মচাঁরীদের এবং সমগ্র বাঈীয় ব্যবস্থার 
সহযোগ স্থাপিত হইতে পারে। সমিতি সাধারণের 
কথা সরকারী কর্খ্চারীদিগকে বলিবেন এবং 
সরকার কি জন্য কোন বিশেষ কাঁধ্য করিতেছেন 
তাহা জনসাধারণকে বুঝাইবেন । 

পরামর্শ-সমিতির সদস্য নির্বাচন করা সহজ 
ব্যাপার নহে। মন্ত্রিমগ্ডলী যদি নিজেদের দর্লের 
কমা ও পুষ্ঠপৌঁষক্দিগকে পুরস্কৃত করিবাঁর জন্য 
এইরূপ সদস্তপদ প্রদান করেন তাহা হইলে 
নানারপ অনাচার দেখা, দিবে। কংগ্রেস- 
0065 1506 039155 90011010165 08661767566 1760 
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উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জযস্তী 


শাসিত কোনে! কোনো প্রদেশে খাস ও বন্ধ" 
বন্টন ব্যবস্থার জন্ত এইরূপ সমিতি গঠিত হইয়াছে 
বটে, কিন্ত তাহার সদস্ত মনোনয়নের সময় 
সাধারণতঃ কংগ্রেসের উৎসাহী কক্্মীদিগকেই লও! 
হইরাছিল | এ কর্মীদের মধো অনেকেই মনে 
করেন থে তাহার! দেশের জন্য 
গ[সক-সম্প্রদায়ের হস্ডে অনেক লাঞ্চনা ও 
নির্যাতন “ভাগ করির।ছেন * এখন ভীভীদের দলের 
ভাতে ক্ষমতা আসির়াছে সুতরাং হাভার স্তযোগ 
লইয় তাগাবা কিছু জুখ-্ুবিপ ভোগ করিবেন ন। 
কেন? সরকাঁবী কর্মচারীর উহাদের দুর্নীতি, 
ন্াঁর ও অনাচার চোখে দেখির1ও সাহস করিয়। 
কিছু বলিতে পারেন না অথব। বালিলেও ফল 
হয় নাঁ। কন্মীরা সরকারী কর্মচীরীদের প্রতি 
চোঁথ ব্াঙাইয়া কাজ্জ আদায় করেন; তীহাদের 
কোন আব্দার প্রতিপালিত না হইলে মন্ত্রীদের 
দরজাষ ফাইযী ধর] দেন এবং মন্ত্রীর।ও ভবিষ্যৎ 


নির্বাচনের কথা ভাবিয়া তীহাদের আন্তায় 
কাধ্যে সঙ্ঠায়ত করেন। এইজন্থা সমিতির 


সদশ্ত-নির্বাঁচনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলগ্ধনের 
প্রয়োজন । সততা, বৃদ্ধিবিবেচনা ও বিশেষজ্ঞের 
অভিজ্ঞতা গ্লাহার যে ক্ষেত্রে আছে তাহাকে 
সেইরূপ সমিতির সদশ্তরূপে মনোনয়ন করা 
কর্তব্য । সগাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যখন 
কোন বিষয় লইয়া শ্বার্২সংঘত বাধিবার আশঙ্কা 
থাকে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিকে সমিতিতে 
স্থান দিতে হইবে । সরকারী কর্মচারী তাহাদের 
সকলের মতামত শুনিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন 
যাহাতে কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি পক্ষপাত 
প্রদর্শন করা না হয় । 

রূপ সতর্কতা অবলম্বন ন। করার ফলে 
ংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে অনেক ছুর্নাতি দেখ! 
দ্য়াছে। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ গত ২৩শে 


মাঘ, ৯৩৫৪ ] 


আগস্ট দানাপুরের এক বৃহৎ জনসভার বলিয়াছিলেন 
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099551916.৮ মন্ত্রিমগুলী ও তাহাদের সমর্থকগণ 
ঘর্দি অন্যার ভাবে মর্থহরণের সন্দেহে লোকচক্ষুতে 
হেয় হইর। পড়েন হাহা উইলে শানন-ব্যবস্থার 
মেরুদণ্ড ভাডিয়া পড়ে । অমুক মন্ত্রী বা অমুক 


ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, 


ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারী 


৪৯ 


ইওয়ার সমীজে বিপুল চাঞ্চল্য দেথ। দিয়াছে । 
কিন্তু একট নিবিষ্ট চিন্তে উচাব কারণ অনুসন্ধান 
করিলে দেখা বাইবে বে সাধারণ বাজনীতি- 
ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাঁপক প্রভাব্ই কিপয় সরকারী 
কর্মচারীর নৈতিক অণণতির প্রধান কারণ। 
রাজনীতি-ক্ষেতর ততে দুর্নীতি অপমারণ করিতে 
ন| পাঁরিলে সরকারী কন্মচারীদেরও নৈতিক 
"চিত অক্ষুঞ বাথা কঠিন হউবে। 

প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের 
সঠিত গিরপে্* পরামশ-সমিতি যুক্ত থকিলে 
দুর্নীতি ও অন।চার অনেকাংশে নিবৃত্ত হইবে 
নলির। আশ। কর যায়।  উদাভরণম্বরূপ বল। 
বাইতে পারে বে কাহাকেও খাগ্ক বা বস্থ 
বিক্রয়ের অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তাহীর স্বভাব- 


এইরূপ কানাঘুষ। উঠা মাধাক্সক। দুর্নীতি চরিত্র, কাধ্যকুশলতী। ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞত|। সম্বন্ধে 
কলেরা-বসন্তের মতনই ছেণবাচে রোঁগ। স্থানীঘ পরামর্শসমিতি হইতে মত লওয়া যাইতে 
সংক্রামক ব্যাধির মত ইহা দ্রুত গতিতে পারে।  অন্্মতি-প্রাপ্তির পর সেই ব্যক্তি 
সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইনা। পড়ে । বাঁজ- কিরূপ ভাবে কাধ্য করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে 
নৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্তির। ঘুব কোন অভিযোগ আছে কি-না, থাঁকিলেও 
লইতেছেন শুনিলে সাধারণ কন্ব্চারীর। প্রসোভন উহা! কতদূর সত্য তাহা বিবেচনা করিতে 
সম্বরণ করিভে পারেন না। সম্প্রতি করেকবজন পরামর্শ-সমিতির সাহীযা অতান্ত মুল/বান 
উচ্চপদস্থ রাঙ্গকণ্দচারী ঘুষের দায়ে অভিযুক্ত হইবে। 


“ইয়োরোপের উদ্দেশ্ত--সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো । আযাদের উদ্দেস্ঠ--সকলকে সমান করবে, 


আমাদের চেয়ে বড় করবে৷ 1” '--স্বামী বিবেকানন্দ 


ভারতীয় আর্য সভ্যতায় নাঁরীর স্থান 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্্রনাথ বেদাস্ততীর্থ 


ভারতীর আধ্য সভ্যতায় নারীকে কি দৃষ্টিতে 


দেখা হইত, নারীর প্রতি কিরূপ সম্মান 
প্রদর্শন করা ভইত, নারীর প্রতি ভারতীয় 


জনগণের কিরূপ শ্রদ্ধ! ছিল এইরূপ প্রশ্নের অতি 
সহজ উত্তর, খক্‌ সংহিতাঁয়১ ও 'অথর্ব-সংভিতায়২ 
পঠিত দেবীস্ক্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
বুঝিতে পারা! যাঁইবে। যাহার ঈশ্বর মানেন 
তীহার| প্রায় সকলেই ঈখরকে জগতের ষষ্ট, 
স্থিতি ও সংহরের কর্তী বলির। নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
ধাহার মহিমায় জগতের স্থটি, স্থিতি ও সংহার 
হয় তিনিই পরমেশ্বর । এই পরমেশ্বরকে সকলেই 
পুরুষ-বাঁচক (পুংলিঙ্গ) শব্দ দ্বার নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। একমাত্র ভারতীয় আধ্য 
সভ্যতায়ই জগতের হ্ছাটি-স্থিতি-নংতারকারিণীকে 


স্বীলিগ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইর়াছে। 
ধাহার প্রভাবে জগতের সহি ও পরিপালনাঁদি 
সম্পন্ন হইয়া! থাঁকে তিনি স্ব, তিনি নারীমূর্থি! 
উল্লিখিত দেবীনুক্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
আমাদের এই কথার সত্যতা বুঝিতে পাঁর! 
ধাইবে। শ্থতি পুরাণ প্রভৃতি সাহিতো 
এই জগংকর্থী জগদন্বিকার স্বরূপ অতি 
সমুজ্জল ভাবে প্রকটিত হইপ্নাছে। পৃথিবীর আর 
কোন সভ্যতাঁর জগতের স্টি ও পরিপালনাদির 
কর্তাকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ছার! নির্দেশ কর! 
হয় নাই এবং তাহার সমুজ্জল স্বন্পপও 
প্রকাশ করা তয় নাই। জগতৎকর্তীকে 
সত্ীমুস্তি বলিতে কেহই সাহমী হন নাই। 
কিন্তু ভারতীয় আধ্যগণ সে সাহস 

১ খাক্‌ সং ১০1১*1১২৫ সঃ 

২ অথব্ব সং ৪1৬৩৭ শুঃ 


দেখাইঘাছেন এবং তীহারা ভক্তি-বিগলিত 
চিন্তে জগদঘ্িকার চরণে আনত হইয়াছেন। 
ধাহার কটাঁক্ষনিক্ষেপে অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ডের স্থ্টি- 
স্থিতি-সংহাঁর সংঘটিত হইতেছে তাহাকে জগজ্জননী- 
রূপে গ্রহণ করায়_ নারীমৃণ্তিরূপে তীহার অর্চনা 


করায় 'আধ্য সভ্যতায় নারীকে অত্যুচ্চ 
স্থান দান করা হইয়াছে । আমাদের দেশে 
প্রচলিত দুর্গাপূজা, কালীপুজা প্রভৃতির 


প্রতি সাধারণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেও “আধ্য- 
সভ্যতাঁয় নারীর স্থান” সম্বন্ধে- নারীর অনন্ত- 
সাধারণ মহত সন্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবসর 
থাকে ন1। মার্কগের পুরীণের* দেবীমাহাজ্য্ে 
সমস্ত স্ত্রীজাতিই যে জগদঘ্ার অংশ ব1 বিভৃতি 
ইহ স্থম্পষ্টভাঁবে বলা৷ হইয়াছে । এগজন্ত ভারতীয় 
আঁধ্যগণ  নারীগাত্রের প্রতি অসীধারণ 
শ্রদ্ধা পোষণ করিয়ী থাকেন। নারীর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিতে ভারতী আধ্যগণের 
নৈতিক ও ধর্মতঃ দারিত্ব আছে এইনপ দৃঢ় 
বিশ্বীনা আবালবৃদ্ধা ভারতীয় আধ্যগণের 
ম্মরণাতীতকাল হইতে বিদ্যমান । 

মহাভারতের অন্ুশীসন-পর্ক্বে বল হইয়াছে 
যে মানবজাতির আদিপুরুঘ, আদিমানব 
ভগবান মন্গ বখন স্বর্গগমনে অভিলাধী হইয়ী- 
ছিলেন সেই স্ময়ে তিনি সকল মান্বকে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন_-“হে মানবগণ, 
আজ আমি তোমাদের হস্তে পৃথিবীর সমস্ত 
নারীজাতিকে গচ্ছিত করিয়া যাইতেছি। এই 
নারীজাতিকে ন্ঠানরূপে তোমাদের হন্ডে দিয়া 
যাইতেছি। এই নারীকুল তোমাদের অশেষ 

৩ দেবীমাহাক্থ্য (৮গী) ১১৬ + প্লোক | 


মাঘ, ১৬৫৪] 


কল্যাণপ্রদা হইবে। এজন্য ইহাদের প্রতি 
অসম্মান হইতে পাঁরে এরূপ কোন কাঁধ্য তোমরা 
করিও ন11৮$ 

ভগবাঁন মন্তর এই অন্থুশাপন অন্সারে 
ভারতীয় আর্ধ্যজাতি নাঁরীজাতির প্রতি সম্মান- 
প্ররর্শনে দু্প্রতিজ্ঞ এবং নারীর প্রতি অসম্মান 
প্রদর্শনকারিগণের নিকট উদ্যত বজন্বরূপ। ভগবান্‌ 
মন্ছর এই অন্থুশাসন-বাকাগুলি আলোঁচন। 
করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে নারীজাতির 
প্রতি সন্মান-প্রদর্শনে এবং তাহাদের বক্ষণে 
পুরুষের নৈতিক ও ধর্মতঃ দায়িত্ব কেন। বে গচ্ছিত 
বস্তর বিনাশ করে, ন্তন্ত বস্তুর যে অপহরণ 
করে, তাঁভার কঠোর রাঁজদণ্ড ধন্শাস্কারগণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । স্ত্রীজাতির অসম্মান প্রদর্শন 
কারীর প্রতি এই দুষ্টিতেই কঠোর রাজনগ্ডের 
ব্যবগ্থী আর্ধ্যশাস্ছে বিচিত ভইয়াছে। প্রাটীন 
ভারতে রাষ্-ব্যবস্থাপকগণ একবাক্যে গর্ভিণী স্্ীর 
"তরণ শুন্ধ” রহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীজাতির 
প্রতি যে কর্তব্য ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাঁহা সত্যই আধ্যোচিত। বিষ্ুসংহিতাঁ | ৫1১৩১ 

মহাভারতের শান্তিপর্বে নারী-ধর্ষণ, কন্তাঁপহরণ 
প্রভৃতি অতি নৃশংস কার্ধ্য বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে ।« এমন কি দস্থ্যগণেরও এতাদশ নৃশংস- 
কর্ম অতি গঠিত বলিয়া বর্ণনা করা হইপ্লাছে। 
এই শীস্তিপর্েই আঁবাঁর বল! হইয়াছে__-“বলপূর্ববক 
স্ত্ী-গ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ, এইরূপ স্ত্রী-হত্যাও অতি 
নিন্দনীয়। কেবল নীরীহত্যাই যে নিন্দিত তাহ! 
নহে পরন্ধ গে|মহিষাদি স্ত্রীপশুর হত্যাও নিন্দিত 
কাধ্য। সমস্ত জীবের ক্ত্রীজাতিই অবধ্য। 
মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন 
যে শরণাঁগত পুরুষের প্রতি ভয়প্রদর্শন, 


৪ মহীভারত, অনুশাসন পর্ধ্ষ, ৪৬ অধ্যা্ধ ৮--৯ শ্লোক । 
৫ মহাভারত, শাস্তিপব্ধ, ১৩৩ ও ২৩৫ অধ্যায়। 


ভারতীয় আর্ধা সত্যতায় নারীর স্থান 


২৪৩ 


স্্ীহত্যা ও আশ্রিত-পরিত্যাগ অভি নৃশংস দুম্্ম ।* 
মহাঁভীরতের আদিপর্কে বর্গ$ নামক অঙ্গর! 
বলিয়াছেন--“অবধ্যাস্ত শির স্থ্ট) মন্তাস্তে ধর্ম 
চারিণ?”_ ধাম্মিকগণ . জ্ীজাতি অবধ্যরীপেই স্থষট 
হইয়াছে এইরূপ মনে করিঘা থাকেন ।* রামায়ণেও 
ভগবাঁন্‌ বাল্ীকি স্্রীজীতিকে অবধা বপির। নির্দেশ 
করিয়াছেন । বিষুরম্মৃতির ৫৪ অধ্যায়ের ৩২ 
শ্নোকে শ্ত্রীবাতীরা গ্রারশ্চিত করিয়া বাবভাধ্য 
হইতে পারিবে না এইরূপ বপিয়াছেন। অত্রি- 
প্মতির ১৬৭ শ্লোঁকে স্বীঘাতীর অতি কঠোর 
প্রায়শ্চিন্তের শির্দেশ করা ভইগ্বাছে। বিঝুস্থৃতির 
৩২ অধ্যায়ের ৭ সুত্রে বলা হইয়াছে বে পরস্থ্ীকে 
ভগ্ী, কন্তাঁ অথবা মাত মনে করিবে । আঁপ্তঙ্ 
সংহিতাঁদ ১০ অধ্যায়ের ১১ শ্লেকে “মাতিবৎ 
পরদারেষু” এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উক্ত হইরাছে। 
পরস্ীতে মাতা, ভগ্মী অথবা কন্যা এই 
তিনটি সন্ন্ধ বাতীত অন্য কোন সম্বন্ধ 
মনে কর। নিষিদ্ধ। বিষুপ্মতির ১৬ অধ্যায়ের 
১৮ শ্লোকে, দবৃত্ত দত্ত হইতে স্ত্রীজাতির রক্ষার 
জন্য দশ্থাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যদি 
কেহ মৃত্যুদ্ুখে পতিত হর তবে পরম সিদ্ধিলাভ 
করিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে । ভারতীর আধ্য 
পুরুষ, স্ত্রীজাতির সম্মানরক্ষার্থ ছুবৃত্ত দস্থ্যগণের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণতাগ করাকে পরম ধর্ম 
ব্লিয়। মনে করেন। 

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন 
ভারতে কেবল ক্ষত্রিরগণই যুদ্ধ করিতেন. অন্ত 
তিন বর্ণ যুদ্ধ করিতেন না। এইরূপ ধারণা 
নিতান্ত ভূল। মহাভারতের শান্তিপর্ধে ৭৮ 
অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে বল! হইয়াছে যে_ 

উন্মধ্যাদে প্রবৃত্তে তু দগ্ভিঃ সংকরে কৃতে। 

সর্বের বর্ণা ন ছুষ্যেতুঃ শস্্বস্তে। যুধিষ্ঠির ॥ 

৬ মহাভারত, মহাপ্রস্থীণিক পর্ব, ৩ অধ্যায় ১৫ গ্লোক। 

৭. মহাভারত, আদিপব্ব, ২১৭ অধ্যায় ৪ ফ্লোক। 


২৪৪ 

শরশয্যায় শয়ান তীগ্ম যুখিষ্টিরকে বলিয়াছেন 
হে মহারাজ! যখন দশ্ত্যবল দ্বারা দেশ 
আক্রান্ত হইয়া সর্ববিধ মর্যাদা রহিত হইবে, 
অর্থাৎ সর্বববিধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, বিধ্বস্ত হইবে এবং 
যখন দস্থ্াগণ নারীগণের ধর্ষণে প্রবৃত্ত হইবে, 
তখন দেশের চতুরবর্ণ ই দশ্ট্য-নিরোধের জন্ত অস্ত 
গ্রহণ করিবে ।” মন্তুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ১৪৩ 
শ্লোকে বলা হইয়াছে--“যে রাষ্ট্রে ছুবৃভি-দল্যুগণ 
বলপূর্বক আর্তনাঁদকারী স্ত্রীপুরুষগ্ণকে অপহরণ 
করিয়া লইয়া যায়, দস্থানিরারণে অসমর্থ সেই 
রাষ্ট্রের রাজী জীবিত থাঁকিলেও তাহাকে মৃত 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । আধ্য-সভ্যতা৷ অনুসারে 
রা পবমপুজা হইলেও নারীধর্ষণার্দি নুশংস 
দুষ্ষাধ্যে প্রবৃত্ত দস্থ্যগণের নিবারণে অসমর্থ হইলে 
সেই রাজার কিছুমীত্র সম্মান কর! উচিত নয়। 
তাকে মৃত মনে করিয়া সেই রাঁজ্যেব 
চতুর্র্ণের প্রজাঁগণ  অন্তুগ্রহণপূর্বক দশ্ত্যগণণকে 
উপযুক্ত শিক্ষ। প্রদান করিবে, ইগাই মনসংভিতা 
ও মহাভারতের সুস্পষ্ট নির্দেশ । 

স্বীহুত্যার মত মভাপাপ আধা সভাতাঁয় 
আর কিছুই নাই। আঁধাগণ স্ত্রীতত্যার মত 
জুগুপ্িত কর্ম, নারীধর্ষণের মত হীনকর্্ আর 
কিছুই মনে করেন নাই। আমরা অতি 
সংক্ষেপে নারীহতা। ও নারীধর্ষণ সম্বন্ধে 
ভারতীয় আধ্যগণের সিদ্ধান্ত বলিলাম। 
এই সম্বন্ধে ভারতবর্ষ-নিবাপী (দেশান্তর 
হইতে আগত নহে) দস্ুগণের সিদ্ধান্ত কি 
ছিল, তাহাঁরও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব | 
মহাভীরত শান্তিপর্ষের ১৩৫ অধ্যায়ে নিষাদীর 
গর্ভজাত ক্ষত্রিয়-কুমার দস্যরাঁজ কায়ব্য দস্থ্যগণের 
ধর্ম ও ভাঁরতনিবাসী দল্যগণের আচার- 
ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন । 
বিশ্ধযপর্ববতের দক্ষিণে পারিষাত্র পর্বতের নিকট- 
বন্তী প্রদেশে বু দন্যু বাস করিত। এই 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


দঙ্থ্যগণ মিলিত হ্ইয়া কাঁয়ব্যকে দস্যুগণের 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । নিধাঁদীর গর্ভ- 
জাত দস্যারাঁজ কায়ব্য অতি বলবান্‌, অস্ত্রচালনে 
ও শক্রমারণে অতি দক্ষ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। 
এইজন্তাই দস্থ্যগণ তাহাকে রাঁজপদে বরণ 
করিয়াছিল। দশ্াগণ কায়ব্যকে বলিয়াঁছিল-_ 
আপনি শামাদের মধ্যে, অসাধারণ বীর্ধযশালী 
ও বুদ্ধিমান পুরুষ, আমাদের অধিপতি হইয়া 
আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমরা তাহাই 
করিব। দস্থ্যগণের প্রার্থনা অনুসারে কায়ব্য 
তাঁহাদের অধিনারকত্তগ্রহণপূর্ধ্ক দক্গণকে বলিয়া 
ছিলেন-_হে দস্থ্যগণ তোমরা! কখনও স্ত্রীজাতিকে 
হতা। করিও না, শিশু ও তপম্বিগণকে হত্যা! 
করিও না, ব্লপুর্ববক স্ত্রীর্ণ কবিও ন। এবং 
কোন প্রাণীর স্ত্রীজাতিকে তত্যা করিও না, 
ইত্যাদি | 

ভারতীর দক্থ্যরাঁজ কান্ব্য যাহ! ব্লিয়াছিলেন, 
আজ তাহ! 'অভারতীয় সজ্জন্গণের নিকটও 
প্রত্যাশা করা বাঁয় না! দীর্ঘ দিন হইতে 
ভরতীর আধ্যগণ অভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে 
থাকায় হয়ত তাহাদের প্রাটীন সভ্যতার কিঞ্চিৎ 
মলিষ্থ বর্তমান সময়ে সম্ভীবিত হইতে পারে । কিন্ত 
নারীহত্যা, নারীধর্ষণ ও বাঁলক-বাঁলিকা-ভত্যা? প্রন্থতি 
অতি নৃশংন জুগুপ্সিত পাঁপকর্ম, যাহা ভারতীস্ 
দস্্যগণেরও দ্বণ্য, তাহাতে ভারতীর মধ্যগণ 
প্রবৃত্ত ভইতে পারে না। দস্যুরাঁজ কাঁযব্য স্ত্রীত্যাঁর 
মত স্ত্রী-পশুহত্যাও নৃশংস জুগুপ্সিত পাঁপকন্ম 
বলিয়াছেন, মুগয়াধর্মেও স্ত্রীপশুহত্যা। সর্বথা নিষিদ্ধ 
ছিল। ভারতীয় অরণ্যসমূহ যে ক্রমেই পশুশূন্ত 
হইতেছে ইহারও কারণ স্ত্রীপশুহত্য] | 

আধ্য-সাহিত্যে রাঁমীয়ণ ও মহাঁভীরতের মত 
প্রস্থ আর নাই। এই ছুইথানি গ্রন্থ ভারতীয় 
সাহিত্যাকীশে চ্ত্রহ্ত্য স্বরূপ। এই স্ুবৃহৎ 
হুইখানি গ্রস্থেই নারীর প্রতি ্ঁমধ্যাদার বিষয় 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


ফল বর্সিত। অন্তান্তি অনেক নৃশংস জুগুপ্লিত কর্মের 
বর্ণনাও ইহাতে আছে বটে কিন্তু প্রগুলিকে 
নারীধর্ষণ ও স্ত্রীহত্যার মত নিতান্ত ছুক্ষম্ম ভারতীয় 
আধ্যগণ মনে করেন নাহি । 

ভগবান পরশুরাম কোন বিশেষ কারণ বশতঃ 
ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি তুদ্ধ হইয়৷ একবিংশতিবার 
ধরণী নিঃক্ষত্রির করিয়াছিলেন। অতি ক্রোঁধান্ধ 
প্রশুরামও কিন্তু ক্ষত্রিয় রমণীগণের কেশীগ্র স্পর্শ 
করেন নাই। ক্ষত্রিয় রমণীদিগকে হত্যা 
করিলে একবিংশতিবাঁর ক্ষত্রিয় হতার প্রয়াস 
করিতে হইত না। ক্ষত্রিয় রমণীগণ পুনঃপুনঃ 
ন্মত্রিয়গণকে প্রসব করিয়াছিলেন । 

ভীম নিজের মৃত্যু জানিরাও শিখণ্ীর 
শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ কবেন নাই। শিখন্তী 
স্্ীরপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে কোনিও কারণ 
বশতঃ পুরুষত্ব লাভ কবিঝাছিলেন। “যৃত্যু্ড বরং 
বরণ করিব তথাপি স্ত্রীদেহে অস্ত্রাধাত করিব 
ন1”-_এই আধ্য নীতি রক্ষার জন্যই ভীম্ম দ্রুপদ- 
র।জকন্তা৷ শিখণ্ীর শরীরে অস্থক্ষেপ করেন নাই । 

ভারতীয় রাঁজ-শাসনেও শ্ত্রীজাতি অবধ্য ও 
অধর্ধণীয় ছিল। গ্রীয সহম্র বৎসর হ্ইতে 
ভারতে , নারীধ্ষণরূপ নৃশংস জুগুগ্সিত 
পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হইন। আসিতেছে । আর 
তাহাতে ভারতীয় আধ্য জনগণের হদয়েও 
এই ধারণাই দু হইয়াছে থে এই নৃশংস 
দু্ন্মও সাধারণ দুক্ষম্মেরই সমান। ভাঁরতীর 
আধ্যগণ রাঁজাকে দেবতা বলিয়া মনে 
করিতেন। এজন্য রাঁজদ্রোহ গুরুতর পাতক 
বলিয়া] গণ্য হইত। ভারতীয় শাস্ত্রে রাজদ্রোহীর 
দণ্ডও অতি গুরুতর। রাঁজদোহী গুরুতর 
গে দণ্ডিত ভইলেও রাঁজদ্রোহীর মাত, কন্ঠা, 
স্ত্রী). ভন্মীপ্রমুখ নারীবর্গের প্রতি রাঁজ- 
রোৌষ পতিত হইত নাঁ। তাঁহাদের বধ ও 
ধর্ষণ প্রভৃতি জুগুপ্মিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন 
না। এরূপ জুগুস্দিত কর্মের অনুষ্ঠান আরধ্ধ্য- 
সভ্যতায় স্বপ্রেরও অগোঁচর ছিল। 


ভারতীয় আর্য সভ্যতায় নারীর স্থান 


২৪৫ 


বাহার নারীপ্রগতি, নারীর সন্মান, ভারতের 
নারীজীতির সমন্তা লই! বু আলোচন। করেন, 
তীহারাও এই মহালগুপ্পিত পাঁপকর্ম্ের বিরুদ্ধে 
কি কার্যকরী বাবস্থা অব্লম্ধন করিরাছেন তাহা 
আমরা জানি না। বিগত মহাধুদ্ধে আমর! 
চীনে, মালয়ে, বশিম়ীয়, জার্্মীণাতে ও ফ্রান্মনে 
এই জাতীয় যে বহুতর ছুষ্ষর্মেৰ সংবাঁদ পত্রিকা- 
পাঠে অগত হইরাছি, সে সংবাদ পাঁঠ করিয়া 
ভারতীর আধ্য জাঁতি, কর্ণঘুগল আচ্ছাদন করির। 
ভগবানের স্মরণ ভিন্ন অন্য কিছু কর্তন্য বলির 
মনে করিতে পারেন নাই ! আজ স্বমর্যাদা-ভষ্ট, 
বল, কাপুরুষ আধ্যজাতি এই নৃশংস বর্বর তাঁকেও 
কথঞ্চিৎ শান্ত দৃষ্টিতেই অবলোকন করিতেছে। 
প্রায় সহ বৎসর পরে 'মাজ ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষ তাঁহার পূর্বব মধ্যাদায় 
গ্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই ভাঁরতবাঁদী কামনা করে। 
আজ যদি তাহারা এই সমস্ত জুগুগ্সিত 
নৃশংস কন্মের চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে 
পারে তবে বহিরীগত এই মহাপাপ ভারতবর্ষ 
তইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাঁইবে। বাহার! 
ভারতীয় সভ্যতার নামে নাসিকাকুঞ্চন করির! 


অভারভীয় সভাতার সত্য হইতে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, আমার ভন হয় তাহার হয়ত 
এই নৃশংস বর্ধরতীকেও “ভারতের বাহিরে 


প্রচলিত আছে বলিয়া” অগ্নি বদনেই সহ 
কবিবেন! আধ্য সভ্যতায় নারীর স্থান সম্বন্ধে 
আধ্যশান্তে অনংখ্য তথ্যপূর্ণ বিষয় বলা হইয়াছে, 
তাঁগ। সঙ্গলন করিলে বিশাল গ্রন্থে পরিণত হইতে 
পাঁরে। কিছুদিন হইতে যে নারীহত্যা, নারীধর্ষণ 
প্রভৃতি অতি নৃশংস কর্দ্সমৃহ অবাধগতিতে 
চলিয়াছে ইহাঁতে হৃদ অতিমাত্র ব্যথিত ও 
উত্তপ্ত হইয়াছে । এই জন্তই ভারতীক সভ্যতায় 
নারীর স্থান সম্বন্ধে দুই একটি কথা। বলিতে বাঁধ্য 
হইলাম। ইহাতে বদি কাহারও হৃদয়ে কোন 
আঘাত লাগিঘা থাকে সে জন্য বিনীত ভাবে 
ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি । 


মহাত্ব। গান্ধীর মহা প্রয়াণ 


গত ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ন ৫-৫ মিনিটের 
সমর মহাত্মা গান্ধী নম্বাদিস্রীস্থ বিড়লাঁঁভবন হইতে 
প্রীর্থন-সভী-মঞ্চেব দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ত 
করিলে সমব্তে জনগণ ঢইপার্শে রিয়া তীহাঁকে 
পথ করিয়া দেন। এই সময়ে জনৈক ন্যক্তি দ্রুতপদে 
অগ্রসর হইয়া মাত্র করেক হাত দূর হইতে 
মহাত্মাজীর প্রতি চারিবার রিভলবাবের গুলী 
নিক্ষেপ। করে। ভাহার বুকে ও পেটে গুলি 
লাগার তিনি রাঁমনাম উচ্চারণ করিরী সংজ্ঞাহীন 
ইয়া পড়িমব! যান। জনতার মধ্য হইতে করেক 
জন লোঁক অগ্রদর হইয়। আততায়ীকে তখনই 
ধরিয়া ফেলেন। হত্যাকারী মারাঠি-হিন্দু, 
তাহার নাম-_নাথুরাম বিনাঁরক গড়সে। গান্ধীজীকে 
তৎক্ষণাৎ শিঁছুলা-বনে আনযন কলিম উপবক্ত 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ভয়, কিন্তু গুলিবিদ্ধ 
হইবার ৩৫ মিনিট পরই তিনি দেহত্যাগ করেন । 

পরদিন বেলা ১১:৪৫ মিনিটের সময় রাষ্টার 
তত্বীবধানে 'একটি স্ুদজ্জিত গাড়ীতে মহা! 
গান্ধীর নশ্বর দেহ পুষ্পমালো ভূষিত করিয়া লক্ষ 
লক্ষ নরনারীর এক অতি বিরাট শোভাযাত্রা 
পাঁচ মাইল দূরবর্তী যমুনাঁতটে উপনীত তয়। 
অপরাহ্ ৪-৫৫ মিনিটের সময় ভাঁরত-সরকারেব 
পৃবিভীগের তত্বাবধানে রচিত চনদনকাষ্ের 
চিতায় মহাত্বীজীর তৃতীয় পুত্র শ্ীধুক্ত রামদাঁস গা্ধী 
বৈদ্দিক প্রথানুসারে অগ্নিসংযোগ করেন। বড়লাট 
লর্ড মাউন্টব্যাটেন, লেডি মাউন্টব্যাটেন এবং 
তীয় কন্যা, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, সহকারী 
প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল, মৌলানা৷ আবুল কালাম 
আজাদ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অন্ত্যে্ট-ক্রিয়া় 
যোগদান করিয়াছিলেন । 

বতমান জগতে সর্বজনমীন্য মহামানব মহাত্ম 
গান্ধীর আকম্মিক শোচনীয় দেহত্যাগের সংবাদ 
বিদ্যৎবেগে পৃথিবীর সর্বন্ধ ছড়াইধা পড়ে। 
ভারতের সকল নরনারী শোকে মুহামান 
হইয়। সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া! তাহার 
পৃণ্যস্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই 
মহাঁপুরুষের মহীপ্রয়াণে বিশ্বের সকল নরনারী 
ষেরণ বেদনবিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ 
আর দেখা যাঁয় নাই। পৃথিবীর মনীষিমাত্রই 


এই অতি-মানবের অসাধারণ গুণাবলী কীঠন 
করিয়। তাহার পুণ্য স্থৃতির উদ্দেস্তে শ্রদ্ধাপ্তলি প্রদান 
করিয়াছেন । বিশ্বম্র মনিষের মনের উপর মহাত্মাজী 
কতট। প্রভাব বিস্ত।র করির।ছেন তাহা! তাহার 
দেহত্যাগের পর বিশেষভাবে বুঝ! বাইতেছে । 
দীর্ঘকালব্যাপী পবাধীনতর্র নাগপাঁশে আবদ্ধ 
ভারভের স্বাধীনতা-অর্জনে মহাত্মা গাস্বীর 
অনদাঁন অপরিসীন | মুষ্টিমের শিঙ্সিত ব্যক্তির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ কংগ্রেসের স্বাধীন হী-আন্দোলনকে 


তিনিই গণআন্দোলনে পরিণত কবেন এবং 
তাহার* নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অহিংস 
উপরে স্বাধীনতা লাঁভ করিয়াছে । এরূপ 
অভৃতপূর্বণ উপায়ে পুথিশীর কোন পরাধীন 
জাতি এ পযন্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে 
নাই । ভিনি স্বদেশের জন্য প্ররূতই সর্বস্ব 
তাগ কবিবা নিভীক ভাবে শত নিধাতন 
স্বেচ্ছার ববণ কবিয়া লইয়াছিলেন। স্বদেশ- 
প্রমের মুর্তীবগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ বহুকাঁল 


পুরে ব্লিনাছিলেন, “হে বীর, সাহস অবলঘ্ধন 
কর, সদর্পে বল-__ আমি ভাঁরভবাসী, ভারতবাসী 
আদার বল- মূর্খ ভারতবাঁসী, দরিদ্র 
ভাঁরতব|সী, ব্রাঙ্গণ ভারতবামী, চণ্ডাল ভাঁরত- 
বমী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত বগ্ীবৃত 
হইয়। সদপে ডাক়্ী বল-ভাবতব।সী আমার 
ভাই, ভবরতবাপা আমার প্রাণ, ভারতেব দেখ 
দেবী আমার ঈখর, ভারতের সমাজ আমার 


ভাত 
রি 


শি শ্রশধ্য।, 1র যৌবনের উপ্বন, আমার 
বাদ্ধক্যের বাঁরাণপী ১ বল ভাই - ভারতের 
মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতেব কল্যাণ আমার 


কল্যাণ, আর বল দিন-রাত__হে গৌরীনাথ, হে 
জগদম্ে, আমায় মাভষ্যত্ব দাও; মা, আমার 
দুর্বলতা, কাঁপুরুষতী দূর কর, আমায় মানুষ 
কর।” গান্ীজী ছিলেন স্বামীজীর এই মহতী 
বাণীর যথার্থ জীবন্তবিগ্র্ | 

কেবল ভারতবর্ষে নর পরন্ত বিশ্বমর 
মান্যে মানষে সকল বিষয়ে চুড়ান্ত সাম্য ও 
মৈত্রী প্রতিষ্ঠ মহাত্মা! গান্ধীর প্রধান আদর্শ 
ছিল। ইহা কার্ধে পরিণত করিবার উপায়- 
রূপে তিনি সর্বধর্মসমন্মচার্ধ জ্ীরামকঞ্খদেবের 





মহা গার্ধী 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 

অনুষ্ঠিত ও প্রচাবিত ণ্যত মত তত পথ" 
বাণা ণৃতন ভাবে প্রচাব কব্ণি পৃথিবীর 
বিভিন্ন ধনাবশম্বীদেব -বিশেব কপ্বি। হিন্দ 
মুসলমানের মিলনের জন্য যথার্থ প্রণপাণ 
চেষ্টা কধিয়াছেণ। এ জন্য তিনি কবেকবাবি 
প্রাণাপবেশনে জীবননান কবিতেও  প্রস্তত 


হইয|ছিলেন। প্রকৃত হিন্দুব ন্যাঁষ সকল ধমেব 
প্রতিহ তাহাব আন্তবিক শ্রদ্ধা হিন। বতমানে 
বিশ্ববাগী জডবাদেব পুর্ণ প্রাবনেব মধো 
বাঁজনীতিতে লিপ্ত থাকিষ1ও মশান্ব। গান্ধী ধর্ম 
তথ ঈশ্বব এবং সত্য অঙিংস। আাষ ও 
চা 
নীতিকে মে ভান জীবানব “শা নুকর্ত পরন্ত 
দট ১1০ 'অব্লন্বন কবিষাহিনেন, ইভা বথীর্থ ই 
আভাশীঘ। জগংময আপম ভিসা অপনা ও 
অশপ্তিব ঘনান্ধকাবে এই মগামানা হিতান ধন 


বিবিধ 


স্গাণীন ভারতে নিজ্ঞানেস স্বান_ এ 
বত্সণ পাটনাষ ভাব্তীঘ জাতীব পিজ্ঞান 
প্রিবাদব বাধিক অরিবেশান মভাপশিন অভিভ।ৰাণ 
স্তাব শান্তিত্ববপ ভাটনগব “নেন, - ন্বািপীন ল[বতে 
ব্জ্ানকে আব বিদেশা সাহ্।জাবাদেব অপ্নকাপ 
'াবভাব কব! চলিবে না।। বিশ্ব বিজ্ঞান- 
ভাবের সম্দ্ধিকল্ে ভাঁবতব্ষ বাঁশ বথ!ধে।গ্য 
সানা কবিতে পাবে ভচ্জন্য ভবতীর বেক্।নিব 
মনীরাঁৰ চবধম উৎকর্ষ সাধন কবিতে হইবে। 
ইহ ব্যতীত দেশেব সীধাবণ লোকেব অবস্থাৰ 
উন্মতিসাধনেৰ জন্য বিজ্ঞানে সাহাঁধ্যে ভাবভেব 
সম্পদ বুদ্ধি কব। ভাব্তবাসীব পক্ষে অপবিহাঁ্ | 

“ই'তঃপূর্বে দেশে ঘে ধবণেব বিজ্ঞান শিক্ষা 
প্রচলন হিল উহাব ব্যাপক পবিব্ন সাধন 
কবিত হইবে। পূর্বে বিদেশা শাসনকঠাগণ 
প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্যই দেশেব সম্পদ- 
সমূহেৰ বৈজ্ঞানিক গবেষণ। চালাইরাছেন। দেশের 
জন্সাধাবণেব অর্থনীতিক মানেন উন্নতি সাধন 
কবিতে হইলে শিল্প-বিস্তাব-প্রচেষ্ট। ত্ববাদ্বিত কবিতে 
»ইবে। ভাবতে শ্িল্পোননতিকল্পে দেশেন বিবাট 
বিছ্যুতৎশক্ডিকে কাজে লাগান বিশেষ আবশ্যক | 
ইহ| ব্যতীত নবলন্ধ স্বাধীনতাকে বক্ষ! কবিতে 
হইলে এবং বাঁহিবেব প্রভাবমুক্ত পররাগ্ট নীতি 


বিবিধ সংবাদ 


২6৭ 


অহিংস সাম্য ও শাস্তি অভ্তাজ্জল আলোক- 


ব্তিকান্ববপ। তীঁহাব পাঁঞ্চভীতিক দেহত্যাগে 
তীভাঁব এই দেববাঞ্ছিত ভ।পবাশি অশবীবী 


আকাব পবিগ্রহ কবিয়া এব, অধিক হব শক্তি” 
সম্পন্ন ভইঘা। উহাদেব শীব্র ছটাব পৃথিনীব সকল 
নবনাবীব অন্তব উদ্ভাসিত কক এবং ইহাৰ 
ফলে পৃথিবীতে প্রকৃত সামা ও শান্তি প্রঠিষিত 
হক, ইভাই আমাঁদেব পকান্ত কাম্য । আঁমব। 
মৃরতাজগতে ছুলভ এই' মভানানবেৰ পুণাশ্মচিব উদ্দেস্টে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রনাঁন কবিতেছি|*% 
» শান্তি ও শান্তি, ও শালি, 


* এঠ সৃব্ণ জযন্তী সত্থ্যাব মুক্রণ প্রায় শ্ষে হইল মহাআসজী 
সহ।প্রযাণ এাভ করেন। এজন্য অতি সশক্ষপ এত স্বাদ 
প9লা হহল। শাৰ আমরা এহ দেব মানাবব কর্মবহন জীবন 
এব শামা] অধ্দান সন্থ হ্ধ সবিস্বব আঘ্াচনা কবিব |” স" 


সংবাদ 
অন্ুনবণ করাত হইাশ দেশবদাব াকন্তে 
ভালতন্ঘনে বিজ্ঞান 5 শিল্পে উন্নত সাধন 


ববিঠেই হবে । 

“রিও সত্য স্রসন্গ।নেৰ ভন্ বেজ্ঞানিক নান্ষণ। 
পবিগিলিত তইঘ। থাকে, ভথাঁপি বিভানান্ত- 
শালনেব কফন্ন যদি দাবিদ্য ও কষ্টেব লাঘব না 
হয় অথব। ব্যব্হাবিক কোন উপকাব না পাওথ। 
থান তাহা হইলে বিজ্ঞানচর্চা বায়সাধ্য বিলাস 
বলিয়াই পবিগণিত হইবে এবং কোন বাষ্ুই 
এততদেশ্রো অর্থ সাহাধ্য কবিবে না । 

“অতঃপর ভাবতীয় ভাবাসমুহেব সাহাঁয্েই 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষ। প্রদ্দীনেব ব্যবস্থা কবিতে হইবে | 
সৌকর্ধ অক্ষুণ্ণ বাখিয়। যাহাতে এই ব্যবস্থা সম্ভবপব 
ভইতে পাবে তজ্জন্য বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহ, বিদ্বজ্জন 
প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক ও শিক্মকদিগকে এতৎসম্পর্কে 
ব্যবস্থ। অবলঘ্ধনেব উদ্দেত্যে আহ্বান কর! 
আঁবশ্াক |” 

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের জাতীয় সেনা- 
দল গঠন পশ্চিম বঙ্গেব সীমান্ত এলাকায় 
জনবক্ষ! ও কেআইনী মন-চালান নিবাবণের 
উদ্দেশ্রে স্বেচ্ছাঁসেবকবাঁডিনী-গঠন-পবিকল্পনাব অংশ- 
রূপে পশ্চিম বঙ্গ সবকাব “জাতীর সেনাদল” সংগ্রহের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিাছেন | এই সম্পর্কে 


২৪৮ উদ্বোধন [ স্বর্ণ জয়্তী 
এক পরিকল্পনা এুর। হইপনাছে এবং বে-মাইনী আয় পাঁচ শত টাকার নিয়ে তীহাদের ক্ষতিপুরণেব 
মাল চালান-নিবারণে পুলিসের সহায়তার জন্তট টাঁকা একসঙ্গে দেওয়া হইবে। এই 


সীমান্ত এলাকার জনসীধারণের উদ্দেশ্যে নির্দেশ 
জারী করা হইতেছে। প্রন্তাবিত জাতীয় দেনা- 
দল সরকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হইবে। 
যুক্ত-প্রদেশে জমিদারী ক্ষতিপুরগ- 
ব্যবস্থা_-পণ্ডিত গোবিন্দবল্পভ পন্থের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত. যুক্ত-প্রাদেশিক জমিদাবী-প্রথী-উচ্ছেদ 
কমিটিৰ এক সভার গ্রদেশের বাইশ লক্ষ জমিদারের 
জন্ত একশত কোটি ত্রিশ লক্ষ টাক ক্ষতিপূরণ 
নির্ধারিত হইয়াছে । ধাঁহাদের আয় পাঁচ শত 
টাকার উধ্বে তাদের শতকরা আভাই টাক! 
সুদে চল্লিশ বৎসরের বৃণ্ড এবং ধ।ভাঁদের 


ব্যাপাবে কেন্ত্রীয় গভনমেন্ট 'প্রদেশকে অর্থ-সাহায্য 
করিবেন। ধাঁহাদের মোট "আয় পচিশ টাক' 
তাহার আয়ের পঁচিশ গুণ এবং ধাহাদের আর 
পাঁচ হাঁজার হইতে দশ হাজার টাকা তাহারা 
আট গুণ ক্ষতিপূবণ পাইবেন । 

কৃতঙ্তা। জ্ঞাপন- এই সংখ্যার শিল্পীচাধ 
শ্রীযুক্ত ননলাল বস্তু এবং শিল্পী শ্রীধুক্ত মণীন্্র 
ভূষণ গুপ্তের অংকিত করেকটি চিত্র প্রকাশিত 
হইল । প্রচ্ছদ্পদটি মণীন্দ্র বাঁবু অংকন কবিয়া- 
ছেন। এ জন্য আমরা উভন্ন শিল্পীকে আন্তরিক 
কৃতজ্ঞ5৭ জানাইতেছি | 





শীরামকষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর-_ আবেদন 


সর্দধম্মেব প্রতীক যুগাঁবতাৰ শীবাঁমরুষ্ণদেবে 
'আবিভীব্-ক্ষেত্র কামীরপুকুব গ্রীম বর্তনানে জগতের 
সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট একটি মহাতীর্থ। 

সকল দেশের চিন্তাণীল ব্যক্তিগণ বোধ 
করিতেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্চদেবের জীবনাদর্শ ও 
বাণীই এই ছন্-বিক্ষন্ধ জগতে শাস্তি আনয়নের 
একমাত্র উপাঁয়। তীহার জন্মস্থান ভারতের একটি 
জাতীয় সম্পদ এবং উহার সংরক্ষণ ভারতবাসীর 
একটি প্রধান কর্তব্য | 

উক্ত স্থানে প্ীরামরূদেবের শ্থৃতিমন্দির নিম্মীণের 
জন্য অন্ক ওয়ারিশগণের সহিত সঙ্ঘ-জননী 
শ্রপ্রীসারদাঁদেবী এ স্থানটুকু ভীরামকুষ্ণ মঠকে 
দাঁন করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু তৎসংলগ্ন বাস্তভিট 
ও অন্তান্ঠ জমি বহু চেষ্টা সত্তেও ক্রয় করিতে অসমর্থ 
হওয়ীয় মঠ স্থানাভাব বশতঃ এতকাল শ্শ্রীমাতৃদেবীর 
ইচ্ছাঁপুরণ করিতে পারেন নাই। 

ইদানীং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে রামকৃষ্ণ মিশন এ 
বাস্তভিটাসহ প্রায় ১৬ বিঘা জমি ক্রয় 
করিগ্নাছেন এবং মঠ ও মিশন এ শ্বৃতি-মশির- 


নিম্মীণ ও অন্যন্তি জনহিতকর কার্ধ্য দ্বার। 
কামারপুকুর গ্রামেব শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তথায় একটি 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । স্বনামধন্য শিল্পী 
যুক্ত নন্দলাল বস্থু মহাশয় বহু পরিশ্রন স্বীকার 
করিনা তর স্থান পরিদর্শনপূর্ধবক উক্ত স্মৃতি-মনিরের 
ও বাস্তরভিটা সংরক্ষণের একটি পরিকল্পন। প্রস্তত 
করিয়াছেন। এই সকল কাঁজের জন্য অন্ততঃ 
লক্গমুদ্রার প্রয়োজন । সহদয় দেশবাসীর নিকট 
আমাদের আবেদন, তীহারা যেন মুক্তহস্তে 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের স্মৃতিরক্ষা, ও শ্রীশ্রীসারদাঁদেবীব 
ইচ্ছাঁপুরণে আমাদিগকে সাহাধ্য করেন | সাহায্য 
নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং উহাঁর 
প্রাপ্তি হ্বীকার করা হইবে £_ 

(১) সাধারণ সম্পাদক, বামকৃষ্ণচ মিশন, পোঃ 
বেলুড় মঠ, জেল! হাওড়া । 

(২) কাধ্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কাঁধ্যালয়, ১ নং 
উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 

স্বামী মাধবানন্দ, সাধারণ সম্পাদক, 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 


খপ্পরে 


ক.) এ এ এ 14355 এ] শি % 
৯:৬৫ দি প্রত ছু £:6. ৮2 ১0845 


| ৯৬০1৮ 51255 ৮৮৪) ১২১৬৪ 





সুবর্ণ অব্তী--+১৩৫৪ ] উদ্বোধন 


উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত 


পরবশতার তিমিরে ভারত ছিল আত্মবিস্ৃত। আজ 
স্বাধীনতার সোনালী আলোতে দূর হইয়াছে 
সেই অন্ধকার। নিদ্রোখিত জাতির কর্ণে 
ধনিত হইতেছে গম্ভীর খবি বাক্য 
“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত”। 










নু 








ত্াান্সিতভ হইবে, হইব উনি 
এবং 
এই উত্িবার পথ আপনাঢ্দর 
তেব! ও সাহাষ্য করিঢব 


ন্যাখনান ইনমিএবেন্ম কোন্গাণী 
ভিলন্মিন্েত্ভ ! 
ণনং কাউন্সিল হাউস স্্রীট, 
কলিকাতা 
ক্ষোন ৪ ক্যালকাটা ৫৭২৬ (৪ লাইন ) 


উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়স্তী-_১৩৫৪ 


মে 
২4 





চ্গাল্র ভিজা 





প্রতি বসর পুববর্তা বংসবকে অতিক্রম কবে । 


নিউ এমিয়াটিক ইন্মিউবে 


কোম্পানী লিমিটেড, 


জীবন, আগুন, সামুদ্রিক ছর্ঘটন!, বিমান, বিমান-যাত্রী, মটবযানের 
জন্ত ততীয় পক্ষেব বিপদ প্রভৃতিব জন্ 


৮ শী পপ পা সপ পপ পা *৯ পপ শপ পাপ ও পক পপ পপ ০ ৩৪৪১৩ 





ও 
চেড আফিস ঃ নিউ এসস্াঁটিক বিল্ডিং ্ দহ) 
কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী টা 
বোহ্ছে বিভাগ £ মদ্রজ বিভাগ £ / ্ 
ইম্পিবিযাল বাঙ্ক এযানেক্স্‌, ২৮৯, লিজ্য, চেষি সবাটু, / এ | 
বাথ রী, ফোট, বোল্ছে ভি, টি, মাদ্রাজ শি ৫. পাঙ্জাবে ৃ 
কলিকাতা আফিস £ ৮ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ্র 1 নান | 
সমূহ £_-আগ্রা, আমেদাবাদ, বরোদা,বাঙ্গালোব, বাবাণসী, ৪ রিও 
বেজ ওয়াদা, কালিকট, কানপুর, কলম্বো, কটক, ঢাকা, নাউ বগি £। 
গৌহাটা, হায়দরাবাদ ( দাক্ষিণাতা ), ইন্দোর, জলগীও, সড়ে ত /ঠ 
করাচি, লাহোব, লক্টে', নাগপুর, পাটনা, পুণা, ত্রিচিনাপল্লি ্ ৫ 
চ ং ্ ৫ 4) 





[220] লালু 


সুবর্ণ জযবস্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ৬৭ 
৩০ -৮--- 


ৰ 
| শরীক গ্রিছিং উ্ার্কম 


ূ ২৭বি, গ্রে স্বীটু, কলিকাত। 


| 0ফাঁন £ বড়বাজার ৩৪৬০ 


| ১255৯ ভি 6৮৮6 তত 9 হাত উল 

পিক ৯২ টিবি পিট ৩ িপালত চা? 

072 - ০4), 75674 ক থরে প্র ভে জহি 

ৰ 2৭ ডর ৫৮৮৮ ও দেরি, ৪ 2৯9 £ত 2৮97 

ূ টিনার 22৯৯৯ পাশ শি 40251 এ ৮৮9৬ জিও 
£7২৮/ভ ৫৮১5০ এই 7৫৯ গুম্দতি জি এসি 

| ও ৯২ "গা ০7৯ 4 £ ৮৮ হিভসাহল | চারি এহিশাদক 


মী ৫০০, ১৬ ৪ 


|... 




















টির 26272 ০. পেত তত 92৩7 এক ১৮72 - 5৯ - 


7০১০, পেইদিএও ৫515 এরা ১৯১ হতেন? 6. 


2৯ £- 79/95 - 


টললললললললা হল লা লুল হশসন লি ল্ [ভুল লুল লা েল্ললল্ল হজ 








উদ্বোধন [ স্বর্ণ জয়ন্তী-_-১৩৫৪ 


25 8 25588859295 | লু 852225527 ছলল চলল 8 8 £ লহ ছিললজ্ 


1 দি ভ্রিগুৰ! মদার্ণ ব্যান্ধ লিমিটেড 


পৃষ্ঠপোষক 2 মহামান্য ত্রিপুরাধিপতি 
কন একার ব্যান্িং কার্যোর মর্বাগেক। নিরাগদ এ্রজ্ষান 
কার্ষযকরী মুলধন-৪ কাটি ৩০ লক্ষ টাকার উপর 
আমানত- প্রায় ৪ কাটি টাক। 
কলিকাতা অফিস £_- 
১০২।১, নেতাজী স্বভাষ রোড, কলিকাতা 
চীফ অফিস £ আগরতল। (ত্রিপুরা স্টেট) 


প্রিয়নাথ ব্যানাজ্জি 
ত্রিপুরা হাইকোর্টের এডভোকেট 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
২ 85 ছলছল 2885883532255 ছল) লুল হল ভললললচললভলছ্ল€ 
5 হিল 887-18ল285ল হল 8 লুল 96527 5885577৭567 ছল ছক্্তি 


255 চিল লিল লিল 


সত 
সপ 


চা 222৭2227162 হি 


১০০ 
2৯ 


পিল ৮০০ 
সপ টস্স্স্ণ 
রেপ 
৭ 


2:০4 ৭1০-০০০-12- 





/5£2ল্ষলিল্লল 2 হল লাল 


দি হরমোহন পাবলিশিং এজেন্সী হইতে প্রকাশিত 
শস্ুচেরশচত্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত 
এপ ৩২ ূ 
এ/এ/রাশতিবিঠোবেরে 
শস্পকেপ্ণ 
রামকুষ্ণদেৰ সম্বন্ধে আদি ও সর্বপ্রথম পুস্তক 
এই পুস্তকই ১৮৮৪ খষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের জীবিতাবস্থায় “পরমহংস 
রামকৃষ্ণের উক্তি” নামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাহারই 
শ্রীমুখনিঃস্ুত প্রায় হাজার উপদেশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে-_ 
আড়াই শত পৃষ্ঠার উপর বৃহৎ পুস্তক, মূল্য ২২ টাক! 


প্রাপ্িস্থান_১। মিত্র ব্রাদাস” ২৪ নং কাশী দত্ত ট্রাট, কলিকাত।। 
২1 উদ্বোধন আফিস, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকা ত1--ও 


2 67582898755 হল জল 
হও চলাচল লুল 2২507 লু 2 লহ লী 


232555962523165855365555553 65 ছল 8 25352, 


১৬ 





655555516593581555227 822 ভল্লজল 


স্বর্ণ জয়ন্তী-_-১৩৫৪ ] উদ্বোধন 


টি ৪টি 12362538555 ছু্মছুলললছুললল হল ছল ্ 


| দি গেট গ্রাম ইজ লিমিটেড : 


০স্নস্।াল সউাতিজ- (0নক্রিল) 


পর 
সে 
৮ পদ 


রেজিষ্টার্ড অফিস এবং কাঁরখান। 
পোঃ বেলঘরিয়৷ (২৪ পরগণ। ) 
পশ্চিম বাংল! 


0স্নললস্ন ভ্িনলোো 
১৮, স্ুুকিয়াস্‌ লেন, কলিকাতা 


515 6 হু চল 22327 হুল ছলছল হলললল6 6 লল 
লহ শল্য লুল 22 হল 2ু্ন্ুুল চুলুল5-্্্ 2লললল্ল52862 


৩. ০1710101100 9 ০0. 110. 


90, 11517715091 ০৪৭) (55109115. 
[717০7 3. 3. 4254 54 18829 (18177 - 912011179059 


()009 01 0)9 1)80265৮36০9০11865 800 ১0011107301 91)0610€ 
61005 11 11700118. -৪01)1011618 01 ১1)০7৮১ 60 71 01)812 
138,280 0110), 081০06৮% 00191516, 
খু, 81, 0, &০ 33 ও এ. 015 66০, 


1১% 20] 

7001009 1], 8০০ 7381] 1০. 2) 25/- 20/- 

[)০ ০. 4 11:)/- 121- 

[0০ 0. ৪ 121- 10/- 
৭1)1019008,601) 79096173711] ০. 2 ০, 4, ০3৪, 

10/- 1/- 9/- 


4৯৪০0 002 21158567965 05051056575 575 
চ৮৮10 17856 102 ০057৭ ০০০৭, 


[রা [ছল লক 25588 চলল 627762ললু 
2ললললভললও8298 ছল হী £-5 8587-58-15] [0157886ল হুল ছল 24252 


5-6ল5555318 লুল 6 2 8 759555.8155558 লু 8888655957₹ 


ঘুশ 


৫ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়্তী__১৩৫ 
৮103৯87210৯) ৪5 ভে লুল ৯০৯ 


চস 
ণ ফোন £ বড়বাজার-_-৩৫২০ 





্‌ 


সত্যিকারের 
স্ভাঁল কক্কেশ্স শ্কাভ্ক €তসিতভ্ভি 
হলে 
খোঁজ করুন-__ 


| সোয়ান প্রসেস সেন্টার 


: ১৭, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা 
ৰ 





০7৭ 
1৫0770208544857765 2 


2৫১৯7 ৮ ২৮১৩ 


090/4/,171281151711555 
৭30 9৮০০০117665 77 1,27555 0510556%জ5, 


2 জলা লস টি লারা 


নিন পপ ৯ তে 


[লি ললল ললললল নে উল 3 ললিত 41 সপ্ত ০ 














সি... 


পপ 0 ললিত 
ব।লিগঞ্জ রিয়্যাল প্রপার্টি এ্যাণ্ড বিল্ডিং 
০সাসাইঁটি লিমিটেড 








[) চলল 


৯৯৮ 





ল্যাণ্ড ডভলপচেমন্ট ও বিল্ডিং ০সাসাইটি 
ইাবাই এই কাধ্যে প্রথম ব্রতী ও এখন হইতে নৃতন নামে এই কোম্পানী পূর্বের স্তাঁয় ল্যাও 
ডেভেলপমেন্ট ও বিল্ডিং সৌঁসাইটির সমস্ত কাধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে । 
স্থায়ী আমানত লওয়। হয়--১ল। জানুরারী ১৯৪৮ সাল হইতে সকল স্থাধী আমানতের সুদ 
শতকব! ॥০ আন। ( আট আন1) হারে বদ্ধিত কর। হইয়াছে । 
বালিগঞ্জ রিয়্যাল প্রপার্টি গর্যাণ্ড বিল্ডিং সোসাইটি লিমিটেড 
(প্রাক্তুন বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিঢ্েড ) 
কর্তৃক প্রচারিত 
বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 


্ গডিয়াভাট রোড, কলিকাত। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয়-__ 
টি 


প্রক্তন 
| শ্বাভিন 21৩ যাক ভিলম্িড্েজ্ভ 
| 
ঢ 


প্রফের এন্‌ সি মৈত্র : ভাঃ এজ্‌ এন্‌ সিংহ 
35555555558) 05322 8ললল5)5855585585) 8 (রি 2323 05155555585555550155005:555558-2 লা 


চলল লুল ভে ডেকা লে 
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[21 সহ] ন্লা শ লাজ হেললা 


 ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ 


হেড অফিস----ল্ুইস্ক্ষ্ স্স্ম্ভি 
২১ নং বিডন ফ্রীট, কলিকাতা 





০০ টিটি নিন. 





| ০ফাঁন- বড়খাজার ৪২৮৯ ৫টেলিগ্রাম বিদ্যাতসবা 
] ১৩৪।৩৫ ওল্ড চীনাবাজার ফ্রী 
ব্রাঞ্চ | ১৬৭ নং ওন্ড চীনাবাজার প্রীট 
] কলিকাত। ৬৪ নং হ্যারিমন রোড ৰ 
ঢাকাঁ_ পটুধাটুলী, ঢাকা 
] দিনাজপুর-. বাসনপটী, দিনাজপুর না 
2 রংপুর করমজাই রোড, রংপুর 
] স্বনামধন্য কাগজ ব্যবসায়ী ব্ব্গায় ভোলানাথ দত্ত 


] মহাশয়ের পৌভ্রগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 

ও পরিচালত 
] দেশী ও বিলাতি কাগজ, বো প্রভৃতির 

বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 

] সততা ও তৎপরতার সহিত 
॥ সর্বপ্রকার অর্ডার সরবরাহ করা হয় 

| আপনাদের 
ৰ সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করে 
হুল) ত্শললাাল্্ল 


ৃ 


ণহ 





সা পা আপ আপ আপস প  -০৬- এরর 





প্রীঞ্বীরামক্রুষ্ণ - শী ইন্্দয়াল ভট্াচাধ্য 
প্রণীত অষ্টম সংস্করণ । শ্ীতীরামকুঞ্চ পরমতংসদেবের 
জীবনী বাঁক বাঁলিকাঁদের জন্য সরলঙ।বায় লিখিত 
মূল্য ॥৭ আন1। 

বাসকতে্ের কথা ও গল স্বামী প্রেম 
ঘনানন্দ প্রণীত (৮ম সংস্কবণ )। এই স্ুচিত্রিত 
সুদৃ্য স্ুল্ভ পুস্তকখীনী ছেলেমেয়েদের ধন্্ব ও নৈতিক 
জীবন গঠনেব সারাহ করিবে। মুল্য ১২ টাঁকা। 

ঞ্ীঞ্ীরামকুষ্ণ কথাসীর--৩ব সংস্করণ । 
কুমাঁলরুষ্ণ নন্দী স্কলিত ; মল্য ৩২ টাঁক1। 

শ্ীল্গীরাগক্ষষ্ণদেতবর উপদেশ -- 
নবম সংঙ্ষরণ । অ্ুরেশচন্দ দর্ভ সংগহীভ | 
পৃষ্ঠায় সম্পর্ণ--মল্য ২২ টাঁক1। 

শ্রীপ্ীরীমক্রসেদ- স্বাসীতগ্রেমানন্দ গ্রণীত, 

মূলা %* আনা । 

শ্ীরামক্রষ্ণ পরমহংসঢ্দেবের জীবন- 


বৃতীভ্ত- মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত, ভন সংস্করণ । 
হ২২ পষ্ঠায় সম্পূর্ণ_-মূল্য"২২ টাঁকা। 

রীমক্কষ্জ পুজী-- প্রাকীশক ব্রন্ধচাঁরী জ্ঞান । 
মূল্য 1/* আন1। 


ভ্বীরামক্ষ্ণ কথা কল্পতরু- কুমাররুষণ 
নন্দী সঙ্কলিত | মলা ১॥৭ টাঁকা। 


৩৬৫ 


উদ্বোধন 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী 


শশা শিপ শীট ৮ 


[ স্থবর্ণ জয়ন্তী-_১৩৫ও 











ভারত্ভে বিণেবকানন্দ- -১১শ সস্কণণ। 
আমেরিক। হইনে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামিজীর ভারতী 
বন্তুতীবলীর উৎকৃষ্ট অন্তপাঁদ। ৬৪৫ পুষ্ঠা। মূল্য 
৫২ টাঁকী | উদ্বোধন-গ্রাঁহক-পক্ষে ৪1৮০ আনা । 


বিঢেবকীনন্দ-বাঁলী ৩য় সংস্করণ। শ্বামী 
বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত অংশসমত 
বিভিন্ন বিষয় অনুযাধী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকে 
সন্িবেশিত ভইয়াছে | মল্য ১ আনা । 

বিতবক্কানন্দচর্িভ- শ্ীসতোন্দনাথ মজমদার 
গলীত। ষ্ঠ সংক্কবণ প্রকাশিত ভইন | ৩৩৫ পষ্টা-- 
মলা ৫২ টাঁক1। 


আজাঁসী বিেবকানন্দ- শ্রীইন্দয়াল ভটট।চাঁধ 
প্রণীত। (৭ম সংস্করণ)। এই ক্ষুদ্গ পুক্তিকাঁব 
নধ্যে পাঁচ অধায়ে স্বামীজিন জীবনের প্রধান প্রধান 
সকল কথাই বলা হইয়াছে | মূলা ॥%০ আনা । 

স্বামীজির জীবনকথা কাননবিহীবী 
শুখোঁপাঁধাঁর প্রণীত । নহন ধরণের সম্পর্ণ জীবনী_- 
ভাষা! সাজ ৪ চিত্রাকর্ষক পট! । 
৩য় সংস্করণ । মুল্য ১৮ আনা । 

স্বীমীজির কথী-হ্বারী বিবেকানন্দের প্রিয় 
শিষ্য ও ভক্তগণ তাহাকে যে ভাবে দেখিয়াছেন 
[ তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তৃতীয় সংস্করণ ; মল্য ১1০ 
আন] : উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১০০ আনা । 


১৬৮ 


্ 
টা 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ জ্রীমণ্ড স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ প্রণীত 


গসল্ল্ন্ার্্থ ওনভলজ্ 
দ্বিতীয় সংস্করণ-- 


্ 


্ি মূল্য কাপড়ে বাঁধাই--২॥* আনা; বোর্ড বাঁধাই_-২২ টাঁকা 
18555555285905455215545054554550550555459ি 
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বীর বাণী 


স্বামীজির সমুদয় সংস্কৃত, বাংল! ও ইংরাজী (কতকগুলি 1 
অনুবাদ সহ) গান ও কবিতার সংগ্রহ । [ 
দ্বাদশ সংস্করণ বাহির হইল । [ 

ডবল ক্রোউন, ১৬ পেজি, ৰ 
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ণ 
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শু ত্ভ্রা্খন ক্ষাশ্রতাভম্ 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাঁজার, কলিকাতা-_-৩ 
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২554558২58২৬9১০55২55:5২552585 ৩5855 


বর্তমান ভারভ -১১শ সংস্করণ। 


১৯৬ পুষ্ঠাঁ | মলা ১৭ আনা; 


৯০০ পা 1 


ভ১০১৪০95১৩8855858৩%৯৩5 


76১76৯75৯5৩ 





স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচন! 

স্বামীজিব ভাফটোন ছবি-সঙ্গলিত, পাইকা 
টাইপে ছাপা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেদ্ডি, ৫৩ পূঠা। মল্য ॥৮%* আন। : 

উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ॥/০ আন! | 

প্রাচ্য ও পাশ্চাভয--১১শ সংস্করণ । স্বানীচিবি ত|ফটোন ছবিষুক্ত, ডবল ক্রাউন, 
১৬ পেজি, ১০৬ পুষ্ঠ1 | মুল্য ১৯ টাঁক। ; উদ্দোধন-গ্র1হক-পঙ্গে ৮৪০/* আনা, 

পরিক্রীজক ৮ম সংস্কবণ। ম্বাদী সাঁবদাঁনন্দ-লিখিত 

স্বামীজিব পণিত্রাজ্কাবস্থাব নৃতন হাফটোন ছবি-সম্বপি ৩1 ডন ক্রাউন ১৬ "জি, 

উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৮০ আনা । 

ভাব্বার কথা-৯ম সংক্কবণ। ্বামীজিব হাফটোন চিএ-সন্বলিত। ডবল কাউন, 

মূল্য ১২ টাঁক। ; উদ্বোধন-গ্রাভক-পক্ষে ৪০ আনা | 

উঠ্ধণ কাধ)লয়ত ১, উদ্বেধন লেন, বাগবাজাব, কলিকাত। - ৩ 


085১৯82৯86 হিতে ৯70৯% ৬৬ 


ভমিক। ও মাজ্জিনাঁল নোটযুক্ত । 


পাত শিপ সপ | পালা পপ পপপাপপ্পাপা। | পাপা 


সামী বিট বকানন্দের রস্থাবলী 





তভীনযোৌগ --১৪শ সংস্কবণ।  স্বামীজিব 
স্রন্দর ছবিতুক্ত। "নণ ক্রাটিন, ১৬ পেজি, 399 
পষ্ট1| মলা ১৪০ আনা, উদ্দোধন- গ্রাহক-পন্ছে 
১৮০ আনা । 

ব্লাজতবোগ--১২শ স্করণ । ন্বাশীজিব 
ধ্যানীবস্থার হাফটোন ছবি ও ঘটচক্রের চিত্রযুক্ত, 


ডবল ক্রাউন, ১৩ পেজি, ৩৩২ পুষ্ঠা। মূল্য ২০ 
মানা : উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২০ আনা । 
ভক্তিযোগ--১৬শ সংস্করণ। স্বামীজির 


প্রতিযূর্িযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪৪ পৃষ্টা । 
মূল্য ১০ আন; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১/০ | 

কম্মঢষাগ-১৭শ সংস্কবণ। শ্বামীজি-প্রণীত 
ইংরাজী কর্দমঘোগ্ের বঙ্গানুবাদ | স্বামীজির হাফটোন 
ছবিধুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৭৪ পৃষ্ঠা । 
মূল্য ১* আন1; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১০ | 


পপ শিপ শি সহ 


সস ক 





মদীয় আচার্ধযঢেদব-৭ম সঙ্করণ। 
পাহকা টাউপে মুদ্তি।  শ্রীরামকুষ্চদেবেব ও 
ামীগ্ব এইখানি অঠি স্ুনদ্ব হাফটেন হবিষুক্ত, 
ডবন ক্রাউন, ১৯৬ পেজি, ৬৮ পৃষ্টা । মূল্য ॥* আনা; 
নটি 1৬০ স্মানা | 





চিকাছেগো। বভ্তভা-১৬শ সংস্করণ । 
স্বামীজিব জগদিখ্যাত  চিকাগেো বক্তৃতার অতি 
সরল বঙ্গ|নুবাদ। চিকাগে। ধর্মমহাঁসভার এবং 
বন্তৃতাঁকলীন শ্বামীভিব হাঁফটোন ছবিধুক্ত, ডবল 
ক্রাউন, ১৬ পেজি, পৃষ্টঠ। মুলা ৮ আনা; 
উদ্বোধন-গ্রাঁহক-পক্ষে ॥/০ আন । 

ভক্তি-রহস্ত-৮ম সংক্করণ। স্বামীজির 
হাফটোন ছবিষুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, 


১৫৬ পৃষ্ঠা । মূল্য ১০ আন ; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে 
১1%০ আন! । 


উদ্বোধন কাধ্যালয়--১, উদ্বোধন লেন, বাঁগবাঁজার, কলিকাত1--৩ 


সুবর্ণ জযস্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ধম 


স৪িযলেশ্া জে এত ভিত তা তা, ১0৮৯১১০14১৩ তি জপ পা 






৪৪ 
: স্বামী সারদীনন্দ প্রনীত ৰ 
উীওরীন্রান্বন্ুল্ললীনলাওপ্রস্নঙ্দ 
১ম খণ্ড- পূর্ববথ। ও বাল্যজীবন (৮ম সংস্করণ)  মনল্য ১৪০ উদ্বোধন গ্রতক পঙ্সে ১৮৭ 
২য় খণ্ড--সাধকভাঁব (৮ম সংস্করণ ) স.. ২৭ ্ "২1৮০ 
রর ৩য় খণ্ড _ গুরুভাঁব-_পূর্ববার্ধ (৮ম সংস্করণ । ৮. ২0০ টি ”. ২1%০ 
1 ৪র্ঘ খণ্ডত--এ--উত্তরাদ্ধ (৭ম সংস্করণ ) ৮. ২০ ঃ ”.১1%০ ] 
ণ ৫ম খণ্ড-দিব্যভাব ও নরেন্দনাঁথ . , 
নুতন পরিশি সমেত । | রি ২ 
শী ্রবামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে একপ ভাঁবের পুস্তক ইতঃপূর্ে আর প্রকাশিত ভন ] 
নাই। যে উদাব সার্বজনীন আধ্যাত্মিক শক্তিব সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইনা স্বামী বিবেকানন্দ- 
৫ প্রমুখ বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্গাপিগণ শ্রীরামিকুষ্ণদেবকে জগদ্গুক ও ঘুগাঁবতাঁর বলিয়া স্বীকার করিয়া 
তাহার শ্রীপাদপন্মে শরণ লইগ়াছিলেন, সেই ভাঁবটি এই পুস্তক ভিন্ন 'অন্যর পাওয়া অসম্ভব ; 
কারণ ইহা তীতাদেরই অন্গতমের দাবা লিখিত। 
1 লীত্ভাভস্ত 
৩য় সংস্করণ 
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 
গীতা-ভাব-ঘন-মূর্ত-বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপুর্ব জীবনের মধ্য দিয়া গীতাঁতন্‌ ৃ 
ব্যাখ্য। করিয়! বক্ত। সকল মানবকে বীর্য ও বলসম্পন্ন করিবার প্রয়াস ৰ 
পাইয়াছেন। মূল্য ২২। উদ্বোধন গ্রাহকপক্ষে ১৪৮০ আনা । ॥ 
ভ্ঞান্লহভেে স্ণভ্ডিক্পুজ্জা 
৭ম সংস্কর্ণ 
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 
্‌ শক্তিপুজীর মূল তাৎপর্য, বিভিন্ন প্রতীকাবলম্থনে শক্তিপূজ। ইত্যাদি কয়েকটি তন 
ৃ এই গ্রন্তে বিবৃত হইয়াছে । মূলয--১২ টাকা ৷ উদ্বোধন গ্রাহকপক্ষে ৮৮০ আনা। 
শ্হাঞ্ধনন ক্কফাম্বতাভলন্ 
৯, উচ্দ্বোধন লন, বাঁগবাজার, কলিকাত।-৩ 
শে চ১-০)।৯/২--৯)81৭-০১)/৫---011--৯)11৭----)81 ৮1৫১74৫০011 ৮7) পাঠই শপ) 





৭৮ উদ্বোধন | সুবর্ণ জয়স্তী-_১৩৫৪ 


2৪৪7৮ সপ পহেলা ললিতা মলি 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা 


১ম ভাগ--( পঞ্চম সংস্করণ ); 
২য় ভাগ-_-( তৃতীয় সংস্করণ ) 
শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের 'ডাইরী' 
হইতে সন্কলিত। ১ম ভাগ ছয়খানি ছবি ও 
২য় ভাগ ৩ খাঁনি ছৰি সন্বলিত-বীধাই ও 
ছাপা স্ুন্দর। মুল্য প্রতিখণ্ড ৩২ টাঁকা। 


[ 
[5] 


32 


শন্দহাা হিল্লা শন 


ভক্ক্রোম্নন স্কাশ্্যান্লস্ 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাঁজার, কলিকাতা--৩ 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ 


শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবস্তা প্রণীত 


স্বামীজি ও তাহার মতামত জাঁনিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক, প্রশ্নে ্তরচ্ছলে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি নান! 
বিষয়ের বিশদ আলোচনা । 
তুই ভাগে সমাপ্ত। প্রথম ভাগের নবম সংক্করণ ও দ্বিতীয় )তাঁগেব 
অষ্টম সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য প্রতি ভাগ ৩২ টাকা 


উদ্বোধন কার্য্যালিয় 
৯, উচ্দ্বাধন লন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 





৪০)৮1৫--১18--)১৮০২-০-)1৯৮০1৮-০-)1৮৫-১)১--১৮-০-০)৩১18১0-)1০১১০১১৯15০) 


চিপ রা লা েদািললা জেয লালা জেলা জেলা ডেল 


চর 


সুবর্ণ জয়স্তী-_-১৩৫৪ ] 





স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 


সামী বিডবকানন্দের সহিত 
ফক্ুথাপকথন--৫ম সংস্করণ | স্বামীজিব একখানি 
ছবিবুক্ত । ডবল ক্রাউন, ১৫ পেজি, ১৩৮ প্ট1 | 


মূল্য ১০ আনা । উদ্বোধন-গ্রাহক-পর্ষে ১৮০ আনা । 


ভারতীয় নারী- ৮ম 
বিবেকাননেব বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি তউতে নাঁবী- 
বিষষগুলিৰ ভাঁবনীৰ 
নাবীৰ শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাঁতা নাবীদেব 
সহিত পার্থকা-_ পড়ি 
আলোচনা । ক্দামীজিব 
ডবল ক্রাউন, ১৩ ,পভি ১২৬ পঙ্ঠ1। মল্য ১৭ আনা, 


সংস্কবণ। স্বামী 


সম্বল্লীয একন সমাবেশ | 


নিষবের বিশেষ 
গণাবদ. ছবি-সমশ্বলি* 


উদ্োধন-গ্রাভক পাতা ১০৪ মান। | 


ধর্ম-বিত্ভীন ৫ম সবামীজিব 
নিউইয়র্কে প্রদত্ত সাতটি ইংবাঁজী বক্তৃত। ৮707) 


সংস্করণ । 


5০191)০৪ 2070 1১111050110 1২911251017” 
( উদ্বোধন কাধ্যাল প্রকাশিত) নামক 
পুন্তকের অন্ুবাঁদ। স্বামীজিব হাফটোন ছবিযুক্ত, 
ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, মূল্য 


১০ আনা: উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৮৭ আনা। 


হইতে 


১৪৮ পরষ্ঠা। 


সহাপুরুষ-প্রসঙ্গ _ ১১শ সৎস্কবণ স্বামীজিব 


গফটোন ছবিসম্বলিত; মোটা কাগজে 
উৎকৃষ্ট ছাপা | ডবল ক্রাউনঃ ১৬ পেভি ১৫৪ 
পৃষ্ঠা । মুল্য ১৯ মন।: উদ্বোধন-গ্রাহক-পঙ্গে 
১৮০ আনা! 





উদ্বোধন ৯ 





সপ্ত শপ শশা পাশাপাশি পির শশা পানী 


সঙ্গাসীর গীতি- ১ম সংস্কবণ। স্বামীজি- 
বচিত ১০780 076 নামক 
ইংবাজী কবিতা ও উহার বঙ্গানুবাদ | 
উপল ক্রাউন, ৩২ মল্য :/০ 
পন । 


সরল রাজত্ষোগ -৩য় সংস্কবণ। স্বামীজি 
আমেখিকাঁয় ঠাভাব শিধা সাবা, সি, বুলের বাড়ীতে 





১৭1) 2৭10? 
পদ্ছে 
পেজি, 


কয়েকজন নন্থবঙ্গকে “বোগ” অ্বন্ধে মে বিশেষ 
উপদেশ দান কবেন, বক্তমান পুস্তক তাভাঁবত 
শাঁধান্তব । মলা ॥০ মানা । 


ই্ভাতে ভীভাব চাবিটি ইংবাঁজী বচনাঁৰ বঙ্গা্বাদ 


উল্লিখিত নাঁগে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ 
পজি, ৯০ পুঙ্গা। মল্য ৪* আনা, উদ্বোধন- 
গ্রাহক-পক্ষে ॥/০ 'আাঁন। । 

বিতিবক-বানী-১৩শ  সঙ্করণ। আচাধ্য 


শ্রীমদবিব্কোনন্দ ম্নামীজিব উপেদেশাবলী | 
প্রচ্ছদপট স্বামিজীর বাষ্ট সম্বলিত | 
মূলা 1৮৭ আন । 


স্ন্দাব 
পকেট সংস্কবণ, 


(দেববালী-৬ষ্ঠ সংস্কবণ । আমেরিকার 
“সহ দ্বীপোষ্ঠান' নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ 
শিষ্যকে স্বামীজি যে সকল অমল্য উপদেশ প্রদান করেন 
তাহা একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, 
২২৭ পৃষ্ঠা । মল্য ৯ টাঁকা। উছ্ছেধন-গ্রাহক-পক্ষে 
১৪৮০ মনা । 


ঈশদুত শীশুখুইউ- ৩য সংস্কবণত ভগবান 
ঈশাব জীবনালেচিন] মলা 1%* * উদ্বোধন-গ্রাহুক- 
পক্ষে 1/০ 





উচ্দ্বাধন কার্যালয় ১, উদ্বোধন পেন, বাঁগবাঁজাঁব, কলিকাতা --৩ 





৮০ উদ্বোধন 





[ সুবর্ণ জয়স্তী--১৩৫৪ 





অন্যান্য পুস্তকাবলী 


সাধু নাগমহাঁশক্ব ৭ম সংস্করণ। শ্রীশরৎ 
চন্্র চক্রবর্তী প্রণীত। বাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন প্পুথিবীর বন্স্থানি ভ্রমণ করিলাম, 
নাগ মহাশয়ের হায় মতাঁপুরুষ কোথাও দেখিলাম না” 
পাঠক! তীহার পুণ্য জীব্ন-বৃত্ান্ত পাঠ করিরা ধন্ত 
হউন। ১৭২ পৃষ্ঠা সপ্পর্ণ, মূল্য ১৭ মাঁর। 

শ্ীশ্তীমাক্সর জীবন-করা-৩ষ সংস্করণ | 
স্বামী অরপানন্দ গ্রণীত। “শ্রীশ্রীমায়ের কথা” পুস্তক 
হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকাঁবে প্রকাশিত | মূল্য :”'* আনা । 

ধন্মপ্রসচঙ্গে স্বামী অক্রঙ্গানন্দ_গর্থ 
সংস্করণ স্বাী ব্রহ্মীনন্দের কথোপকথন এবং 
পত্রাবলীর সংগ্রহ । প্রবীণ জাঙিত্িক দেবে্জনাথ 
বস্থু লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মলা ২২ টাক1। 

সাধন সঙ্গীভ -গানেৰ স্বরলিপি সহ 
বেলুড় মঠের স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্গলিত। মূল্য 
81০ আন। | 

ঞ্ীম-কথাী--স্বামী জগ্নাথানন্দ প্রণাত, স্বামী 
মাধবাঁনন্দ লিখিত ভূমিকা । মূল্য ১।০ আঁন। 


পিউ-পিক্সীছেলেদের উপযোগা জীবজন্তর 
গল্প । জৌড়া হরফ ছাড়া বই. নেক ছবি। 
মূল্য //৭ আন! । 

দশ্ীবভার চর্রিভ-৩ষ সংস্করণ । শ্রী ইন 
দয়াল ভট্রাচাধ্য প্রণীত। চরিত-কথায় গল্পপ্রিয় 
পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্মতত্বের সন্ধান পাইবেন । 
মূল্য ১০ আনা । 


লিবেদিতা৯ম সংস্করণ। শ্রীমতী সরল। 
বালা দাসী প্রণীত। ম্বামী সারদানন্দ লিখিত 
ভূমিকা। মূল্য ॥* আনা । 


দ্্রীশ্রীমহাপুর্রষজীর পত্র শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দের পত্রের সংগ্রহ। মূল্য ১২ টাক] । 





শিব ও বুছ্ধ-৩য় সংস্করণ। ভগিনী 
নিবেদিত] প্রণীত। ছেটি ছেলেমেয়েদের জন্য রূচি 
সরল ও সুথপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ॥%* আনা । 

স্তবক্ুুত্মাঞ্জলি-_স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত 
- বৈদিক শান্তিবচন, সুক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ 


সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূতে 
উচ্চ প্রশংসিত । মূল সংস্কৃত, অনৃর, অন্বয়মুখে 
সংস্কৃতের বাঁজল। 'প্রতিশব্ এবং মূলের প্রাঞ্জল 


বজাঙবাঁদ। তূতীর সংক্করণ। মূল্য ৩২ টাক।। 
ভভ্ত সত্নোনসোহন- শরামরুষ্ঞদেবের 
গুভী শিষ্ণ ভক্তপ্রবর মনৌমোহন মিত্রের জীবনকথ। 
প্রকাশিত হইল | ২৭১ পৃষ্ট। | মুল্য ১৭৭ আন।। 
বিবিধ প্রসঙ্- শ্রামৎ সারদানন স্বামীজির 
বক্তৃতী-সংগ্রহের ব্তীয় পুম্তক। মূলা ১২ টাকা; 
উদ্বোধন-গ্রাভক পক্ষে ৮৮৭ আনী । 
তত প্রকান্পিকা- অর্থাৎ শ্রারামক্ষ্ণদেনের 


উপদেশ। ৫ম সংস্কবণ। ৫৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য 
১. টাঁকা মাত্র। 
প্লামচ্ডজ্দ্র-সাহাত্্য-অর্থাৎ শ্রীরামকঘ 


দেবের সর্বপ্রথম শিষ্য ও প্রচারক রামচন্দ্রের জীবন 
কাহিনী। ২য় সংঙ্করণ। ১৫৬ পৃষ্টা, মূল্য আট 
আনা মাত্র । 

মহাত্মা রামচচত্্র বক্ুতাবলী- 
২র খণ্ডে সম্পূর্ণ, তৃতীয় সংস্করণ। প্রতি খণ্ড ৫০০ 
পষ্ঠার উপর । নলা প্রতি খণ্ড ১৭ আন। মাত্র। 

বন্্র-বর়ন-শ্পিক্ষ। _ম্বামী কেশবানন্দ প্রণাত। 
৭০ পৃষ্ঠারু সম্পূর্ণ । মূল্য ০ আঁন।। 

গীতি বীথি-শ্রাবিজয় গোপাল প্রণীত। 
অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গান সঙ্গলিত। ৫৬ পুষ্ট] 
মূল্য ১২ টাক মাত্র। 





উদ্বোধন কার্য্যালয় -১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা--৩ 


সুবর্ণ জয়্তরী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন 
[2ম হা হা শা 2 


১1৫৫-৪০-5৮) 


হাফটোন ও রঙিন ছবি 


উনী্ী লা হ্রদে ও 


বস! ত্রিবর্ণ ২০১৮ ১৫/মূল্য ০ 

তিন রঙের বাষ্ট (ফ্রাঙ্ক ডোবাক অঙ্কিত )_ মূল্য %০ 

ছুই রঙের বাষ্ট মূলা %ৎ 

নৃতন ছবি মূল ফটোগ্রাফ হইতে, দুই রঙে ছাপা-মূলা ৬৭ 
ক্যাবিনেট সাইজ _-মুল্য ৮%০ 


উশীউজীম্নাভ্ডালীলুুল্রালী 


বসা ত্রিবর্ণ ২০১১৫, মূল্য 8*, ছুই রঙে ছাপা ২০১৫ ১৫%, 
মূলা ॥০, তিন রঙে ছাপা ১০%১৫৮, মূল্য ।/০, ক্যাবিনেট 
সাইজ, মুল্য %০, ছোট সাইজ, মূল্য /ৎ 


হ্রাঙ্বী ন্িবিন্লেক্কান্নম্ফ ৪ 


ধাযনমূত্তি ত্রিবর্ণ ২০১১৫, মূল্য ৪০, টেরিকাটা ত্রিবর্ণ ২০1৮ ১৫" 
মূল্য ॥", চেয়ারে হেলান দিয়া বসা পাগড়ী মাথায় ১৫%/১৫১০% 
মূল্য 1/০, পাগড়ী মাথায় ত্রিবর্ণ, পার্খবদৃষ্ঠ, মূল্য ৬/০, 
চিকাগোবক্ততা-কালীন বাষ্ট, ত্রিবর্ণ, মূল্য ৬/* এতদ্যতীত 
ক্যাবিনেট সাইজের ৮১০ .প্রকারের 
প্রত্যেকটার মূল্য -*০ 


সামী ব্রন্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ, সিষ্টার নিবেদিত 
প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকারের ছবি প্রত্যেকখানির মূল্য -%০ 


প্রাপ্তিস্থান £ ূ 
উচ্দ্বাধন কার্ধালাক্ম £ ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-_-৩ 


উ১ 


সস 


01577755107 হেলাল 


চি 


[ স্বর্ণ জয়স্তী-_-১৩৫৪ 
রর ্ব্ক্য্্ভ্য্কুউন্ভ্্র্ন 


117টি 


২২ ॥ গে 
সু 
্ 
্ 














্ 


বর্ণ জয়্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন | 
[1055555---1হল্লু্লহেলা2জে্ল লা 


উীম্বভ্ভ লম্বলসীভ। 
স্বামী জগদীশ্বেরান্ন্দ অনুদিত 


মূল সংস্কৃত, অস্বয় ও গুল সংস্কতের বাঙ্গালা প্রতিশব এবং প্রী্জল বঙ্গান্গবাদ। পাঁদটকায় দুবূহ 
অংশের সরলব্যাখ্য।। অভিন্ব তৃতীয় সংস্করণ, মনোরম কাপড়ে বাধাই _সূল্য ২২ টাক। 


উী্ী-্ঞ্ভী 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত 
তৃতীয় সংস্করণ 

অভিনব স্ুমৃ্ সংস্করণ মনে ।রম লাল কাপড়ে ধাঁধাই--ভাঁপ কাগজে ছাপা-- মুলা ২২ টাকা 

ইহাতে 6ণ্তীর মূল সংস্কৃত, অ্বয় মুখে প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও সরল বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি দেওয়। 
হইয়াছে । উগ্র ততটা পরিষ্ফুট করিবার জন্য চণ্ডীর প্রসিদ্ধ টাকাসমূহ হইতে সারাংশ 
সংগ্রহ করিয়া বাংল পা্টীকার দেওয়। হ্ইয়াহে। এতদ্য ীত সাবান দেবীকবচ, অর্গনাস্ততি, 
কীলকস্তব, গ্রাধানিক রচন্ত বৈকৃতিকরহম্ত এবং দেবীহ্ক্ত, রাব্রিস্ক্ত ও ধ্যানাদির অন্ন্নার্থ 
ও অনুবাদ এবং চণ্তীপাট-বিধি ও শ্রীধান প্রধান শব্দে সংক্ষিপ্ত টা প্রভৃতি প্রাদত্ব হইরীছে। 


শুস্পনিস্ম- ওরল্হানবলী 
স্বামী গর্ভীরানন্দ সম্পার্দিত 

প্রথম ভাগ--( ঈশ, কেন, কঠ, মুণগ্ডক, মাতুক্য, এতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং স্বেতাশ্বতব ) 

ছ্িতীয় ভাগ-_(ছান্দোগ্য ) 

ভূতীক্স ভাগ--( বৃহদারণ্যক ) * 

ইহাতে উপনিষদের মুল সংস্কৃত, অথ্থয়মুখে বাল প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচাধ্য 
শঙ্ষরের ভাম্মান্ুবারী দুরূহ বাঁক্যসমূহের টাকা গ্রভৃতি অ/ছে। 

স্ুচিত্রিত কর্ডবোর্ডের, বাক্সের ভিতর - সুদৃশ্য ছা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন 
১৬ পেজি, প্রায় ৫৫০ হি মুল্য প্রতি ভাগ ৫২ টাকা? 


ম্লান ও্নহ্লা দক 
স্বামী বামদ্দবীনন্দ প্রণীত 
সাধক রামপ্রসাদের জীবনী অতি সরল ভাষায় লিখিত ; জন্মভূমি, তান্ত্রিক সাধনাদি 
সম্বন্ধে নানাকথ! ৷ 
গ্র্থশেষে প্রায় ১৬০টি পদাবলী এবংতাহার অন্ঠান্থরচনাবলী হইতেও কিছু বিচ্ছু দেওয়া হইয়াছে । 
প্রচ্ছদ-পটে গঙ্গাবক্ষ হইতে জন্মভূমি হালিসহর গ্রামের মনোরম ছবি। রাঁ'ঘগ্রসাদের সাঁধনাস্থান 
পঞ্চবটা প্রভৃতির আরও চারখান! ছি আর্ট পেপারে ছাঁপা। 
ুশ্ত ছাপা” মোট ২০৮+-১৬ পৃষ্ঠা। মুল্য দুই টাকা।' 
উচ্ছাধন ক্ষার্ধযালয়-১, উদ্বোধন লেন, বাগবাঙার, কলিকাতা --৩ 
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পর উলঙেস্প 
স্বামী ব্রহ্গানন্দ সঙ্কলিস্ত 


শীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃস্ছত উপদেশের এখন চমৎকার সংগ্রহ আর 
নাই। ধন্ম'জিজ্ঞান্থুর নিতাসঙ্গী। ১৫শ সংস্করণ, পকেট সাইজ, সুন্দর কাপড়ে 


বাধাই, মূলা 8* আন! । 





হবীল্রাহ্বাজ 


স্বামী বামদদখানন্দ প্রণীত - মূল্য ॥« আন। মাত্র 


মীরারাঈর সংক্ষিপ্ত জীবনী অতি সুললিত ভাবায় লিখিত। 
মীরার অনেক বিখ্যাত ভজন গান এবং ব!ংল। কবিতায় তাহার অনুব!দ অ!ছে। 


[বিবেকানন্দের কথা ও গণ্প 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে 





শেষাংশে 








পিষ্ঠা নিবোদীতা' প্রণীগ এন ভার্গ 
৪র্থ সংস্প্ণণ-_১৩৪ পৃষ্টা-_মূল্য ১1০ মাত্র স্বাণী প্রেমঘদননদ প্রণীত 
হিমালর ভ্রমণের অপূর্ধব কাহিনী মুল্য এক টাকা মাত্র ।, 
স্ণহু্ল চল্লিক্ড 


ইত্দ্দযাল ভরীচার্্য প্রণীত--ওয় সং্করণ-_-৮১ পৃষ্ঠা_ মূল্য ১২ মান 
আচার্ষা শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি স্ুললিত ভাষায় লিখিত। 


শত্হ্বোম্ধনেল্স লিল্লচবাল্বলী 


উচ্দ্বাধন £-_মাঘ মাস ভইতে বর্ষারন্ত। 
গ্রাহক হইতে হইলে বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 
অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ট গ্রাহক হইতে ভয়। 
বার্ষিক মূল্য সডীক $২ টাকী। প্রতি সংখা 
॥১ আনা । 


বিশেষ কারণ ন। থাকিলে বাংল! মাসের 
৭ই তারিখের মধ্যে সকল গ্রাহকের নিকটই সেই 
মাসের পত্জিক। পাঠান হইয়া] থাকে । 


বচন $ ন্্, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
সংস্কৃতি প্রভৃতি সন্বন্বীন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করা 
হয়। কেবল আক্রমর্ণাত্মক বাজনীতি সমন্বয় 
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না। পত্রোতুর ও 
প্রবন্ধীদি ফেরৎ, পাইতে হইলে উপযুক্ত 


ডাকটিকিট প্রেরি ব্য । ছয়মাস পরে সাধারণত: 
অমনোনীত '্রবন্ধ নষ্ট করিয়। ফেলা হয়। 
বিজ্ঞীপন £-_সাঁধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ২০২, 
২ পৃষ্ঠা ১০২ ও ও পৃষ্ঠা ৬২ টাকা । দীর্ঘ মেয়াদী 
হিং বা বিশেষ পৃষ্ঠার তার পত্রছারা জ্ঞাতব্য । 
বিদ্শেষ দ্রব্য ৪ গ্রাহকগণের প্রতি 
নিবেদন যে পত্রার্দি লিখিবার সময় তীঁহাঁরা যেন 
অনুগ্রহপূর্ধবক তাহাদের গ্রাহক-সংখ্য। উল্লেখ 


করেন । ঠিকাঁন। পরিবর্তন করিতে হইলে বাঁ! 


মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট 
পত্র পৌছান চাই, নতুবা পূর্বের ঠিকানার 
পত্রিকা প্রেরিত হইবে । উদ্বোধনের চাঁদ মনি- 
অর্ডার যোগে পাঠাইলে, কুপনের পেছনে নাম ও 
ঠিকান। পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। 


কাধ্যাধ্যক্ষ, ডদ্ধোধন কার্যালয় 


নং উদ্বোধন লেল, বাগ্বাঞজার, কর্সিকাতা--৩ 
৯ রা রা 2) পর তি ভা 555 হে জা 30 77555575555) ভেলা তে 








স্বর্ণ জরভী-- ১৩৫৪ ] ৮৫ 
24554554202 


ভারতে বিবেকানন্দ 


একাদশ সংস্করণ 


স্বামিজীর আমেরিক। হইতে প্রত্যাবর্তনেব পর তাহার ভারত-ভরমণেব 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অভিনন্দন ও তাহার উত্তরপমূর্ এবং তাহার ভাঁবতীষ 
বক্তৃতাবলীব উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 


মুল্য ৫২ টাক। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪0০ | 


৪ন্যোগ 


্ধামী বিবেকানন্দ প্রনীত 
চতুর্দশ সংস্করণ 
88৪ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ। মুল্য--২%০ আনা। 
উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে ২7০ | 


। আরীশ্রীরামরুষ্চ লীলা প্রসঙ্গ 


€মৈ খণ্ড 
( ঠাকুরের দিব্যভাব € নরেননাথ ) 
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 
সপ্তম সংস্করণ 


৩৪১ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ মুল্য ২৪০ আন! 
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২০ । 










প্রান্তিস্থান-উদ্ছোধন কার্যালয়, 
১৪ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, করিকি্ডিটিন 
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্ণ আ্রতি_-১৩৫৪ ] উদ্বোধন ৮৭ 
ডি ডি কেমিক্যাল এগ ফার্ম্নীসিউর্টিকেল ওয়ার্কস্‌ 
কলিকাতা 
ব্রাঞ্চ অফিস- ঢাকা (বেঙ্গল ), পুরুলিয়া ( বিহাব ), €গীহাটি ( আসাম ) 


ভিডি সালদল। 





সেবনে ছুববলতা 


| 7118 চএ 


করিনি, € ভগ্স্যাস্থ্য 
নে ]0,80181 


পুনকদ্ধাব 
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এ টিক স্ম্ 
£৮৪7০১৮২৯৮ 6) 
1175 71১ 8০ 
রা [1.811/ 11, 75 
রা ঃ ২ রা ৮৮ ॥ 
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বেদন। দূৃব ধু কবিষা সুস্থ দেহ 


রর ৰ ৃ ৪4৪ তর ৯০ | স তে ্ ম ন ডি 
কবিষা নবাদেহে রি রা 
হি আর কন্দক্ষম কবিতে 
্ ক সিএ পা রঃ ন্‌ 
গডিষ। তে'লে। রিড তাদিতীয। 
250181ধ 
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সেবনে সকল প্রকাব 
বেদণ! অতি শীত্ত দূর 
হয। 





৩5৪৮2 এগ ও ১০০০০... 


চ6৭ি ০508ছ7 ও শ্যাদাংতা 
ৃ €-61-91থ0015) 
৪৪05 ৪18014 ৫ / (৪9৬ ঠা 


9 0 ০1691041 ৪ শ1875060011081 ৪0815 ০৪1 


ডিডি মলম 
০খাস, পাঁচড়াঃ উুলকানি, দাদ, হাজ1 ও একজিমায় অব্যর্থ ৷ 


ডি ডি বাম সোল এজেন্ট 
মালিতে সন্রপ্রকার বেদনা শ্বক্ঞাত্ডা। এ ক্াও 
অভিদ্ধেভ লাশ কঢেরে। জোড়ার্সীঢকা, কলিকাতা 
ফোন £ বড়বাজার ৪১০১ 
(200 0 দ্ভা ল পুডসজযা লজ জল্যা 0 পা কা 


কক 


[ সুবর্ণ জয়স্তী--১৩৫৪ 


22৮ জা 
নক ডি 
৫. ৯ 
বোতল মাক টেক্ক! মার্কা 


আটী জনন্র্িজ্নাল্র টকতল 


্বাদে গন্ধে অভুননীয় 
দিন ব্যবহারে শরীর 
নুহ মবল হয় 





5ভ্ভজ্জাভল ওমানে ৯০০০২ লীঁক্ষা। 
০ 
ভারতের গ্রতি গহে গ্ুখ্যাতির মহিত অমা়ত। 
ওজন ৪ 


ভিনকড়ি মাধুধ। এ আী_(বোজমাক।) 
২৪২।৩নং আপার মারকুলার রোড, কলিকাতা 
ফোন বি,ৰি ১২৩৮ 
প্াঞ্ধ 2-_ 


ভিনকড়ি অয়েল মিল_(9ঝমকা) 


কুলপিঘাট ব্রাঞ্চ, ফোন ৰি বি, ৬২৫১ 
৬৭৪০নং ্রাণ্ড রোড, কলিকাত! 


২১১৫-০২-০০) 


৫০:22 তা তাপ, 0 জেল তেহারি জো জেলে 





ডাসা ডেল 
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